বাংল! সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাথার! 
( সেকাল ও একাল পৰ ) 


বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্রিক 
চি্তাথাল। 


(সেকাল ও একাল পর্ব) 


গীত! মুখোপাধ্যায় 


রি ক পিক এ "পি ফিশ 
প্র 
এল, ৪ শক্ত 


রি 
০০ ৪ সপ, ্ 
ক রি 

৭টি কপ 


কে পি বাগচী এ্্যাণ্ড কোম্পানী 
কলকাতা 


ও গীতা মুখোপাধ্যাক্ষ 


ওপ্রকাশক 2 কে 'প বাগচী যাও কোম্পানী 
২৮৬ 'ব 'ব গাঙ্গুলী স্ত্বীট 
কলকাতা ৭০০০১৯১২ 


মুদ্রক 2 প্রবর্তক 'প্রাণ্টিং এগ হাফটোন লীমটেড 
&২/৩ বব 1ব গাঙ্গুলী স্ত্রী 
কলকাতা ৭০০০১২. 


ভৎ্পসর্স 
আমার পরলোকগত [পিতৃদেবের 
স্মত্তিন্ন উদ্দেশ্ছে 


মুখবন্ধ 


শ্রীমতী গীত মুখোপাধ্যায় এম. এ. বহু পারশ্রম করে, নানা স্থান থেকে 
উপাদান সংগ্রহ করে 'বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্্ক চিন্তাধারা শীর্ষক গবেষণা 
গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থাটর নামেই পাঁরিচয়। মধ্যযুগ ও আধুনিক কালে 
ভূস্বামী, জমিদার, সামন্ত ও আধা-সামন্ত সম্প্রদায় বাঙালীর মনে, সমাজ ও সাহিত্যে 
যে গভীর প্রভাব সূচিত করেছেন, তার আলোচনা ও বিশ্লেষণ এর মূল বন্তব্য। 
লোখক৷ তার বিশ্লেষণ ও চিন্তা প্রধানতঃ সাঁহত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেও 
প্রাসাঙ্গক ভাবে রাজনৈতিক পটভূমিকা, সমাজতন্ত্র, অর্থনীতি ও কৃষিপ্রথার 
আলোচনাও করেছেন । 

সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি রসবস্তু যে-কোন একটা আধারকে অবলম্বন করে গড়ে 
ওঠে। যে-গীতিকীবিতা সবচেয়ে বন্তুভারহীন, তারও পিছনে সমাজের ও 
পরিবেশের সৃষ্ষ প্রভাব থাকে । সাধারণ ভাবে সাহিত্যের প্রতি ক্ষেত্রে সমাজের স্থূল 
সূক্ষ্ম প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সপ্টারিত হয়। এর মধ্যে ভূমির প্রভাবই সবচেয়ে বেশী, 
[বশেষতঃ যে-গুি বন্ুপ্রধান সাহিত্য । বাংলাদেশের সামন্ত, উপসামন্ত, জমিদার, 
তালুকদার, গাঁতদার প্রভাতি মধ্যস্বত্বভোগীরা একদা এবং কিছুকাল পৃবেও বাংলার 
গ্রামীণ জীবনধারাকে পরিচালিত করতেন। কর্ণওয়ালিসের কলমের খোঁচায় 
রাতারাতি অনেক জমিদার নিঃস্ব হয়ে গেলেন। কেউ-ব অষ্টমের ডাকে বা 
সূর্যাস্ত আইনের আওতায় দেউলে হয়ে গেলেন। আবার কেউ কেউ 'বনরাজ্যে 
শিয়াল রাজা” হয়ে সুদুর পল্লী অঞ্চলে সরল দরিদ্র গ্রাম্য সমাজের দও্মুণ্ডের কর্তা 
হয়ে রইলেন। কীষিপ্রধান বাংলাদেশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নানা দক দিয়ে 
বপর্যস্ত হয়ে গেল। একদা জমিদার সপ্প্রদায় গ্রামেই বাস করতেন, ফলে সেকালে 
গ্রামে খাঁনকট। শান্ত, শ্রী ও সম্পদ ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে তার আকৃতি 
পালটে গেল। ইংরেজের পক্ষপুটে অর্ধাশাক্ষত অলসাঁবলাসী জমিদার শ্রেণী বধিত 
হতে লাগল । উপরক্তু রাজধানী কলকাতায় হাজার প্রলোভনে সাড়া দিয়ে অনেক 
জমিদার গ্রামকে অবহেলা করে কলকাতার নাগরিক জীবনে 'গাণিক্চন্দ্র' হয়ে 
বসলেন। সেই অবহেলা গ্রামের জীবন, সংস্কাতি ও অর্থনীতিকে ধারে ধারে ক্ষয় 
করে আনল। মধাযুগ থেকে একালের সাঁহতোর পটভুঁমকা বিশ্লেষণ করলে এই 
নর্মম সতাটি আত্মপ্রকাশ করবে। 

শ্ীমতী গীতা মুখোপাধ্যায় মুকুন্দরাম চক্রবর্তী থেকে শুরু করে একাল পর্যস্ত 
বাংলার জামদারতন্ত্র, কৃষিব্যবস্থা ও তার অবন্ষয়ী প্রভাবে গড়ে ওঠা বাংল। সাহত্যের 
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বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অনেক নতুন তথ্যের আমদানি করেছেন। তার দৃষ্টিভঙ্গী 
আধুনিক, বস্তুগত তথ্যবহ ও বিশ্লেষণধর্মী। সাহত্য বিচারের এ-পদ্ধতি পাশ্চাত্যে 
নতুন নয়, 'কিস্তু আমাদের দেশে এখনো এ ধরনের নিঞ্পৃহ বৈজ্ঞানিক 
সমালোচনারীতি বিশেষ জনাপ্রয়তা অর্জন করতে পারেনি । লোঁখিকার এই রচনা 
সেই ধরণের স্বপ্পসংখ্যক রচনার সংখ্যার্বাদ্ধ করেছে। যাঁরা সাহিত্য সম্পর্কে 
চরাচাঁরত প্রথায় অভ্যস্ত তারা এর থেকে অনেক নতুন চিন্তার হীঙ্গত পাবেন। 
লেখাটি তত্ব ও তথ্যমূলক হলেও, এর মধ্যে তথাকথিত গবেষণার ভীতিজনক 
আস্ফালন নেই। এটি সুখপাঠ্য হয়েছে। এইজন্য তাকে আমি আভনন্দন 
জানাই । 


কলকাতা 'শ্বীবদ্যালয় অন্সিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যাস়্ 


নিঘেদন 


কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে চিরকাল ধরেই ভূমির মালিকান৷ নিয়ে নানান জটিলতা 
এবং বিরোধ ছিল। সেই সব সমস্যার সমাধানের জন্য বহু" আন্দোলন বিক্ষোভ 
রাজায়-রাজায়, রাজায়-প্রজায় সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূমিব্যবস্থার 
নানাবিধ সংস্কার ও পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক 'বাভন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল 
এবং এখনও হচ্ছে। 

বাংলাদেশের বিভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক তা নিয়ে কতটা চিন্তা 
করেছেন, কোন দৃষ্টিভাঙ্গ দিয়ে তার ভালমন্দের দিক বিচার করেছেন এবং তাদের 
সাহত্যের মাধ্যমে সেই বিষয়ের কতখানি প্রতিফলন ঘটেছে তারই একটি 
ধারাবাহিক রূপরেখা অঙ্কন করার চেষ্টা নিয়ে আমার “বাংলা সাহত্যে 
সামন্ততান্র্রিক চিন্তাধারা” গ্রন্থখানি রাঁচত হয়েছে । 

এই বিষয় নিয়ে িখবার প্রথম পরিকষ্পন৷ আমার মনে জাগে ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা” গ্রন্থটি মনোযোগ সহকারে 
পড়ার ফলে। সামন্ততন্ের প্রভাব যে যে উপন্যাসে দেখা যায় তিনি সেই সব 
উপন্যাস এবং লেখকের নামোল্লেখ করেছেন। সেই সূত্ন ধরেই আমি ক্রমশঃ বিস্তৃত 
আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। 


আমার এই কে শ্রীআনলকৃষ্ণ মুখাজাঁ এম. এ, এল. এল. 'বি, বার-এট-ল 
মহাশয় ইতিহাস এবং আইন বিষয়ক বহু তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য এবং উৎসাহিত 
করেছেন। 

প্রোসডেোন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রীতিভাজন ডঃ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
প্রীতি আন্তারক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাছ। কারণ তার সক্রিয় সহযোগতা ছাড়। 
এই পুস্তক মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করত না। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক -ড$ আঁসতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনা! করে দিয়ে আমাকে গোৌরবান্বিত 
করেছেন। তার প্রাত আম চিরকৃতজ্ঞ। 

সর্বশেষ কে. পি. বাগচী পাবালিশার্-এর সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার এবং কর্ম 
তৎপরতার জন্য আম তাদেরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। 

এ ছাড়। আরও একজনের নাম উল্লেখ না৷ করলে আমার বলা অসমাপ্ত থাকে । 
তানি আমার প্জনীয়া মা শ্রীধুক্তা উধারাণী চক্রব্তী। অস্পষ্ট বাংলা টাইপ্‌ 
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হরফে লেখা আমার বইখানির মূল পাণ্ডুলিপি তিনি ঠার স্বপ্পদৃষ্টিতে, অসীম ধৈর্য 
ও আগ্রহ সহকারে আদ্যন্ত পাঠ করে সবপ্রথম তার মূল্যবান আঁভমত প্রকাশ 
করেন। তর আশীবাদ এবং প্রেরণা আমার জীবনে সকল কাজের সহায়। 
আমাদের দেশের লেখিকাদের পক্ষে সাধারণতঃ যে সব প্রাতিবন্ধকতা থাকৈ-__ 
যেমন, সময় ও সুযোগের অভাব, বহু সাংসারিক দায়িত্ব ইত্যাদি-__-আমার ক্ষেত্রেও 
তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সে সকল অসুবিধার মধ্য দিয়েও আমার পরিকষ্পনাকে 
যথাসাধ্য রূপ দেবার চেষ্টা করেছি । সে কারণে নুটি বিচ্যুতি হয়তো কিছু থাকতে 
পারে। তবে সহদয় পাঠকের সমারতির মধ্য দিয়েই আমার প্রচেষ্টার সফলতার 
যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হবে আশা রাখি। 


চারুচন্দ্র কলেজ গীত। মুখোপাধ্যা্ক 
রখযান্রা 


বিষয় স্চা 


ভুমিকা 
(সেকাল পব) 
কাঁবকগুকন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 


ভারতচন্দ্র, রায়গুণাকর রামপ্রসাদ ও অন্যান্য সমকালীন কাঁব 
( একাল পব ) 


কাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
বিদ্যাসাগর 

প্যারীটাদ মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজন সমকালীন লেখক 
বাঁঙ্কমচন্দ্র 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 

মীর মশারফ হোসেন 
হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ 

প্রমথ চৌধুরী 
শরৎচন্দ্র 

তারাশঙ্কর 

প্রমথনাথ বিশী 
বনফুল 

মনোজ বসু 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
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বাংলাদেশের সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসকে কালানুক্রমে দুই পর্যায়ে ভাগ করে দেখানে। 
যায়, (১) বাদশাহী ও নবাবী আমলের জমিদারি রূপ, (২) ইংরেজ আমলের 
জরিদারিপ্রথা ও তার পরবর্তীকাল। 

“সামন্ততন্ত্রে শোষন” বলতে বোঝায় বাদশাহী আমলের তথা নবাবী আমলের 
জমিদারিপ্রথা। এই আমল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্ৃত। ইতিমধ্যে ইংরেজ রাজত্বের সৃচন৷ ও নৃতন নৃতন আইনের 
প্রবতনে জমিদারতন্ত্রের বিবঙন ঘটেছে । 

“সামত্ততন্ত্রের একাল” বলতে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে শুরু 
করে স্বাধীনতা লাভের পর জমিদা'রপ্রথ উচ্ছেদ ও তার প্রভাব কাল পর্যন্ত ধরা 
হয়েছে। 

বাভন্ন যুগের সামন্ত শাসনের প্রভাব ও প্রাতীক্রয়। নানাভাবে প্রাতিফালিত হয়েছে 
সমকালীন কাব ও সাহাত্যকদের রচনায় । তাই সামন্ততন্রের সেকাল ও একাল 
বোঝাতে সেকালের ও একালের লেখকগোষ্ঠীর বিশিষ্ট কতকগ্ল গ্রন্থকে নারখ, 
হিসাবে গ্রহণ কর হয়েছে_যার মধ্য দিয়ে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত বাংলা- 
দেশের ইতিহাসে জামদারিপ্রথার উদয়-বিলয়ের কার্যকারণ চাঁরন্রচিন্র স্পষ্টভাবে 
ফুটে উঠেছে । বহু আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে একদিন যেমন সামস্ততন্ত্রে 
উদ্ভব হয়োছল আবার তেমনি আভ্যন্তরীণ জটিলতা ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রজা- 
বিদ্রোহের আঘাতে আঘাতে সামন্ত শাসনের ভিত্তমূল ক্লমশঃ দুবল হতে হতে ি- 
ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল তারই একটি ধারাবাহিক সমালোচন৷ করার চেষ্টা করা 
হয়েছে আলোচা গ্রচ্ছে। 

যেসকল কাঁব সাহত্যিকের গ্রন্থ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে__ 
কালের বিচারে তারা যেমন 'বাভন্ন যুগধর্মের অধীন সামন্তপ্রথা সম্পর্কে সকলের 
দৃ্টিভার্গও সমান নয়। সামন্ত শাসনে 'কু' ও 'সু' দুণাদকই তাদের গ্রন্থে ধরা 
[দয়েছে। কেউ কেউ 'নিজে ব্যান্ত-জীবনে সামন্তশ্রেণীর অত্যাচারে হয়তো বা তিশ্ত 
আঁভজ্ঞতা লাভ করেছিলেন-_তাই তাদের রচনা সোচ্চার হয়ে উঠেছে জমিদার 
শ্রেণীর নিন্দায়। আবার কেউ আছেন যারা হয়তো জমিদার বংশোদ্ভুত অথবা 
জাঁমদারশ্রেণীর দ্বারা উপকৃত তারা এই জমিদারিগ্রথ৷ অবলুপ্তির বেদনায় বিষাদ 
[নঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আবার কোনও লেখক আছেন আশাবাদী, সামন্ত শাসনের 
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শোষণের অবসান ঘাঁটয়ে গণশন্তির অভ্যুত্থান ঘটতে চলেছে দিকে 'দিকে- প্রজা 
বিদ্রোহের আগুন ধূমাঁয়ত হয়ে উঠেছে-_ঠার৷ সাগ্রহে আঁভনন্দন জানিয়েছেন 
তাকে। 

কোনও কোনও রচনায় বিলাস-ব্যসনপূর্ণ উচ্ছঙ্খল সামন্ত চারত্র এবং তার 
অন্তর্থাতের সামীগ্রক রূপায়ণ যেমন ঘটেছে আবার, কোনও লেখক সামন্ত চারিনরের 
বদান্যতা৷ ও মহানুভবতার বিশ্লেষণ করেছেন সামস্তশ্রেণীর পাঁরবর্তে পুশীজবাদী 
বাঁণক প্রাধান্যকে মেনে নিতে পারেন নি। সেই সঙ্গে এ কথাটিও প্রমাণ করতে 
প্রয়াস পেয়েছেন যে প্রকৃত প্রজাশোবক আসলে বনেদী জমিদারশ্রেণীর নন। 
তাদের নামে শোষণ করে আসলে নায়েব গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীরা । তাদের 
অত্যাচারেই ঘরে ঘরে প্রজা-কৃষকের লাঞ্ছনা ঘটে আদালতে তার! সুবিচার পায় না-_ 
কারণ আইন আদালতও ধনীর জন্য দারিদুশ্রেণীর জন্য নয়। জমিদার ও প্রজার 
মাঝখানে এই মধ্যস্বতভোগীরা আপন স্বার্থে প্রজাদের যেমন শোষণ করে অন্যাঁদকে 
জাঁমদারের চা'রান্রক দুব্লত, বিলাস ব্যসন ও ওদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে তাদেরও 
প্রাপ্য থেকে বাত করেন। অথচ "নিন্দার ভাগী হন জমিদারশ্রেণী_-যাঁদও 
কার্যতঃ অপরাধ করেন সেই মধ্যস্বত্বভোগীরা । আসল জমিদার অনেক ক্ষেত্রেই 
দয়ালু থাকেন হয়তে৷ সুবিচারও করেন কিন্ত প্রার্থার আবেদন গ্োমস্তা নায়েবকে 
অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। 

একপক্ষ যেমন জামদারশ্রেণীকে শোষণের দায় থেকে অব্যাহতি দেবার চেষ্টা 
করেছেন আবার অন্যপক্ষ এইটিই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সমগ্র জমিদার 
ব্যবস্থাটি তার জন্মকাল থেকেই শোষণমূলক । কারণ জমিদারি অর্জনের মূলেও 
যেমন ডাকাতি লুণ্ঠন অত্যাচার তার সংরক্ষণ ও সংবৃদ্ধির জন্যও তেমান ব্যবস্থা 
আছে প্রজা শোষণের প্রজার রন্ত শোষণ করেই জামদারের এখর্ষের ইমারত 
গড়ে ওঠে । তা তার প্রকাশ যেরকমই হোক । এবং সেই পাপের অর্থকেই 
অনেকে দানধ্যান ও ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে বায় করে প্রায়শ্চিত্ত করে থাকেন। 
তাদের আনুকুল্যে গড়েও ওঠে বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান জলাশয়, সৌধ মান্দির। ফলে 
এই জামদারবংশের মধ্যে অঁচরে অন্তর্থাত শুরু হয় । প্রাচীন জমিদারিসংস্কার তার 
এঁতিহ্য চালচলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায় হয়তো বংশেরই কোনও প্রজাবংসল 
্বার্থত্যাগী সম্তান-_দুই ভিন্ন ভাবধারার মধ্যে তখন প্রবল সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়__ 
এবং উভয় পক্ষের জয়পরাজয়ের কাঁহনী নিয়েই রচিত হয় গণ্পের কথা বস্তু। 

আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোন্বও 'বিশেষ জাঁমদারচরিন্রে নিজের মধোই 
অন্তদ্বন্দৰ শুরু হয়। প্রপুরুষের আজম্মসণ্চিত পাপের খণ তিনি পরিশোধ করতে 
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ডান সমস্ত অর্থসম্পদকে মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করে এমন কি নিজের দেহের 
রন্ত মোক্ষণ করে সেই পাপরন্তের যন্ত্রণা থেকে নিজেকে মুস্ত করার আকাঙ্ক্ষা তার 
জেগেছে । বংশাবিস্তার রুদ্ধ করে সে চেয়েছে জাঁমদারবংশের চিরবিলু'প্তি ঘটাতে। 


একাদকে শোষকের বিরুদ্ধে শোঁষতের বিদ্রোহ আর একাঁদকে জমিদার 
বংশের মধ্যে স্বতগীবরোধতা জমিদারিপ্রথ৷ উচ্ছেদকে অবধাঁরত করে তুলেছে। : 

জমদারিপ্রথা উচ্ছেদের পরও কিন্তু প্রজা-জামদারের সম্পর্কের মধ্যে বরোধের 
সন্তাবন৷ প্রচুর রয়ে গেল। আইনতঃ প্রজার আঁধকার স্বীকৃত হলেও কার্যতঃ জামর 
মাঁলকান৷ নিয়ে প্রশ্নই থেকে গেল। বহু লোকের রচনায় এই আঁধকারের প্রশ্নাট 
আলোচিত হয়েছে। 

আসল কথা জাঁমদার বলতে কাকে বোঝায় এই বিষয়টির মূল বহুদূর অতীত 
পর্যন্ত নাহত। জিদারগণের উদ্ভব ক্ষমতালাভ আঁধকারের সীমা নিরধারণ, 
বংশাবলীর বিবরণ ইত্যাঁদ অনুসারে জমিদারশ্রেণীকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যায়। 

প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম দিকে মুশিদকুঁলি খখ বাংলাদেশে একটি 
সুষঠু জাঁমদারিব্যস্থার পত্তন করেন এ শতাব্দীর শেষভাগে এই জামিদারশ্রেণীই 
ইংরেজ আমলে চ্ছিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সবচেয়ে বোশ মর্মা্তক দুরবস্থার 
সমুখীন হয়েছিলেন। 


কিন্তু মুশিদকুলি খাঁর পৃবে বাংলাদেশে জমদারিপ্রথার নজির পাওয়া যায় 
বাদশাহী ও সুলতানী আমলে এবং তারও আগে গুপ্ত অথবা পালযুগে। 

সুলতানী আমলে বিভিন্ন প্রদেশে জমদারগণ সরকারকে নিদিষ্ট রাজস্ব দিত 
এবং কৃষকেরা তাদের এলাকায় ভূম্যধিকারী ছাড়া অপর কোনও কর্তৃত্বকে 
জানত না। 

মোগল বাদশাহর যাদের জমিদার বলতেন-_-ঠার৷ ছিলেন বিশেষ কর্মে 
নিধুও এক শ্রেণীর কর্মচারী । তাদের প্রধান কাঙ্জ ছিল ভূমিরাজন্ব আদায় করা । 
এই শ্রেণীর জাঁমদারর। বিভিন্ন উৎস থেকে আগত ছিলেন। তাদের 'কছু-সংখ/ক 
বাংলাদেশে মুসালম আরুমণের ফলে প্ররুষানুক্রমে জাঁমদার নাম পেয়েছেন। তারা 
অনেকেই ছিলেন ভূস্বামী। আবার অনেকে ছিলেন জন্মসূত্রে রাজপুত্র তারা 
দল্লীর সম্রাটদের ছু পরিমাণ করদান করে অর্থনোতিক আনুগত্য রক্ষা করে 
চলতেন। আবার যশরা কেবল কম্নসূন্রে জীমদারশ্রেণীভুন্ত হয়েছেন তারাও 
প্ৰোন্ত জামদারদের চেয়ে কোনও অংশে কম প্রভাবশালী ছিলেন না। 

তবে এদের মধ্যে প্রাচীন 'হন্দুরাজারাই ছিলেন প্রথমশ্রেণীর জামদার। যেমন 
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আসাম, ন্রিপুরা, কুচবিহার, কামরূপ, বিষুঃপুর, বীরভূম, ছোটনাগপুর ও রামগরের 
রাজারা এই শ্রেণীভুন্ত। 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন সেইসব বৃহৎ ভূত্বামীরা যাঁরা মোগলযুগে বহু কষ্ট ভোগ্গ 
করে অথব৷ রাজানুগ্রহ লাভ করে জামদারশ্রেণীতে অন্তভু্ত হয়েছেন । রাজশাহী, 
দিনাজপুর, বর্ধমান, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি অণলের ভৃত্বামীরা এই ধরনের 
জাঁমদার। তারা নিয়মিতভাবে কিছু পাঁরমাণ অর্থ সরকারী তহাবিলে প্রেরণ 
করতেন। এই অর্থ কর অথবা জমির খাজনা বাবদ দেওয়া হত । এই সকল 
ভূস্বামীর৷ ন্যাড়াজোল প্রভৃতি স্থানের সামন্তপ্রধানদেরই সমতুল্য ছিলেন । 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী ব্যবস্থায় করদানরত কৃষকরাও 'জাঁমদার' আখ্যা 
পেয়েছিল । কস্তু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ আমলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই 
সব জমিদারদের মধ্যে অনেকেই শোচনীয় দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, অনেকে 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছেন আবার অনেকে দৈবাৎ টিকে গিয়েছেন । অন্যাঁদকে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের ফলে বহু নতুন জামদারের বা জমির মাঁলকের উদ্ভব হয়েছে । 

তবে ১৭৯০ শ্বীষ্টাবন্দের আগে পর্যন্ত যেসকল ব্যন্তি বা পাঁরবার জাঁমদার 1হসাবে 
গণ্য হতেন তারা কেবলমান্র জামির কর আদায়কারী বা তহশীলদার মান্র ছিলেন ন৷ 
এবং তাদের খুশিমত বরখাস্ত করা যেত না। জমিদারদের যে কাজ প্রায় বংশগত 
ব্যাপারে দশাঁড়য়ে গিয়েছিল ত৷ হল নবাবের রাজকোষে একটা 'নার্দিষ্ট পারমাণ 
নজর দেওয়া । নবাবরা সময় সময় তাদের কাছ থেকে আঁধক পাঁরমাণ অর্থ 
আদায় করে নিতেন_ আবার দিতে ন৷ পারলে রাজা জমিদারকে কারারুদধ করে 
রাখর্তেন। তারও নাঁজর ইতিহাসে আছে । সেরকম কোনও আইন না থাকলেও 
এইভাবে তারা মাঝে মাঝে বেআইনী কাজ করতেন। মোগল সম্রাটের আনুগত্য 
দ্বীকারে অস্বীকৃত হয়ে যেসব সামন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তারাই ইতিহাসে 
বারভূ'ইয়া৷ নামে খ্যাত। আমরা জানি শেরশাহের সময়ই প্রথম জরিপ ও 
সরকারী খাজনা আদায়ের একটা সু'নাদিষ্ট ব্যবস্থা হয়। তার আগে ভূমিসংক্রাস্ত 
কোনও সুষ্ঠু নিয়ম ছিল না। 

_ শেরশাহের সময় প্রথম সুশৃঙ্খল প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবার্তিত হয় । একটি 
প্রদেশ কতকগুীল পরগনায় িভন্ত হয়। সরকার [মুন্সেফপ্রধান, শিকদার প্রধান 
[নিয়ে গাঠিত 'এবং শিকদাররা মুজেফপ্রধান আমন প্রভৃতি সকলের কাজকমের-_ 
তত্বাধান করতেন, পরগনায় প্রধান কর্মকা ছিলেন শিকদার, আমিন, কোষাধাচ্ষ, 
মুন্সেফ প্ররভীতি। এ ছাড়া ছিল পাটোয়ারী, চৌধুরী, মুকর্দমা, চৌকিদার যারা 
সরকার ও জনগণের মধ্যস্থতা করত। 
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শিকদাররা ছিল সামরক আর আমন ছিল অসামারক কর্মাধ্ক্ষ । 
আ'মনরা শিকদারদের সাহায্যে জীমর খাজনা সংগ্রহের কাজ করতেন । এই সকল 
সরকারী পদমর্যাদা অনুসারে বাংলাদেশে বহু পদবীর উদ্ভব হয়েছিল । 

শেরশাহের সময় জাঁমদাররা তাদের নিজ নিজ এলাকায় যাব্ীসাধারণের 
নিরাপত্তার প্রাত নজর রাখতেন- ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে কারণ প্রজা- 
শোষক অত্যাচারী জমদারকে শেরশাহ সায়েস্ত করতে জানতেন । 

সম্রাট আকবরের সময় রাজা টোডরমল চাষীদের সঙ্গে ভূমিবন্দোবস্ত (97১61) 
করেন। অজন্মার বছর চাষীদের খাজন৷ মকুব কর হত এবং অন্য সময় দেওয়। 
আগ্রম ধণ যা তার! 'কাস্তিতে পরিশোধ করত। কর সংগ্রহকারীদের মাঁসক 
বিবরণ পাঠাতে হত। টোডরমলের ভূমিব্যবস্থায় বাংলাদেশ চোন্রশাটি সরকারে 
এবং প্রতিটি সরকার পরগনা বা মহালে বিভন্ত ছিল। 

সরকারের সঙ্গে রায়তের অর্থাৎ কষকদের এবং খাজনা আদায়কারীদের সঙ্গে 
সংঘর্ষের ফলেই এই ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার উত্তব হয় । 

মোগল সরকার বড় বড় কর্মচারীদের ওপর রাজস্বসংগ্রহের ভার দেন ন। এ 
ব্যাপারে আমিনকে সাহায্য করত 'বাঁতাঁকচি, পোদ্দার, কানুনগো, মুকর্দম এবং 
পাঠোয়ারী। আমিনদের ছিল অনেকরকম কাজ যথা বিদ্রোহী জামদারদের 
কঠোর হস্তে দমন করা, অনাবাদী জমির খবর রাখা এবং আবাদী জমির 
যথার্থ উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্পর্কে ওয়াকবহাল থাক । এই ব্যাপারে তাকে জামর 
জাঁরপকার, জাঁমর খাজনা ধার্ষকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ত কর্মচারীদের ওপর নিভ“র 
করতে হত। তিনি পাটোয়ারী প্রভীতিদের দ্বারা রচিত দলিলপন্রাদ পরীক্ষা করেন 
এবং তার এলাকাধীন কৃষিকার্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে সম্পর্কে সরকারের কাছে রিপোর্ট 
দাঁখল করেন। কৃষিকার্ষের সময় হবার প্বে তিনি কানুনগো জমিদার চৌকিদার 
প্রভৃতির কাছ থেকে রাজস্ব সম্পকিত দশ বছরের কাগজপন্র গ্রহণ করে থাকেন । 
বাতাকচির কাজ হল কানুনগোর কাজের তত্বাবধান করা । 

টোডরমলের ভূমিবন্দোবস্ত সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া 
যায়। পোদ্দাররা চাষীদের কাছ থেকে টাক। নিয়ে তার 'বাঁনময়ে রসিদ দিত। 
এরা ছিল খাজাণ্ঠী। “কানুনগো।” হচ্ছে গ্রামের সমস্ত কষ আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, 
সরকার হল 'গোমস্তাবশেষ। আর গ্রামে থাকত মুকদ্দম বা মুরুৰী এবং 
পাটোয়ারী । 

সুবাদার ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকঠা, ফৌজদার রাজন্থ সংগ্রহকর্তা ৷ জমিদার 
সুবেদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুবাদারকে পরিদর্শনের আহ্বান জানাতেন। 

-ক 
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এ ছাড়া গ্রাম-বাসীদের নিজস্ব পণ্াায়েত ব্যবস্থা ছিল । এইভাবেই সমগ্র প্রাদেশিক 
শাসনব্যবস্থা পারচালিত হত। 

অবশ্য আকবরের ভূঁমবন্দোবস্ত এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে এীতহাসিকর৷ মন্তব্য 
করে থাকেন--75 (১967 91721) 1095 06612 1101001% 08110 2 0016 77121161 
014৯0021776 21010115650 10177 2 10209 ৬/29 5, [115 10517026 1000103 
616 00. (006 52780 11115 23 (1,056 01 4১101921216] 01৮.৮ অর্থাৎ এ ব্যাপারে 
সম্রাট আকবর ছিলেন শেরশাহেরই অনুবতাঁ। তবে এ কথা স্পষ্$ই অনুমান 
করা যায় যে মোগল যুগে জমিদারশ্রেণী শাসনব্যবস্থারও অন্যতম অঙ্গ ছিল। 
অবশ্য বাংলাদেশে পরে মুশিদকুঁল খাঁ শেরশাহ, আকবর প্রভৃতির অনুসরণে 
সুষ্ঠ ভূমি-রাজস্ব ঝ/বস্থার প্রবর্তন করেন। বাংলাদেশে বহু প্ৰ থেকেই 'ছিল ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ভূষ্বামী বা সামন্তদের আধিপত্য। পূর্বেই বলা "হয়েছে এদের অনেকেই 
ঘোরতর মোগল 'বদ্বেষী ছিলেন--এবং মুঘলসম্রাটের বশ্যতা স্বীকারের অসম্মাত 
জানিয়ে বিদ্রোহী হয়োছিলেন । এইরকম বিদ্রোহী ভূস্বামীরাই-_সম্ভবতঃ সংখ্যায় তারা 
বারোজন ছিলেন- ইতিহাসে দ্বাদশ ভূস্বামী বা বারভূইঞা নামে খ্যাত হয়েছিলেন । 
অবশ্য বারভূইঞা হিসাবে যাদের নাম পাওয়৷ যায় তাদের সম্পর্কে বহু মতান্তর 
আছে এবং এ'রা সকলেই যে প্রকৃত মুঘল [বিদ্বেষী ছিলেন এমন প্রমাণ ইতিহাসে 
পাওয়৷ যায় না। অনেকের মতে আপন স্বার্থরক্ষার খাতিরেও অনেকে মোগলদের 
সঙ্গে বিরোধিতা করেছিলেন । যেমন প্রতাপাদিত্য সম্পকে দুই বিপরীত মতবাদই 
প্রালত। কেউ তাকে আদর্শ দেশপ্রেমিক ও বিদ্রোহী বাঙ্গালীরূপে শ্রদ্ধা 
দেখিয়েছেন আবার অনেকে তার চারত্রকে কলাঁঙ্কত করেছেন ্বার্থপরতার 
আঁভযোগে। তিনি নাক মোগলসম্রাটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে বার্থ হয়েই 
মোগলদের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। তবে 
আকবর বাদশাহ থেকে শুরু করে জ্বাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ও তারও পরে বাংলা- 
দেশের বিদ্রোহী সামন্ত বা ভূষ্বামীদের দমন করতে মুগলশান্তকে যে অনেক বেগ 
পেতে হয়েছে সে সম্বন্ধে ইতিহাস পাঠক মান্রেই ওয়াকবহাল। এই সকল 
ভূস্বামী বংশপরম্পরায় দানশীলতা৷ ও দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এবং হ্বদেশ 
রক্ষার জন্য মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পান্ন ছিলেন। কিন্তু তাদের বশীভূত ও 
দমন করবার জন্য 'বাঁভন্ন মোগলসম্রাটের রাজত্বকালে বাংলাদেশে 'বাভন্ন 
সুবাদার নিযুস্ত হয়েছিলেন । এবং এই সকল সুবাদারদের অত্যাচারে বহু ভূম্থামী 
তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন-_এবং তাদের স্থানে নতুন লোক জমিদারী লাভ 
করতে লাগ্রল। এই সকল সুবাদারর গোপনে ইংরেজ বাঁণকদেরও বাঁণজ্য 
করার সুবিধা করে 'দতে থাকেন। 
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আবার এই স্ুুবাদারদের অকর্মণ্যতার সুযোগেও বহু জামদার ইচ্ছামত লুঠপাট 
করে আপন সীমানা বাড়িয়ে নিতে থাকেন এবং অপর দুবল সামন্তদের উপর 
গ্রভূত্ব বিস্তারের চেষ্৷ করেন। বাহুশান্তর দ্বারা অনেক নীচবংশোদূভব ব্যক্তিও 
জামদারে পারণত হন। 

সম্রাট আকবরের জীবৎকালে মানাসংহ বাংলাদেশের সুবাদার 'নিযুস্ত হয়ে 
বাংলাদেশের বিদ্রোহী সামন্ত তথা বারো ভূইঞাদের দমনকার্ষে নিযুস্ত হন। 
আকবরের মৃত্যুর পরও তান বাংলার সুবাদার ছিলেন। জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বকাল ব্যাপীও সাত আট জন সুবাদার বাংলাদেশে নিষুন্ত হয়ে বিদ্রোহ 
দমনে ব্যাপ্ত থাকেন। জাহাঙ্গীরপুন্র সম্রাট শাজাহানের আমলেও বাংলাদেশ 
শাসনের জন্য ব্রমাক্য়ে চারজন সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন । সম্রাট ও'রঙ্গজেবের 
সময়ে যাঁরা বাংলার সুবাদার ছিলেন তাদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন শায়েস্তা খন, 
মীরজুমলা, ইব্রাহম খশ, দাউদ এণ প্রভৃতি। এদের মধ্যে অনেকেই 
সুচতুরতা ও দক্ষতার বলে বহু জমি সরকারের খাসে আনয়ন করেন এবং রাজ- 
কোষের অর্থ বৃদ্ধি করেন, দেয় রাজস্ব দিতে না পারায় বহু জমিদার অত্যাচারিত 
ও ধর্নত্যাগে বাধ্য হতেন। 

বাংলাদেশের শাসনকর্ত। হিসাবে এই স্ুবাদার গোষ্ঠীর নামোল্লেখ করা হল তার 
কারণ তাদেরই পরবর্তা সুবাদার মু'শিদকালি খন বাংলাদেশের জমিদারি প্রথার 
ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত রয়েছেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুঁলি 
খাঁ বাংলাদেশের দেওয়ানরুপে দেখা দিলেন এবং ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ওরঙ্ঈজেবের 
মৃত্যুর বছরেই 'তাঁন বাংলার ডেপুটি সুবাদার হন এবং অপরিসীম দক্ষতা ও বুঁদ্ধি- 
চাতুর্ষের দারা ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার সুবাদার নিযুন্ত হন। 

বাংলাদেশে সুবাদার শাসনে মোঘল সম্রাটের যুদ্ধ ব্যয়ের একটা বিরাট অংশ 
নানাভাবে আদায় করা হত। বাংলাদেশকে নানাভাবে শোষণ করে সুবাদাররা 
সম্রাটের তহবিলে মোটা অঙ্ক জমা দিতে বাধ্য ছিলেন। তাছাড়া ইংর্জ- 
বাঁণকদের সঙ্গে চোরাপথে নান৷ ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য উপায়ে তারা আপন 
আপন মুনাফাবৃদ্ধি করতে থাকেন। তাহাদের প্রসাদে কিছু কিছু জায়গীরদার, 
জমিদার, তালুকদার প্রভাতি আখের গুঁছয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সকল 
শ্রেণীর মুনাফার শিকার ছিল ভাগ্যহত শ্রমজীবী মানুষের দল, কৃষক, 
মুর ও জনসাধারণ যারা দিবারান্র পারগ্রম করে শাসক গোষ্টীর উদর পতির 
ব্যবস্থা করত আর নিজেরা পেত লাঞ্থনা আর নিরধাতন। অত সস্তা গণ্ডার 
দিনেও তাদের দুঃখ দারিদ্র বার মাসই লেগে থাকত। অন্য দিকে ইংরেজ- 
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বণিকের আনুকুল্্য লাভ করে মোগল সুবাদারদের শাসনে ক্লিষ্ট বহু জামদার 
গৃহস্ত ও সম্পন্ন প্রজা ভাগ্য ফেরাবার সন্ধানে ইংরেজের উমেদারী করার জন্য নবগাঁঠত 
শহরাণ্লের বাসিন্দা হয়ে গেল। 
এ'র৷ জাঁমদাঁ প্রথার আর এক নৃতন অধ্যায়ের সুচণা করলেন। বাংলা 
সাহত্যে আমরা এই 'বাভন্ন গতর ও শ্রেণীর জামদারেরই সাক্ষাৎ পাব। সে 
প্রসঙ্গ পরে আলেচ্য, এখন আবার সেই মুশিদকুলিখাঁর প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। 
মোঘল আমলের সুবাদার শাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশে 'হন্দু মুসলমান 
'নিবিশেষে সকলকেই রাজসরকারে কর্মচারী হতে হলে ফাসাঁ ভাষা শিক্ষা করতে 
হত। ফার্সী ছিল সে যুগের সরকারী ভাষা এমন ক নদীয়া, বর্ধমান প্রভৃতির 
জমদারদের সভাতেও ইসলামি ভাষারই প্রাধান্য ছিল, মুশিদকা'লখণর পূ 
থেকে বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীরও রূপান্তর ঘটেছিল। অর্থাৎ বংশ সূত্রে 
যারা ছিলেন জমিদার তার! উচ্চহারে রাজস্ব দিতে ন৷ পারায় সুবাদারের কর্ম- 
চারীরা তাদের বিষয় সম্পান্ত কনে নিয়ে বা গ্রাস করে বিত্তবান জমিদারে পাঁরণত 
হলেন যাঁদও বংশমর্যাদায় তাদের সে জাঁমদারি কৌলীন্য বা আভিজাত্য ছিল না। 
এই হঠাৎ জমিদারদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ আসত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খও) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন “যে 
সমস্ত পুরাতন তৃুদ্বামী ও রাজবংশ টোল চতুস্পাঠীর ব্যয় নিবাহের জন্য নিঙ্কর 
্রন্মোন্তর জাম দিতেন, গুরুপুরোহতের জন্য বাষিকের ব্যবস্থা করিতেন, হঠ্ঠাং 
জামদারদের নুতন শাসনে অর্থাভাবে সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা শুষ্ক হইতে 
লাগিল ।” 
যাই হোক মোগল আমলের সুবাদারী শাশন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অর্থসম্পদ 
যে পাঁরমান বাইরে, ভারতের বিভিন্ন অগুলে স্থানান্তরিত হত সেই তুলনায় 
কোনও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থাই প্রীর্ভিষ্ঠত হতে পারেনি। সোনার বাংলা মুঘলদের 
কাছে একটা শোষণের কেন্দ্র মান হয়োছল। 
কন্তু মুশিদকুলীখণই প্রথম বাংলাদেশের শাসনতান্তরক সেই সঙ্গে অর্থ- 
[তক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিলেন। তারপর 
পা সুজাউীদ্দন তার প্রান্তনের শাসনব্যবস্থার এতিহ্য অনুদরণ করে চলে- 
পপ এবি মৃত্যুর পর ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলবাদ্দ বাংলার 'সংহাসন আঁধকার 
তা ,খরজেন। “কুজু্ুকৃত পক্ষে মুশিদকল খই ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব। 
্‌ 1? "1 $. ুরাদারাদে সধ্সন ব্যবস্থায় ফৌজদার জাঁমদারর৷ দুর্ণীতিপরায়ণ আইনের 
রি (9 হা রিনি দারী শাসন পারচালনা করতেন এবং দেশরক্ষা করতেন। 
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*কন্তু মুশিদকুলি খণ আভ্যন্তরীন শান্তরক্ষার চমৎকার সুব্যবস্থা করেন। নবাব 
[যিনি একই সঙ্গে সুবাদার এ দেওয়ান দুইই ছিলেন তারই তত্বাবধানে আমিন 
জমিদার এবং কানুনগোরা পরস্পরের সহযোগিতায় কার্য নিবাহ করতেন । ভারতের 
অন্যত্র মোগল শাসনব্যবস্থা বিনষ্ট হতে বসলেও বাংলাদেশে কিন্তু তা নবরূপ 
নিয়ে দেখা দিল। শান্তিমান শাসক গোষ্ঠী মাত্রেই অত্যাচারী এবং দুর্বলের পীঁড়ক 
হয়ে থাকে । বিস্তু বৃহত্তর শাসনব্যবস্থার অঙ্গমাত্র এই হিসাবে জগ্রিদার শ্রেণী 
অণলের শান্ত ও শৃঙ্খল। রক্ষার জন! দায়ী ছিলেন এবং ভূমি ও কৃঁষকার্ষের উন্নাতির 
ব্যাপারেও তাদের উর্ধতনদের কাছে জবাবদদীহি করতে বাধ্য ছিলেন। ওদাসীন্য 
এবং অমনোযোগিতার জন্য যাঁদ ভূমি ব্যবস্থার উন্নতি বুদ্ধ হয়-_তার জন্য জমিদাররা 
নন্দার পান্র হতেন। কানুনগোরা বন্ত্রশিপ্প ও ব্যবসা-যার দ্বারা সবচেয়ে 
বোঁশ আয়বৃদ্ধি হয়, তার যথাযথ হিসাব রাখতেন। এইভাবে নতুন ব্যবস্থায় 
বাংলাদেশের শান্তি, ব্যবসাবাণিজ্য এবংঅর্থসম্পদ সুরক্ষিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল, 
নবাব আলিবাদ্দির সময়ও সেই এীতিহ্য পূর্ণভাবে বজায় ছিল। 

মুশিদকালি খর সময় ৬১৫টি পরগ্রণার রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল ১৬ জন 
বড় জাঁমদারের ওপর । এ ছাড়। আরও প্রায় ১৬০০টি পরগনার ভার 'ছিল 
অপেক্ষাকৃত ছোট জমিদার ও তালুকদারের ওপর। এই সব জাঁমদার ও তালুক- 
দারদের বেশীর ভাগই হিন্দু ছিলেন। দান্তদার, সরকার, বকসী, কানুনগো, 
চাকলাদার, তরফদার, লস্কর, হালদার এই সব উপাঁধযুন্ত 1হন্দুদের প্বপুরুষর৷। 
অবশ্যই মুশিদকুলী িংব৷ তার পরবর্তী নবাব সুজাউীদ্দন বা আলবার্দর সময়ে 
মোগল দরবারের কর্মচারী ছিলেন বলে বোঝা যায়। 'ব্রাটশদের আগমণের বহু 
প্ব থেকেই এই সব জমিদাররা এবং তালুকদারর৷ আহালকার ও ঘুৎসুদ্দীর পদ 
আঁধকার করোছলেন। মুশদকু'ল খ] বাংলাদেশে ঝড় ঝড় জাম্দারদের তেরা 
করেছিলেন এবং এক এক জন জমিদারের ওপর বহুল সংখ্যক পরগণার রাজস্ব 
আদায়ের ভার 'দয়েছিলেন। ফলে মুশিদকুলির সময় জমিদারদের গুরুত্ব ও 
অধিকারের সীমা যে যথেষ্ট বস্তুত ছিল তা আনায়াসেই অনুমান করা ঘায়। 
1কন্তু 'ব্রাটশ শাসনে এই জমিদাররাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সবচেয়ে বেশী 
ক্ষাতিগ্রস্ত হয়োছলেন। বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জমিদারী দেশীয় বাণকর৷ 
গ্রাসকরে 'নিয়োছিলেন প্রান্তন জামদারদের যথাসময়ে খাজনা দিতে ন! পারার 
সুযোগে । এ ছিল 5৭1০ 1:4৮-এর অন্যতম কুফল। 

এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নৃতন এক জমিদার শ্রেণী তৈরী হলেন। 
তারা আসলে ছিলেন ধরণী বাঁণক। ি্তু পুল জাঁমদারর মালিক হবার 
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ফলে তাদের সমস্ত স্চিত মূলধন এবং সেই সঙ্গে মনোযোগ নিবদ্ধ হল ভূসম্পত্তির 
প্রতি। ইংরেজ বণিকের৷ সেই সুযোগ গ্রহণ করে এ দেশে ধীরে ধীরে নিজেদের 
ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তুলতে লাগল । দেশীয় বাঁণকদের ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্ত, 
পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। দেশীয় বাঁণকর৷ যখন ব্যবসা বাণিজ্য ত্যাগ করে জামদার 
শ্রেণীতে পরিণত হলেন তখন বিদেশী বাঁণকরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জগতে 
নব উদ্যক্চেআধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিস্পবিপ্রবের প্রতিক্রিয়া 
বাংলাদেশে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই ভাবে । 

বাদশাহী আমলের প্রাকৃকাল থেকে পলাশীর যুগ আতিন্রম করে ব্রিটিশ 
শাসনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যস্ত-_-এই হল জামিদার শ্রেণীর ধারাবাহিক রূপ- 
রেখা । এই পর্যস্তকেই আমরা বলোছি সামন্ততন্্রের সেকাল। বর্তমান গ্রন্থে 
সেই সেকালের মধ্যে বাংল৷ সাহিত্যের যে যে কবির আবির্ভাব হয়েছে তাদের 
জীবন ও সাহিত্যের আলোচনা! করে সমকালীন সামন্ত প্রভাবের চিন্তন তুলে ধরার 
চেষ্টা আছে। 

এই সেকালের মধ্যে তিনজন কাঁবকে নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তার! 
হলেন যথাকুমে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ । এর মধ্যে মুকুন্দরামকে বাদ- 
শাহী আমলের ও ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদকে তার পরবর্তা নবাবী আমলের কাঁব- 
রূপে দেখানো হয়েছে। তাদের রচনাকে সামীগ্রকভাবে বিচার না করে কেবলমান্র 
যে যে বর্ণনা ও ঘটনায় সামন্তত্ত্রের উল্লেখ বা সমালোচনা আছে সেই অংশগুিই 
মাত্র এখানে আলোচিত হয়েছে। 

সামন্ততন্ত্রের একালে অর্থাৎ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে স্বাধীনতা উত্তর- 
কালের জামদার উচ্ছেদ পর্যন্ত জাঁমদার ও প্রজার আঁধকার, সংঘর্ষ, তায় ভালমন্দ, 
সুফল কৃফল ইত্যাঁদ বিষয় নিয়ে যণরা কাহনী রচনা করেছেন অথবা প্রবন্ধ 
নিবন্ধ সে সম্পর্কে ভ্বতন্রভাবে আলোচনা করেছেন সেই সব লেখকদের প্রতেকের 
গ্রন্থ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে । এই সব লেখকরা 'বাঁভন্ন যুগের 
মানুষ হলেও সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে তাদের চিন্তা ধারার এঁক্য তাদেরকে একই 
সমালোচনার ভীব্তভূমিতে স্থাপন করেছে। "চিন্তাসূত্রের এককত্ব তাদের মধ্যে 
এনে দিয়েছে গভীর সাুজ্য। এই প্রসঙ্গে যাদের রচনা নিয়ে আলোচন৷ কর! 
হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন বিদ্যাসাগর, বাঁঙ্কমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মীর মশারফ: 
হোসেন, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 
বনফুল, বিমল মির, সুবোধ ঘোষ, আময় মজ:মদার প্রভৃতি। 

এইভাবে দুই পর্যায়ের লেখক গোষীর রচনা আলোচনা করে সামস্ততদ্ত্রের 
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সেকাল ও একালের চেহারা তার প্রতিফলন এবং তার সম্পর্কে বিভিন্ন মতের ছন্দ 
এই বিষয়গুঁলকে সংগ্রীথত করে আমার পাঁরিকল্পনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। 
সামস্ততন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন যুগের কবি সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরাই আমার 
গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সে সম্পকে কতখাঁন স্পতা আনতে পেয়েছি সে 
বিচার হবে পাঠকমহলের কাছে । 


(সকাল পর্থ 


কবিক্ধণ মুকুন্দরাম চক্রবতা 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুশিদকুলি খাঁর অধীনে বাংলাদেশে প্রথম সুষ্ঠু জাঁমদার- 
ব্যবস্থার পত্তন হয়। ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের রচনায় যে জমিদারিপ্রথার হী্গত 
আছে তা হল একাস্তভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বকালীন অর্থাং 
নবাব আলিবদ্দির কাল। 

1কন্তু তারও দুই শতাব্দীকাল আগে ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম তার চণ্তী- 
আফগ্রান রাজত্বের অবসান ও আকবর বাদশার অধিকার বিস্তারের প্রথমাবস্থার 
ছাব। তখন ভারতে মোগল রাজত্বকাল। 

হুমায়ুনের সময় বাংলাদেশ নামেমান্ন মোগলদের আঁধকারে আসে। সেখানে 
মোগল শাসন সুপ্রাতীষ্ঠত হতে অনেক বিলম্ব হয়। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট 
আকবর স্বয়ং তদানীন্তন বাংলাদেশের শাসনকতা দাউদ খাঁকে বাঁহঙ্কৃত করে 
মুনিম খাঁর ওপর বাংলাদেশের শাসনভার অর্পণ করে ফতেপুর 'সিক্লীতে ফিরে 
আসেন এই ঘটনা ইতিহাসে বণিত আছে। এর পূর্ববর্তী ইতিহাস মুহম্মদ আদিল 
শাহের সধাক্ষপ্ত অথচ সংঘাতসঙ্কুল রাজত্বকালে বাংলাদেশে শূর রাজারা ক্রমশঃ 
স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের চেষ্টায় ছিল। ১৫৬৪ পর্যন্ত এই শর রাজাদের হ্লাদত্বকাল। 
তারপর তদানীন্তন তরুণ রাজার হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা দেখা দিল 
এবং সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন দক্ষিণ বিহারের শ্বাসনকতা সুলেমান 
কার্ণানী। বাংলাদেশের ওপর তার আঁধকার বস্তুত হল ১৫৭২ পর্যন্ত তিনি 
সম্রাট আকবরের প্রতি বাহ্যিক সৌজন্য বজায় রেখে বাংলাদেশ শাসন করেন এবং 
রাজধানী গোঁড় থেকে তাওয় স্থানান্তারত হয়। এই সুলেমান কার্ণান্নীর পুন্নই 
খছলেন দাউদ খাঁ কার্ণানী। তবাকাৎ গ্রন্থের রচয়িতার মতে এই দাউদ খাঁ 
ছিলেন শাসন পাঁরচালনায় অত্যন্ত অযোগ্য ব্যন্তি। কিন্তু আকবর বাদশা কর্তৃক 
খবতাড়িত হয়েও দাউদ খাঁ বার বার বাংলাদেশের ওপর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য 
আক্রমণ চালাতে থাকেন। আকবর নিযুস্ত মুনিম খাঁ শতু প্রাতরোধের ব্যাপারে 
এতই উদার নীতি অবলম্বন করোছলেন যার ফলে দাউদ কার্ণানী আক্রমণের 
'সুযোগ পাচ্ছিলেন। শেষবারের মত মোগল সৈন্য দাউদের বিরুদ্ধে আঁভযান 
চায়ে রাজমহলের কাছে_ ১৫৭৬-এর জুলাই মাসে সে তাকে চিরতরে পরাস্ত 


২ বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্তরক চিন্তাধারা 


করেন। এ যুদ্ধে দাউদ খাঁ নিহত হন। এবং বাংলাদেশ মোগলসাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত 
হয়ে ওঠে তারপর থেকেই। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকতা মুজফফর খানের কঠোর 
ব্যবস্থায় এবং রূঢ় আচরণের ফলে বাংলাদেশে নৃতন রকমের কতকগুলো অসুবিধার 
সৃষ্ট হল। এ ছাড়াও সরকারের নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ দীর্ঘাদন ধরে বাংলাদেশের 
কয়েকজন প্রধান ব্যান্তিকে বুখবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল-_ এইসব বিখ্যাত ব্যন্তি 
হলেন পূ্ববঙ্গের ঈশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, চন্দ্রানীড় ( বাখরগঞ্জ )-এর 
কন্দর্পনারায়ণ, যশোরের প্রতাপাদদিত্য প্রভৃতি এ'রা মোগলদের অধীনতাকে 
অস্বীকার করেন। এর পর ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে উঁড়ষ্যা (কাঁলঙ্গ) মোগল- 
সাম্াজর অন্তভূ্ত হয়। 

এ পর্যস্ত যে এরীতহাসিক অধ্যায়গ্জমালোচিত হল তার থেকে আমাদের গ্রহণ- 
যোগ্য সেইটুকুই অর্থাৎ মুকুন্দরামের ব৷ তার পূ্বসূরী মাধবাচার্ষের চতীমঙ্গল রচনাকাল 
এবং সেই সময়কার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক অবস্থা । _ডঃ 
সুকুমার সেন বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য বিশ্লেষণ করে মুকুন্দরামের দেশত্যাগ কাল 
১৫৪৪-এরর কিছু পরে এবং গ্রন্থ রচনাকাল অর্থাং সমাপ্টিকাল ১৫৯০-১৪ 
নী নূরে কলেজে করেছেন মহলের কাদের মে 
রচনার মধ্যেই অবশ্য সবপ্রথম ভূমিব্যবস্থার হী্গিত পাওয়া যায়! 

বাংলাদেশের অক্ষম সুলতান মামুদশাহের সহযোগিতায় ও সুযোগদানের 
ফলে শেরশাহ অনায়াসে বাংলাদেশের উপর আঁধপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। 
শেরশাহের পর তার বংশধররা বেশ কিছুকাল বাংলাদেশের শাসনকর্তা ছিলেন । 
কন্তু শেরশাহের নাবালক পোন্র ফিরোজ খানের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে 
বিশৃঙ্খলা দেখা দিল-_এবং সেই সঙ্গে রাজা বদল হন। রাজা হলেন শরবংশীয় 
ফিরোজ খানের মাতুল মহম্মদ আদল শাহ যান ছিলেন একটি অপদার্থ- 
বিশেব। ফলে হিমু নামে এক ক্ষমতাপ্রয় ব্যান্ত যে সামান্য বাঁণক থেকে শুর- 
বংশের মুখ্যমন্ত্রী হবার যোগ্যত৷ অর্জন করোছল-সে এবার মানবের অক্ষমতার 
সুযোগে রাজ্যগ্রাসের চেষ্টা করতে লাগল । এর পরবর্তা ঘটনা আদিল শাহের 
বাংলাদেশের আঁধকারচ্যাত । 

অতএব এই সময় যে বাংলাদেশে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করাছিল 
সন্দেহ নেই। শেরশাহের ভূমিব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীর উপর 
খাজনা আদায়ের ভার থাকে । বিশৃঙ্খলার ও অরাজকতার সুযোগে এইসব 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ইচ্ছামত মুনাফা অর্জন করতে থাকে ৷ ফলে কৃষক প্রজা ও 
ভূমিজীবী পাঁরবারগুলি বিশেষভাবে অত্যাচারিত হয় । এই সম্পর্কে 15107 ০৫ 
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ডঃ সেনের মতানুষায়ী মুকুন্দরামের দেশত্যাগ কাল যাঁদ ১৫৪৪-এর কিছু 
পরবতাঁকালে হয় তবে হয়তো শুরবংশের অবসানও বাংলাদেশে আদিল শাহের 
রাজত্ব কিংবা তারও পরব্তাঁকালে রাজনৈতিক বড়যন্ত্র, অরাজকতা, কুশাসন 
ইত্যাদর ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণ এক শোচনীয় পারাস্থিতির সম্মুখীন 
হয়োছল। তারই ফলে বহু মানুষকে ঘরছাড়া হতে হয়। সুশৃঙ্খল শাসন- 
ব্যবস্থা না থাকলে যা হয় । 

আকবর বাদশাহের জন্ম হয় ১৫৪২ খীঃ এবং তার বাংলাদেশ বিজয়ের কাল 
প্ৰেই বলা হয়েছে ১৫৭৪। মুকুন্দরামের গ্রন্থ রচনাকালের ব্যাপ্ত ১৫৯০ 
অনুমান করা হয়। অতএব এই ৪০18৫ বৎসরব্যাপী বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে 
শবাভন্ন রাজবংশ ও শাসকগোষ্ঠীর উদয়-বলয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অপরিহার্যরূপে 
ধরা 'দয়েছে বাস্তবরসের কবি মুকন্দরামের চণ্ীমঙ্গলে। এইসব ঘটনা যে ঘন 
স্নীহত এমন মনে করার হয়তো কোনও যুঁন্ত নেই। কারণ জীবনের সুদীর্ঘ 
ও তিস্ত আঁভজ্ঞত৷ ও বিচিত্র ঘটনাই এই কাহিনীর উপাদান হয়ে উঠেছে। 

তবে মুকুন্দরামের দেশত্যাগের ঘটনা ও মানিংহের বাংলাদেশের সুবাদারী লাভ 
যাঁদ এককালীন ঘটনা নাও হয়__-তবু একই জীবনের ঘটনা এ কথা স্বীকার্য। 
অতএব শেরশাহ এবং আকবর বাদশার সমকালীন ভূমিবন্দোবস্তের ইঙ্গিত 
মুকুন্দরামের কাব্যে একই সঙ্গে প্রতিফলিত হয়ে থাকবে । তবে মানাঁসংহের স্পষ্ট 
উল্লেখ থাকার দরুন মুকুন্দরামের রচনাকাল আকবরের রাজত্বকাল ধরে নেওয়া 
যুস্তযুন্ত মনে হয় । 
€ এবারে আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। আফগান শাসনের অবসান ও মোগল 
আঁধকারের পূর্ণপ্রাতষ্ঠা এই মধ্যবাঁকাল সময় বাংলাদেশে প্রায়ই যে স্বৈরতন্ত্র দেখা 
দিয়েছে তা বিশেষভাবে অর্থনোৌতিক ছিল । রাজার শাসন না থাকলে সচরাচর 
যা হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। উর্বরা-পাতিত নিবিশেষে ভূস্বামীর। 
সকল জমির রাজদ্ব বাঁড়য়ে দিয়ে প্রজা শোষণ করতে থাকেন এবং খাজনা 
আদায়ের নামে লুঠতরাজ ঘরবাড়ী জ্বালানো প্রভৃতি অত্যাচার চালাতে থাকে । 
[ডাঁহদার মামুদ শারফের অত্যাচারে মুকুন্দরাম স্বয়ং ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়োছলেন। 
এই ভিহিদারও প্রায় ক্ষুদ্র জমিদার শ্রেণীভুন্ত ছিল। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে মৌজ। 


৪ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততআন্ত্রক চিস্তাধারা 


আর কতকগুলি মৌজা নিয়ে হত ডিহি। এই 'ডিহদারদের সেই ভূখণ্ডের 
সরকারী আধকার দেওয়া হত। তারা নিজ 'নজ এলাকায় খাজনা আদায়ের 
নামে অত্যাচার করত । গোপীনাথ নন্দীর সরকারী খেতাব ছিল 'নয়োগী । তার 
প্বপুরুষ হরি নন্দীর আমল থেকেই তাদের তালুকে মুকুন্দরাম পুরুষানুরুমে বাস 
করতেন। তালুকের নাম দামুন্যা _মুকুন্দরামের পৈতৃক পেশা ছিল চাষবাস। 
গোপীনাথ নন্দী অবশ্য সৌলমাবাদ শহরে বাস করতেন। তিনি সজ্জন বাতি 
ছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু এই ডিহিদারের অত্যাচারেই শেষ পর্যন্ত মুকুন্দরামকে 
গৃহত্যাগগ করতে হয়। ডিহিদারই এখন সবেসবা হয়ে ওঠে। সমগ্র ভুমি- 
ব্যবস্থাটাতেই গলদ দেখা দিয়েছে এবং সবন্র অসাধু ব্যাপার চলেছে, অরাজকতার 
সুযোগে । জমির জাঁরপ বা সার্ভে করার প্রথা প্রথম শেরশাহ প্রবর্তন করেন। 
আকবরের সময় টোডরমল্লের ভূমিব্যবস্থায় পূর্বতন পদ্ধীতই অনুসৃত হয় কিন্তু এই 
অরাজকতার সুযোগে জামির মাপে জুয়াচুরি শুরু হল । প্রজার আবেদন নিবেদন 
খনক্ষল হল । জাম জারপের কাজে 'নিযুন্ত ছিল আমিনশ্রেণী । তাদের এখন প্রবল 
প্রতপ। এর মূলে আসল যে কারণ ছিল তা হল - নতুন ভূমিব্যবস্থার ফলে সরকারী 
তহবিলে একট 'নাদিষ্ট পাঁরমাণ রাজস্ব জমা দেবার দায়িত্ব ছিল জামদার, ডাহদার 
বা তালুকদারদের ওপর । এবং এই রাজস্ব আদায়ের তাগিদ দেবার জন্য আরও 
একশ্রেণীর কর্মচারী নিযুস্ত ছিল। নাদিষ্ট অর্থ জমা না দিতে পারলে জমিদার 
প্রভৃতি মধ্স্বত্বভোগীদের শুপর পাঁড়ন হত। এই কারণে তারা প্রজাদের ইচ্ছামত 
শোষণ করে মোটারকম টাকার অঙ্ক নিজেদের জন্য আদায় করে রাখত। অর্থা সকল 
উচ্চ-্রেণীর অত্যাচারই শেষ পর্যস্ত পড়ত গিয়ে ভূঁমিজীবী প্রজাসাধারণের ওপর) 

মুকুন্দরামের জীবনকাহনীতে সেই িত্রই সামীগ্রকভাবে ফুটে উঠেছে। সরকার, 
পোদ্দার ইত্যাঁদ নামকরণ এই সময় হয়োছল। অনুবর জাঁমকে চাষযোগ্য ভূমি 
এই কথা ঘুষ খেয়ে লিখে দিত সরকার। সরকার নামটি শেরশাহের আমলেই 
িবশেষভাবে পাওয়া যায় । শেরশাহ প্রদেশকে কতকগুলি সন্নকারে 'বিভন্ত করেন 
এবং এই সরকার দুজন কর্মাধ্যক্ষ_যথা মুলেফপ্রধান এবং শিকদার এদের দ্বারা 
পাঁরচাঁলিত হত। বলাবাহুল্য, এই সরকার প্রধানেরা ছিলেন বিচার ও আইনের 
দণ্ডমুওকর্তা। কিন্তু সেই সরকার সম্পর্কেই মুকুন্দরাম লিখেছেন-__ 

সরকার হইল কাল, খিলভূমি১ লেখে লাল 'িনা উপকারে খায় ধূতি৩। 
অতএব ন্যায়দণ্ডের কাই যখন ঘুষ খেয়ে বেআইনী কাজ করেন তখন সামান্য 


১। খিলভুম__অনূর্বর জাম। ২ই। লাল-_চাষষোগ্য জাম। ৩। ধাঁত-_ঘুষ। 


কবিকঙ্কণ মুকুম্দরাম ও 


প্রজারা যায় কার কাছে ।1 অথচ শেরশাহের সময় থেকে ভূমির উবরতা অনুসারে 
শ্রেণীবিভাগ কর হয়োছল। 

( উপরন্তু আছে পোদ্দারের অত্যাচার । এই পোদ্দারশ্রেণী সম্পর্কে এরীতহাসক 
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911)09 1926-739 2৮212020200 96111017010 601007৮ 7০9৮০-88) 


এই পোদ্দাররা প্রজাদের কাছে যমস্বর্প হয়ে উঠোঁছল। কড়ায় গণ্ডায় রাজস্ব 
আদায় করে প্রাতি টাকায় আড়াই আন! কম হিসাবে রাঁসদ দিত অর্থাৎ প্রত্যেকেই 
শানজ নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেছিল ফলে সমস্ত কিছুর আঘাত গয়ে 
পড়েছিল প্রজাদের ওপর । অথচ শেরশাহ এবং আকবর বাদশাহ দুইজনেই তাদের 
ভূমিবন্দোবস্তের মধ্যে কৃষক ও প্রজাগণকে জায়গীরদার ও জাঁমদারের প্রলোভন 
ও উৎপাঁড়নের সমস্ত রকম কৌশল থেকে মুস্ত রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
[কন্তু এখন দেখ যাচ্ছে-_ডাহদারের অত্যাচার চরমে উঠেছে তার সঙ্গে যোগ 
দিয়েছে অন্য সরকারী কর্মকর্তারা ৷ মুকুন্দরাম অবশ্য এই সমস্ত ব্যাপারটাকেই 
প্রজার পাপের ফল বলে অদৃষ্টকে দায়ী করেছেন। কারণ যা হবার নয় তাই 
হয়োছিল। কিন্তু তার জানা উচিত ছিল যে সমগ্র ভূঁমবাবস্থার মূলেই শোষণের 
একটা সুযোগ রয়ে গেছে__যেটা যুগে যুগে বেড়েই চলেছে__কর্মেশীন এতটুকু। 

ডিাহদারের পাওনাগণ্ডা মেটাতে প্রজাদের শেষ সম্বল কাঁড়গুলোও শেষ হয়ে 
যায় অথচ ধান্য গরু কেনার লোক নেই যার 'বানময়ে অর্থ সংগ্রহ করা যায়) 

স্বয়ং জীমদার গোপীনাথ নন্দীও মহা বপদে পড়লেন। 'ডাঁহদার মামুদ 
শারফের ব্লমবর্থমান, অত্যাচার থেকে নিজের তালুকের প্রজাদের রক্ষা করার 
ক্ষমতা তার ছিল না। অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের পাশাপাশি আমলাতন্ত্র প্রবল হয়ে 
উঠেছে। এঁদকে চারিদিকে পেয়াদ। 'নিষুন্ত হয়েছে পাছে প্রজার খাজন৷ না দয়ে 
পালায় তাদের দরজায় কড়া প্রহর৷ বসান হয়েছে। নিরৃপায় প্রজারা তখন বাধ্য হয়ে 
নামমাত্র মূল্যে ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপন্ন বিক্য় করে দেয় অর্থ সংগ্রহ করতে। 
এইভাবে দামুন্যা গ্রামের সকল প্রজার অন্যতম ভুন্তভোগী মুকুন্দরাম একদিন 
বর্ধমানের দামুন্যায় ছয়-সাতপুরুষের বাসভূমি ত্যাগ করে মোদনীপুরের দিকে 
যাত্রা করলেন। এই ছিন্নমূল জীবনের ব্যথা মুকুন্দরামকে চিরদিনের জন্য 
দুঃখবাদী কবি করে রেখেছে । এবং এর মূল কারণ ভূমিব্যবস্থার অদূরদশিতা । 


সুলুতানী আমলের বাংলাদেশ সম্পর্কে ইবনবতুত৷ যদিও মন্তব্য করেছিলেন যে 
বাংলাদেশের মত এত সুলভ ও সম্ভার জিনিসপন্র তান অন্য 


৬ বাংল সাহত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


প্রকৃতপক্ষে ধনীরাই সে যুগে ভোগ বিলাস করতি। কৃ]বজীবীরা ছিল অত্যন্ত 
দাঁরদু। 
পপি 


শেরশাহ এবং আকবর বাদশাহ প্রজাদের দৃঃখদুর্দশ। মোচন এবং অত্যাচারী 
র, জায়গীরদারের শোষণের অত্যাচার থেকে তাদের মুস্ত করার মহান 
পাঁরকম্পন নিয়ে যে কাজ করেছিলেন তা অদূরভাবষ্যতে তাদের রাজত্বকালের 
মধ্যেই যে কত ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে মুকুন্দরামের এই ঘটনা তার একাঁট 
উজ্ঘ্বল দৃষ্টান্ত । এমনি হয়তো সে যুগে ভুরি ভুরি ঘটনা হামেশা ঘটতো 
মুকুন্দরাম তার একটিরই সাক্ষী তবু সে ঘটনা যেন অসংখ্য ঘটনার প্রতীকস্থানীয় 
হয়ে উঠেছে ) এই কারণেই এঁতিহাসিকরা মন্তব্য করে থাকেন “৬ 8100150200715 
০1৫ 06198069 2 72071010 7100812 06 26 9০০19] & 85001501201 
০0101610185 ০07 7361821 01115 (1006 250. 16 15 00 0)15 0026 70105 
€005/51] 199 06590111090. 101 25 0156 0721)05 0£13210591., 
এর পরে আরও বহু বিক্ষিপ্ত বর্ণনায় মুকুন্দরাম ভূমিবন্দোবস্তের প্রাত তীর 
কটাক্ষপাত করেছেন। সেই অংশে মুকুন্দরামকে কেবল বাস্তববাদী নয় তীব্র 
99/0150-ও বলা চলে। যেমন বনের পশুদের দেবী চণ্জীর নিকট সমবেত 
আবেদন । ইতিহাসের গবেষক মোরল্যাণ্ডের মতবাদ এ প্রসঙ্গে গ্রহণযোগ্য । তার 
মতে মোগল আমি দেশের ক্ষুদ্র মানুষ অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যেই দিন কাটাত কারণ 
জানিসপন্র সস্তা হলেও সাধ্যরণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত দীন ছিল। তবে 
সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন যে কোনও কোনও এলাকায় বাঁসন্দারা স্থানীয় 
রাজপুরুষের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে কখনও কখনও সুফল পেত। 
আবার মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল গ্রন্থের আলোচনা করে তার এতিহাসিক উপাদানে 
িকছু সন্ধান করা যাক। এ বিষয়ে চণ্ডীমঙ্গল আখ্যানের দুটি বিষয় আমাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ কবির আত্মপরিচয় এবং "দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থের 
বষয়বস্ত্ু অর্থাং সেই সব অংশ যা সমকালীন রাজনৈতিক ও সমাজজীবনকে 
প্রাতফলিত করে। 
গ্রন্থোৎপান্তর বিবরণে গ্লোপীনাথ নন্দী ওরফে নিয়োগীর উল্লেখ আছে। 
গোপীনাথ নন্দীর তালুকেই মুকুন্দরাম ছয়-সাত পুরুষ যাবৎ বসবাস করতেন এবং 
চাষবাসই ছিল তাদের জীবিকা । ধনয়োগী উপাঁধাট অবশ্যই সরকারী খেতাব । 
এই নিয়োগীরা বিনা রাজস্থে জাঁম ভোগদখলের অধিকারী হত অথবা তার! 
ধছলেন গ্রামের প্রধান ব্যন্ত। অন্যান্য উপাধিধারীদের মধ্যে উাঁজর হল রায়জাদা 
অর্থ, মোগল আমলে উজির অথবা দেওয়ানরা ছিলেন “77502811507 


কাঁবকঙ্কণ মুকুন্দরাম ৭ 


1)101755 068001 01 006 51966 19010€ 1 5010 012160 ০176৮০00065 2150 
?)21)০” আর পোদ্দাররা ছিল 91560101 06950151শবশেষ । অর্থাৎ এই উাজরই 
পরে হন দেওয়ান। তাদের প্রধান অমাত্যও বলা হয়। প্বেই বলা হয়েছে যে 
মোগল আমলে অত্যাচারী ও বিদ্রোহী জাঁমদারশ্রেণীকে দমন করার বিশেষ 
ব্যবস্থা ছিল। বনের পশুরা সমবেতভাবে যে আবেদন রেখেছে তাতে প্রজাদের 
উপর জাঁমদার তথা িহিদার এবং সকল অত্যাচারী শান্তর বিরুদ্ধে, বিক্ষোভ 
সোচ্চার হয়েছে । তাদের বন্তব্য_ 


উই চারা খাই আম নামেতে ভালুক 
নেউগী চৌধুরী নই না রাখি তালুক । 


নেউগ্ণী বা 'নিয়োগী ছিল গ্রামের প্রুপ্লান ব্যান্তর উপাধি-বশেষ। চৌধুরী 
ছিল সামন্ত রাজাদের উপাধি অর্থাৎ হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক এই চতুঃশান্তর 
যাঁরা আঁধকারী। গোপীনাথ নন্দীও ছিলেন নিয়োগী কারণ 1তাঁনই ছিলেন 
গ্রামের প্রধান এবং তালুক-মুলুকের আঁধকারী। সুলতানী আমলে অবশ্য 
চৌধুরীরা পরগনার রাজস্ব আদায়কারীরুপে নিযুস্ত ছিলেন । জাঁমদারদের মত এরাও 
একটা নিদিষ্ট পরিমাণ কর সরকারী তহবিলে 'দিতে বাধ্য ছিলেন পরে অবশ্য 
তাদের করদানের নিয়ম-কানুনগুলোর  কছু রকমফের কর৷ হয়। 

অতএব বোঝা যায় সরকার তার প্রাপ্য আদায়ের জন্য 'নিয়োগী, চৌধুরী বা 
জমিদারশ্রেণীর উপর চাপ 'দতেন। 'নিয়োগী, চৌধুরী ও তালুকদাররা তখন 
অধীনস্থ প্রজাদের শোষণ করে সে কর আদায় করে নিতেন। সেই কারণেই 
পশুদের আভযোগ-_সরকারের নিয়োগী চৌধুরী প্রভৃতি বাঁণকশ্রেণীকে বাদ দিয়ে 
কেন সামান্য প্রজার উপর সরাসরি বষিত হবে 2 প্রজা ও কৃষকেরা তখন 
তাদের উর্ধতন মালিক বলতে জামদার ছাড়া আর কিছু বুঝতেন না। জমিদার 
তালুকদার পর্যন্তই তাদের যোগাযোগ 'ছিল। জমিদার তালুকদার নিয়োগী 
চৌধুরীর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। সরকারী হামলার বাতাস 
প্রজাদের গায়ে লাগবার কথা নয়। অথচ সরকারী অব্যবস্থার ফলে দেশব্যাপী 
বিশৃঙ্খলা এবং শাসন শোষণ যথেচ্ছর্প গ্রহণ করেছিল। মুকুন্দরাম নিজের 
জীবনের মধ্য দিয়ে সে আঁভন্্তাই লাভ করেছিলেন এবং পশুগণের আবেদনে সে 
_ বন্তব্যই প্রকাশিত অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে আমলাতান্ত্রক অত্যাচার । 
অতএব প্রজাদের অবস্থা উভয়সঙ্কট। 

মুকুন্দরামকে আকবরের আমলের লোক মনে করার আরও কতকগুলি 


৮ বাংল! সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


যুস্তসংগত কারণ আছে। রাজা মানাঁসংহ ছিলেন তখন বাংল৷ উাঁড়ষ্যার 
সুবাদার । এবং ডীড়ষ্য। ও বঙ্গদেশের দমনে আকবর তাকে নিযুস্ত করেছিলেন। 

আকবরের সময় সার বাংলাদেশ জুড়ে যে বিদ্রোহ ও অশান্ত চলে তা 'ছিল 
মূলতঃ জমিদার ও প্রজা তথা কৃষকস্প্রদায়ের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করেই উদ্ভূত ॥ 
রাজ! টোডরমল্ল ভূমিবন্দোবস্তের দ্বারা রাজস্বের একটা সুনিদিষ্ট ব্যবস্থা গড়ে 
তুললেও বিদ্রোহ হাস পায় নি। এই 'বিদ্রোহই পরে বারভু'ইয়া৷ বা বারজন 
ভূম্বামীর বিদ্রোহে পরিণত হয়। এদের মধ্যে চাদ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁ, 
প্রতাপাদিতা প্রভাতি 'বিখ্যাত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এই মানাসংহ 
প্রতাপাদিত্যের এঁতিহাসিক কাহিনী চণ্ীীকাব্যের অঙ্গীভূত হয়েছে । তথাকথিত 
এই বারভূ"ইয়াগণ মোগল বাদশাহকে কর দিতে অস্বীকৃত হন এবং বাংলাদেশের 
এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য মোগল বাদশাহরা বংশপরম্পরায় যে চেষ্টা চাঁলয়ে 
গয়োছলেন তার বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে একাধিকবার ডীল্লীখত হয়েছে-_এবং এইসব 
বারভূ'ইয়াদের বাংলাদেশের দ্বাত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম সোৌনিক হিসাবে 
দেশপ্রেমিকের যে সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে তার কিছুটা তাদের প্রাপ্য হলেও যে 
সবাংশে সত্য নয়__সে কথাও পূর্বে বল! হয়েছে। 

মুকুন্দরামের রচনায় বারভূ'ইয়াদের উল্লেখ নেই কিন্তু বিক্ষুন্ধ ও জমিদারের 
অত্যাচারে জর্জরিত বাংলাদেশের কথা আছে । 'িহিদার মামুদ শরফ সেই 
অত্যাচারী শোষকশ্রেণীর অন্যতম । 

বরং সেই তুলনায় মুকুন্দরামের মধ্যে আকবর-মানসিংহ প্রীতি দেখা যায় 
হয়তো এই কারণেই, যে তারা৷ প্রজাস্থার্থে মনোযোগ দিয়েছিলেন। মুকুন্দরামের 
দৃষ্টিতে হিন্দ্ু-মুসলমানের বিরোধ ছিল না__-তিনি উভয়েরই ভালমন্দ নিরপেক্ষ- 
ভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এই বিষয়ে তার সঙ্গে তার প্বসূরী কৰি 
দ্বিজ মাধবাচার্ষের নামও স্মরণ করা উচিত। 

1হন্দ্র ভাঁড় দত্ত কস্বা মুরার শীলও যেমন অত্যাচারী, প্রবগ্ণক, মুসলমান 
[ডিহিদার মামুদ শারফের বিরুদ্ধেও তেমন তিনি সোচ্চার হয়েছেন : মুকুন্দরামের 
মতে প্রজার পাপের ফলেই মামুদ শরিফের মত 'ডিহিদার হয়েছিল । শাসকের 
হয়ে উঠেছিল শোষক । হিন্দু-মুসলমান বিশেষে তখন সকল ক্ষমতাসীন ব্যান্তিই 
প্রজার উপর আপন আপন ক্ষমতাবিস্তারে সচেষ্ট । সরকার পোদ্দার প্রভৃতি, 
সরকারী কর্মচারী যাদের উপর ভূঁমসং্রান্ত তত্বাবধানের দাক্লিত্ব তারা এ সকলা 
বিষয়ে শাসককে ওয়াকিবহাল করেন । কিন্তু তারাই নিত ঘুষ। আপন স্বার্থে 
অত্যাচার চালিয়ে যেত প্রজাদের উপর । জীমদার ভাল হলেও যে এঁ সকল 


কাঁবকজ্কণ মুকুন্দরাম ৯. 


সরকারী কর্মচারীদের বাধা দিতে পারতেন না-_তার দৃষ্টান্ত গোপ্পীনাথ নন্দীর বা 
নিয়োগীর অসহায় নিশ্চেষ্ট অবস্থা । তিন যেন নিজ গৃহেই পরবাসী হয়োছলেন। 
যে কারণে প্রজাদের দেশত্যাগে তিন বাধা দিতে পারেন 'ন গ্োপীনাথ নন্দীর. 
এই অবস্থার বর্ণন৷ দিতে গিয়ে মুকুন্দরাম িখেছেন__ 
“প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইল! বন্দী 
হেতু কিছু নাহি পরিন্রাণে।” 

এমতাবস্থায় অত্যাচারীর হাত থেকে পারন্রাণের জন্য সামান্য প্রজাদের উচ্চতর 
শান্তর কাছে প্রার্থন জানাবার প্রয়োজন হয়। চণ্ভীমঙ্গলে পশুদের চণ্ডীর কাছে 
আবেদনের মধ্য 'দয়ে প্রজাদের দুঃখবেদনাই রূপকত্ব লাভ করেছে। 'নিয়োগী 
চৌধুরী বা জমিদার তালুকদার শ্রেণীর উপর শাসকের পীড়ন তবু স্বাভাবিক-_ 
কিন্তু সামান্য প্রজার উপর এ ছ্িমুখী অত্যাচার কেন? একাঁদকে জমিদারি 
শোষণ তো৷ আছেই অন্যাদকে আবার সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার । 

আসল কথা নতুন ভুমব্যবস্থার ফলেই এই 'দিবিধ অত্যাচার শুরু হয় ॥ 
অবশ্য বাংলাদেশের ভুঁমব্যবস্থা বহু প্রাচীনকালেও ছিল। ডঃ নীহাররঞ্জন 
রায় তার “বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বাংলাদেশের প্রাচীন ভূমিবিন্যাস 
সম্পর্কে যে বিস্তৃত অধ্যায় রচনা করেছেন-__তার থেকে মূল কয়েকটি কথা গ্রহণ 
করে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশ চিরকালই ছিল কাঁষ-ভূমানভ'র কাজেই 
ভূমিব্যস্থার উপর নির্ভর করেই বাংলাদেশে গ্রামের পত্তন শ্রেণীবিন্যাস এবং 
রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক ও আঁধকারের প্রশ্নের সৃষ্ট হয়েছে। জমির মাপ, 
ক্য়-বিব্রয়, দান ও দখলীস্বত্ব নিয়ে নানা ব্যবস্থা এবং বিরোধ তখনও চলত । ভূমির 
উর্বরতা চাষযোগ্যতা বাসযোগ্যঅ ইত্যাঁদ প্রয়োজন অনুসারেই তার মূল্য এবং কর 
ধার্য হত। 'বাভিন্ন শিলালিপি তাম্রলীপিতে রাজকীয় দানের উল্লেখ পাওয়া যায় ॥ 
সাধারণতঃ দেবত৷ এবং ব্াহ্মণকেই ভূমিদান করা হত। যে রীতি এবং নাম এখনও, 
চলে আসছে দেবর এবং ব্ক্গত্র জমি হিসাবে । এইসব জমি হত নিক্কর এবং 
ুয়-বিক্লয়ের বাহর্ভূত। 'ঝাভন্ন যুগে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে অথবা কোটিল্যের অর্থশান্ত্রে 
ভূমিদান ও ব্রয়-বক্লয়সক্রান্ত রীতিনীতির উল্লেখ আছে। তবে পাল ও সেন 
আমলের 'লিপগুলিতে শুধু দানের কথাই আছে এবং সে দান হত 'সচৌরদ্ধরণ। 
এবং পরিহত পীড়া” । অর্থাং বোঝা যাচ্ছে রাজা যখনই ব্রাহ্মণ বা অপর কাউকে 
ভূমিদান করতেন তখনই তার দানের ভাষায় কতকগুলি চুক্তির প্রসঙ্গ থাকত যথ৷ 
জনসাধারণকে চোরডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করার দরুন রাজা প্রজার নিকট 
থেকে যে কর ভোগ করতেন-_বর্তমানে গ্রহীতা সেই কর ভোগের আঁধকারী হবেন. 


১০ বাংল! সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


_-কারণ তাঁনই হবেন ভূমির মালিক । সেই সঙ্গে তান দানকর্তার সকল প্রকার 
পীড়ন থেকেও মুক্তিলাভ করবেন। 

"দ্বিতীয় কথা পরিহত পাড়ার অর্থ অনেকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে রাজার 
পীড়ন থেকে দত্তভুমির প্রজাসাধারণ যে মুন্তিলাভ করেছে এজন্য তারা 
গ্রহীতাকে পারিশ্রীমক দান করবে । 


অর্থাৎ প্রাচীনকালেও যে ভূমির করব্যবস্থা ছিল এবং রাজাই ছিলেন সে 
রাজস্ব গ্রহণের প্রকৃত মালিক উন্ত দানপন্রগুলি থেকে তা স্পষ্টই অনুমান কর! 
যায়। আবার, সেই কর অনাদায়ে যে রাজশান্ত কর্তৃক প্রজাপীড়ন তখনকার 
দিনেও চলত তার প্রমাণস্বরুপ নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস ( ১ম খও) 
থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে । 

“বাংলার ভূমি দান বিক্রয় সম্পাঁকত 'িপিগুলিতেও পরিহত সবপাড়া পদটির 
উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ভূমি যখন দান করা হইতেছে তখন দানকতা দানগ্রহী- 
তাকে উল্লিখিত সবপাড়। হইতে মুন্ত 'দিতেছেন। হীঙ্গতটা এই যে সাধারণতঃ 
সকল প্রজাদেরই এইসব পাড়া বা উৎপীড়ন অল্পবিস্তর ভোগ কাঁরতে হইবে। 
'চাটভাট প্রভৃতি উপদ্রবকারীদের সংখ্যাও কম ছিল না। রাস্ট্রকে দেয় কর 
উপকরও কম ছিল না। সম্পন্ন ও বিভ্তবান গৃহস্থদের পক্ষে এইসব কর 
দেওয়৷ ক্রেশকর ছিল না, এরুপ অনুমান করা যায়। 'কন্তু সমাজের অর্থনৈতিক 
নন়শ্রেণীর পক্ষে করভার একটু বোঁশই ছিল বোৌক আ.ছাড়৷ রাজপুরুষের নানা- 
প্রকার পুরস্কার উপহার গ্রহণ করিতেন-__অর্থে ফলে শস্যে এবং অন্যান্য দ্রব্যে । 
পালও সেন আমলের ভূমি ও কীষানর্ভর রাষ্ট্র ও সমাজে ভূমিবান মর্তের কুচুম্ 
সাধারণ গৃহস্থদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বৃহৎ 
ভূমিহীন গৃহস্থ এবং সমাজ শ্রমিকগ্োষ্ঠীর আিক অবস্থা যে খুৰ স্বচ্ছল ছিল 
এমন মনে হয় না। যে দুঃখ দারিদ্রের চেহারা শ্রেণীবিভন্ত সমাজের 'নশ্নতম স্তরে 
বাংলার পল্লীগ্রামে সহরের দুঃস্ছ পল্লীতে আজও দৃষ্টিগোচর হয় তাহা তখনও ছিল ।” 

প্রাচীন বাংলাসাঁহত্য চর্যাপদ িম্বা৷ সদুন্তি কর্ণামূতের অন্তর্গত 'বাভন্ন শ্লোকে 
বাঙ্গালীর দারিদ্রের যে চিন্র বাঁণত হয়েছে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন ডঃ রায় এবং 
সে যুগেও যে বাঙ্গালী সাধারণ মানুষের কত দুঃখ-কষ্ট জীবন কাটত তার প্রমাণ 
দেখিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে একটি মূল্যবান মন্তব্য ঘুস্ত করেছেন-__ 

“সমাজের এই দুঃখ দৈন্য সম্বন্ধে রাষ্ট্র যথেষ্ট সচেতন 'ছিল বাঁলয়া মনে হয় না। 
অথবা শ্রেণীবিন্যস্ত, ব্যান্তগত অধিকার নির্ভর সামন্ততন্ত্র আমলাতন্ত্র ভারগ্রস্ত, একান্ত 
ভূমি ও কীঁ্ষানর্ভর সমাজের ইহাই হপনতে৷ সামাঁজক প্রকীত।” মুকুন্দরামের 
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'ফুল্লরার বারমাস্যা বর্ণনায় দুঃখী প্রজা ও সম্পন্ন পাঁরবারের অর্থনোৌতিক বৈষমোর 
বাস্তব চিত্র পরিস্ফুট। 

অবশ্য ব্যান্তগতভাবে রাজারা বহু দানধ্যান করতেন এবং তাদের আনুকুল্যে 
বহু দরিদ্র কাঁব ও গুণী ব্যান্ত ভিক্ষাজীবকা ত্যাগ করে লক্ষ্মীর মুখ দেখোছিলেন। 
তার নজীরও আছে । মুকুন্দরামও অন্য এক রাজার আনুকূল্য গ্রচ্ছ রচনা করেন। 

অতএব দেখা যাচ্ছে মুকুন্দরাম যে রাষ্ট্রশান্তর দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিলেন__ 
বাংলাদেশের জীবনে সেটা নৃতন কিছু নয়। বাদশাহী আমলের আগেও হিন্দু- 
'রাজত্বে ষে প্রজারা উৎপাঁড়ত হত .তারই নাঁজর তুলে ধরেছেন ডঃ রায় বাঙালীর 
ইতিহাস গ্রন্থে । 


যে সামস্ততন্ত্রের আলোচনা আমরা বর্তমান গ্রন্থে করবার ইচ্ছা করেছি-__সেই 
'সামন্ততন্ত্র প্রাচীনকাল থেকে যে কত 'ব্বর্তনের মধ্যে দিয়ে অবশেষে জাঁমদার- 
তন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে তারও একটা বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় সেন যুগের 
কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচারতে। 
যাঁদও সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিতে' 1বাভন্ন বংশীয় স্বাধীন নৃপতি 'বিদ্রোহপরায়ণ 
'নায়কগণ ইত্যাদি সকলকেই “সামন্ত” আখ্যা দিয়েছেন তথাপি ডঃ নীহাররঞ্জন 
'রায় প্রকৃত সামস্ত কারা তার একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞ৷ দেবার চেষ্টা করেছেন। তার 
'সেই মূল্যবান মন্তব্য বর্তমান আলোচনার পক্ষে প্রাসাঙ্গক হবে বলেই মনে করি। 
তান বলেছেন-_-“এই সামন্তদের সঙ্গে মহারাজাধরাজদের সম্মন্ধের রূপ ও 
প্রকাতি কি ছিল পরস্পরের দায় ও আঁধকার কি ছিল বলা কঠিন। এ সম্বন্ধে 
কোনো তথ্য অনুপাস্থিত। তবে অনুমান হয়, কোনো কোনো সামন্ত তাহারা 
একেবারে মহাসামন্ত অথবা সামন্ত মহারাজ, প্রকৃতপক্ষে প্রায় স্বতন্ত্র স্বাধীন 
নরপতিরূপেই রাজত্ব করিতেন, শুধু মৌখিকতা বা দালিলপন্লে নিজেদের সেই- 
ভাবে প্রচার করিতেন না। তবে মহারাজাধিরাজের ক্ষমতা ও রাষ্ট্র দুবল হইলে 
অথবা অন্য কোনো উপায়ে সুযোগ পাইলেই তাহারা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা 
করিয়৷ বাঁসতেন। কোনো কোনে সামন্ত মহাসামন্ত মহারাজাধিরাজের উচ্চ-রাজ- 
কর্মচারীরূপেও কাজ কারতেন। সামন্ত রাজাদেরও আবার সামন্ত থাঁকতেন। 
পরবর্তাকালের সাক্ষ্য যাঁদ প্রামাণিক হয় তাহা হইলে সামন্তদের অন্যতম প্রধান 
কর্তব্য ছিল যুদ্ধাবগ্রহের সময় সৈন্যবাহিনী দিয়া এবং নিজে যুদ্ধে যোগ 'দয়। 
'মহারাজাধিরাজকে সাহায্য করা । এই সামন্ত মহাসামন্তরা বস্তুতঃ মহারাজাধিরাজেই 
'একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র । সামন্তপ্রথা এখন হইতে ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিয়াই 
চালবে। এবং পাল আমলে তাহার পূর্ণতর রূপ দেখা যাইবে । এ পর্বের বঙ্গ ও 
সমতট রাষ্ট্র এবং গোড়তন্ত্র এই আমলাতান্ত্রক ও সামন্ততন্ত্র লইয়াই গঠিত |” 


১২ বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


অতএব প্রকৃতিপুঞ্জের নায়ক বলতে রামচাঁরতে যাদের বলা হয়েছে তারাই এই. 
সব সামন্ত নায়ক। 

এ তে গেল সামন্ত নায়কদের কথা-_নিজ নিজ এলাকায় যাঁর! প্রায় স্বাধীন 
নরপাতির মত ছিলেন। অবশ্য এইসব এলাকার বিস্তুতির ওপরই এইসব. 
নায়কদের মর্যাদা নির্ভর করত। সে যুগে ভূমি অবশ্য খুব দুল“ভ ব্যাপার 'ছল 
না এবং বাহুবলের দ্বারাই হোক দানগ্রহণের মাধ্যমেই হোক ভূমির অধিকার 
অজিত হত এবং সেই সঙ্গে জন্মাত পীচ প্রকার করলাভের আঁধকার যথা, ভাগ. 
ভোগ কর িরণ্য এবং উপাঁরকর। উপারক. 'বিষয়পাঁতি, মণ্ডলপাঁত, 
দাশগ্রাীমক এবং গ্রামপতিরা এই সকল কর আদায় করত। 

ভূমির মাপজোখ করার জন্য তখন যে কর্মচারী নিষুন্ত থাকতেন তাকে বলা হত 
প্রমাতৃ। জাঁমর উর্বরতা, অনুবরতা অনুসারে কর ধার্'হত। সকল গ্রামবাসীর কিছু 
না কিছু জমি থাকলেও জাঁমর প্রকৃত আঁধকারী কে অর্থাৎ রাজা না জনসাধারণ 
অ নিয়ে প্রাচীনযুগেও নানা সমস্যা দেখা দিত ভূমি নিয়ে লড়াইও চলত। তবে 
শেষ পর্যস্ত ভূমিজীবী প্রজাদের পালন রক্ষণ ইত্যাঁদর আঁধকর্তা হিসাবে রাজা বা 
রাস্ট্রই হলেন ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধকারী। এইসব রাজারা আবার ভূমি উন্নয়ন 
দানধ্যান ইত্যাদি করতেন।. বহু কাঁব সাহিত্যিক ঠাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ 
করতেন এবং সেই দানের ভূখণ্ড গ্রহণ করে বহু ভূস্বামমী কালে প্রতাপশালী হয়ে 
উঠতেন। তবে তখনকার "নে রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারে গ্রামপ্রধানদের বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়।৷ হত। 

সম্ভবতঃ এই সকল গ্রামপ্রধানই কালে নিয়োগী, চৌধুরী ইত্যাঁদ জামদার 
খেতাব লাভ করেন এবং রাজ! ও প্রজার মধ্যে 'মধ্যস্ত্রভোগীর কাজ করেন। 
ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে পাল রাজাদের সময়ই প্রকৃতপক্ষে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব 
হয় এবং বাংলাদেশেও সামস্ততন্ত্রে প্রতিষ্ঠা এই সময়ই হয়। এই সকল ক্ষুদ্ 
সামন্ত নায়কগণ মহারাজাধিরাজের রাষ্ট্রীধকারের মধ্যে প্রায় স্বাধীন নরপাতির, 
মতই আচরণ করতেন, এবং তার প্রমাণস্বরুপ, পালযুগ্ের লাঁপমালা এবং 
রামচরিতের১ উল্লেখ কর! যায়। 

সুলতানী আমল থেকেই চৌধুরী, মোকদ্দম নামক কর্মচারী পদ সৃষ্ট হয়েছিল 
_এ'রা প্রাদেশিক সরকার ও প্রজাদের মধ্যস্থতা করতেন। সরকারের সঙ্গে 
এ*দেরই 'ছিল প্রত্যক্ষ যোগ । | 

১। সম্ধ্যাকর নন্দীর রামচারন্র__পালযুগের বঙ্গাধিপ রামপালদেবের কাহিনী, রামায়ণের, 
রামচন্দ্রের রুপকে বিররচিত। রামচাঁরন্র রামপাল্দেবের এীতহ।সক কীতির কাঁহন। 
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এবার আবার পৃ্বপ্রসঙ্গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কথায় ফিরে আস যাক । প্রজার 
ঘপর সামন্ত বা জমিদারশ্রেণীর উৎপীড়নের ঘটনা যে চিরম্তন ব্যাপার এবং 
খুকুন্দরামের জীবনে তার পুনরাবৃ্তই মান্র ঘটেছে কেবল একটু ভয়াবহভাবে সে 
কথা 'নিল্সংশয়ে বলা চলে । 

সেই কারণেই বোধ হয় কবি হিসাবে কাঁবকজ্কণ স্বপ্ন দেখোঁছলেন এক 
“আদর্শ শোষণ ববিমুন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের। তার গুজরাট নগরপত্তনের বর্ণনায় তার 
স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিজে অত্যাচারিত ছিলেন বলেই 'তান এমন এক 
'রাজ্যম্থাপনের কপ্পনা করেছিলেন- যেখানে প্রজার আঁধক্যর কখনই ক্ষণ হবে 
না । এবার সে কথায় আসা যাক । 

কাহনীর মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটন৷ ক'লিঙ্গ বিজয় ও গুজরাট নগরের 
পত্তন। সমসাময়িক ইতিহাসের ছায়াপাত এখানে অবশাই ঘটেছে এ কথা বললে 
অসম্ভব কিছু বলা হবে না। আকবর বাদশাহের দু'টি বিজয় আভযান হয়েছিল 
কাঁলঙ্গ এবং গুজরাটে । মুকুন্দরাম সে সংবাদ অবগত থাকবেন । 

চণ্তীমঙ্গলকাব্যে গুজরাট ও কালঙ্গের কল্পনা কেন স্থান পেয়েছে সে সম্পর্কে 
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-__-“কালঙ্গ ও গুজরাট এই দুইটি ইতিহাস 
প্রীসদ্ধ জনপদের নাম কেন ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা কৌতৃহলপূর্ণ-অনুমানের 
ব্যাপার। কলিঙ্গ যাহা হউক প্রাতিবেশী প্রদেশ_ মোঁদনীপুর হইতে উীঁড়ষ্যার 
ব্যবধান তখনকার দিনের পক্ষেও খুবই সামান্য। কিন্তু ভারতের সুদূর পশ্চিম 
প্রান্ত স্থিত সমুদ্রতরঙ্গ বিধৌত গুজরাট দেশ কেন যে বাঙ্গালী কবির কম্পনাকে 
আঁধকার কারয়াছিল তাহার কারণ ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। ষোড়শ শতকে 
'এতিহাসিক সংঘটনের দিক দিয় না হইলেও হয়ত কোন ধর্মগরত আন্দোলনের 
সূত্র ধাঁরয়৷ গুজরাট বাংলার মনোরাজ্যের আঁত সন্নিহিত হইয়৷ থাকবে ।” 

অবশ্য কাঁব মুকুন্দরামের প্বেই তার অগ্রজ কবি গুজরাট ও কাঁঙ্গের প্রসঙ্গ 
বর্ণনা করেছেন । মুকুন্দরাম সম্ভবতঃ তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন তবে 'দ্বিজ 
মাধবের কাব্য সারদা চরিতের রচনাকাল যাঁদ বাভল্ন বাদানুবাদ সর্তেও 
'মোটামুটিভাবে ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধরা হয়- তবে কবি দ্বিজ মাধবও যে আকবর 
বাদশাহের রাজত্বকালের মানুষ ছিলেন তার স্পঞ্ট প্রমাণ তার কাব্যে পাওয়া 
যাবে। ইতিহাসের বিবরণ অনুসারে জান যায় সম্রাট আকবর ১৫৭৩ সালেই 
তার গুজরাট বিজয় সম্পন্ন করেন এবং ১৭৫৮ সালে মারাঠাদের আঁধকারে আসার 
পপ পর্যন্ত গুজরাট মোগল কর্তৃত্বাধীনে থাকে । 
অতএব ১৫৭১-র প্বেই গুজরাট 'বজয় সম্পন্ন হয়েছে। উীঁড়ষ্যা বা কালঙ্গ 


১৪ ধল৷ সাহত্যে সামন্ততান্তরক চিন্তাধারা 


বিজয় করতে মুঘলদের বহু সময় লাগে। এীতিহাঁসিক 'ববরণ অনুসারে ১৫৯২ 
সালে মানসিংহের আঘাতে উীঁড়ষ্যা মুঘলসাম্রাজোর অন্তভূন্ত হয়। অর্থাৎ 
কলিঙ্গরাজ মোগল বাদশাহের বিরান্তুর কারণ হয়েছিল। উড়িষ্যা বিজয়ের' 
ফলও যে সন্তোষজনক হয় নি তার প্রমাণও 17151075 ০£ 767/891-এ মেলে । 
এই বিষয়ে উত্ত গ্রন্থে যে মন্তব্য আছে তা উদ্ধৃত করা অপ্রাসাঙ্গক হবে না বলে 
মনে কারি “... 1106 ০০90630 01 011552. 910 10 0 082০6 (০ 11) 
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অতএব 'আকবর বাদশাহ" 1কম্বা রাজা মানাঁসংহের প্রতি অনুরাগী কবিরা ফে 
কলিঙ্গ রাজ্যের প্রতি কিছুটা বিরুপ এবং সেই সঙ্গে মোগল অধিকৃত গুজরাট 
নগরের শান্তিশৃঙ্খলা ও স্ুবন্দোবস্তের প্রাঁত শ্রদ্ধারান থাকবেন তাতে খুব আশ্চর্য 
মনে হয় না। কলিঙ্গ রাজার রাজ্য ভাঁসয়ে গুজরাট রাজ্যের বসাঁত নিমাণাঁচন্রের 
মধ্যে কি তারই আভাস ফুটে ওঠে না। দেবী চত্ী কালকেতুর প্রাত কৃপা বর্ষণ 
করতে গিয়ে অহেতুকভাবেই কলিঙ্গ রাজ্যের প্রাত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন। সম্ভবতঃ 
দাউদ খণ কারণানীর বার বার মোগল বিদ্রোহে “এবং উড়িষ্যা লুঠনের ঘটনার" 
এ ছিল পরোক্ষ শান্তি । কারণ উড়িষ্যাকে কেন্দ্র করেই আফগান-মোগল সংঘ 
আঁনবার্ষ হয়ে উঠোছল। 'অতএব মনে হয় ধর্মান্দোলনের সূত্র ধরে না হলেও, 
আকবর বাদশাহের 'দ্বির্বজয়ের সূত্র ধরেই এ দুই রাজ্য বাঙ্গালী কবির কম্পন৷ 
জগ্গং আঁধকার করোছল । অথচ চণ্ীমঙ্গলকাব্যের প্রথম দিকে আছে, কাঁলঙ্গ- 
রাজের প্রতি স্বপ্নাদেশ দিয়ে দেবী তাকে যুদ্ধে জয়ী করে প্রাঁথবীর একচ্ছন্ত 
আঁধপতি করার 'নর্দেশ দিয়েছেন অবশ্য তার প্জাপ্রচারের সর্তে। কলিঙ্গরাজ 
সেই আদেশ মত প্রীত ঘরে ঘরে দেবীপ্জার আদেশ প্রচার করলেন এবং স্বয়ং 
মহাধুমধামে চণ্ডীপ্জ। করলেন । 

কন্তু তৎস্তেও পরে দেখা যাচ্ছে দেবী চণ্ডী আপন বরপুন্ন কালকেতুর রাজ্য 


সংস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । 
অভয়া বলেন ভিক্ষা দেহ সিদ্ধুপতি। 


দেহ নদ নদীগণ আমার সংহতি ॥ 

হাজার হাজার কলঙ্গ দেশ বসাব নগর । 

ঘোষণা রাখব বীরের অবনী ভিতর ॥ 
দেবীর 'নর্দেশমত প্রবল প্লাবন ও ঝড়ঝঞ্ধায় কালঙ্গ রাজ্যের প্রজার বাস্ধুছ্ত হল । 
শস্যক্ষেত্সকল মজে গেল। নিরুপায় প্রজারা তখন আশ্রয়লাভের জন্য গুজরাট 
রাজ্যের আভমুখী হল। 


কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ১৫ 


ক'িঙ্গরাজ দেবীপ্জায় ফাঁক 'দিয়োছলেন কিনা সে কথার উল্লেখ 
চরীমঙ্গলের কবি করেন নি-_-এবং সে প্রসঙ্গ প্রয়োজনীয়ও নয় । 
আমরা আলোচনা করব কলিঙ্গ রাজ্যের প্রজাদের দুর্দশা নিয়ে--যা অত্যন্ত 
বাস্তবধমী, আর সেই সঙ্গে কালকেতুর নতুন রাজ্য পারিকপ্পনার আদর্শ__ যেখানে 
প্রজা আধকারের মূল কথাগুল স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। 
কলিঙ্গ রাজ্যে দুর্যোগের ব্যাপারটিকে দৈব নিবন্ধন হিসাবে বর্ণনা করলেও 
বাস্তবে এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আতিবৃষ্টি অনাবৃষ্ষি প্লাবন, অজন্মা৷ লেগেই 
থাকে এবং সেই সময়ে প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকে না। ভূমিজীবা 
প্রজার সাধারণতঃ শসোর উপরই নির্ভর করে থাকে । কিন্তু শস্য উৎপাদন 
না হলে অথবা নষ্ট হলেও রাজার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় ঠিকই আদায় করা হয় ।। 
সবস্থান্ত হয়েও তাই প্রজাদের প্রথমেই ভাবনা হয় কিভাবে রাজ! জমিদারদের 
খাজনা মকুব করানো যায়। সকল প্রজারা যখন হতসম্পদের জন্য শোকাতি__. 
বুলান মণ্ডলের মত বাস্তববাদী প্রজার তখন অন্য ভাবন৷ জাগে__ 
বুলান মণ্ডল বলে শুন প্রজা ভাই। 
হাঁজল বিলের শস্য তাহে না ডরাই। 
মজীল করিবে রাজা 'দিয়৷ হাতে দাঁড়। 
প্রথম মাসেতে চাহ এক তেহাই কাঁড় ॥ 
রাজা সামন্ত জাঁমদার ইত্যাদি সকল শ্রেণীর প্রীতি চিরকালের প্রজাদের একই 
মনোভাব। প্রজাশোষণের চিন্রও একইরৃপ। খাজনা আদায়ের জন্য অজন্মা বা 
শস্যহানির বছরেও প্রাপ্য আদায় না হলে প্রজার উপর অত্যাচার ঠিক একইভাবে 
চলে। শস্যের এক-তৃতীয়াংশ মাসের প্রথমেই কররূপে আদায় না হলে প্রজার 
হাতকড়া পড়ে । 
অতএব গুজরাট নগরে মুনাফালাভের আশায় কলিঙ্গ রাজ্যের সব প্রজারা 
পলায়ন করে গুজরাটে বসতিস্থাপনে মনোযোগ দিল। 
গুজরাটের রাজ্যপাট তখন রাজা কালকেতুর। সে প্রজাদের যেসকল আশ্বাস 
দয়ে নিজ রাজ্যে ডেকে নিয়েছিল__তার সবগুলই ছিল সে যুগের প্রজাদের 
কাম্য। প্রথমে বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতুর উীস্তটি উদ্ধত করা গেল__ 


আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ 
তিন সন বহি দহ কর। 
হাল প্রাতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা 


পাট্টায় নিশান মোর ধর ॥ 


১৬ বাংল! সাঁহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


নাহিক বাউড়ি দেড়ি বয়্যা বস্যা দিবে কাড় 
ডিহিদার নাহি 'দিব দেশে । 
সেলামী বাশ গাঁড় নানা বারে যত কড়ি 
নাহ 'নিব গুজরাট বাসে ॥ 
পার্বণী পণ্টক যত গুড়া লোণ সানা ভাত 
ধানকাটি কলম কসুরে । 
যত বেচ চালু ধান তার নাহি নিব দান 
অঞ্ক নাহি বাড়াইব পুরে ॥ 
যত বৈসে দ্বিজবর কার নাহ নিব কর। 
চাষ ভূমি বাঁড় দিব দান ॥ 
শেষ চরণটির পাঠান্তর হল-_ 
যত প্রজা বৈসে ঘর তার না লইব কর 
চাষ জনে বাঁড় দিব ধান ॥ 
অবশ্য শুধূ প্রজারাই নয় সর্বস্ব হারিয়ে কাঁলঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ভূগ্বামীরাও 
গুজরাট রাজ্যে আগমন করোছল আঁতীঁরস্তুপানে তার উল্লেখ আছে। তাদের 
সকলের ক্ষেত্রে কালকেতু যে আশ দিয়ে ছিল তার সারমন্্ হল-__ 
ইচ্ছামত চাষবাসের উপর জুলুম থাকবে না তার নবানাঁমত রাজ্যে । তিন সনের 
খাজন৷ প্রথমেই মকুব কর! হবে। 
খাজনার হারও হবে প্রজাদের আঁথক ক্ষমতার আয়ন্তাধীন। উৎকোচ 
'সেলামী ইত্যাদি গ্রহণ গুজরাটে নিষিদ্ধ হবে। জমির ফসল বৃদ্ধি পেলেও 
এবং শস্য ক্লয়-বিক্রয়ের দ্বার! প্রজার আয় বাড়লেও করের পরিমাণ বাড়ানো হবে 


না। সবচেয়ে বড় কথা কাব লিখেছেন-__ 
“ডিহিদার নাহ দিব দেশে" অর্থাং নিজে ভিহিদারের অত্যাচারে তাড়িত 


হয়েছিলেন বলেই তার মানসরাজ্যে তিনি ডিহিদার নামক ভয়ানক ব্যন্তিটিকে 
প্রথমেই বাতিল করতে চেয়েছেন। প্রজাদের নিষ্কর চাষভূমি দান করবেন-_বিনা 
সুদে টাকা দিবেন। 

এই অংশাঁটর মধ্যে আকবরের ভূমিবন্দোবস্ত এবং প্রজানুরঞ্জকতার আদর্শ 
যে প্রাতিফালত হয় 'ন-এ কথাই বা বাল ক করে? কালকেতুকেও মাঝে মাঝে 
প্রচ্ছন্ন আকবর বলে মনে হয় নাকি? একাদকে বীর ও অত্যাচারী অন্যদিকে 
গাভীর প্রজানুরঞ্জক শাসক- সম্রাট আকবর চরিন্রের এই দুই বিরোধী গুণের সমাবেশ 
“যেন কালকেতু চরিন্রেও কি আভাসিত হয়েছে। 


কাবকঙ্কণ মুকুন্দরাম ১৭ 


মনে হয় যুগধর্ম ও প্রভাবকে মুকুন্দরাম অস্বীকার করতে পারেন নি । উপযুন্ত 
শাসকের অধীনে ও সুশাসনে যে রাজ্যের শোষণ ও শাসন বন্ধ হতে পারে-_কাল- 
কেতু চরিত্রে তারই আশা৷ রূপায়িত করার চেষ্টা আছে এ কথা মনে করলেও খুব 
অন্যায় হবে না মনে করি। 


ভারতচক্জ্র ায়গুণাকন্র দ্লামপ্রসাদ ও অন্যান্য 
সমকালান কবি 


সমকালীন দুই কাব ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ । একই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তর্গত 
বলে এই দুই কবির সম্পর্কে প্থকভাবে আলোচনা না করে একই অধ্যায়ের 
অন্তভুর্ত করা হল। 

মুকুন্দরাম পর্যায়ে প্রথমেই বলে নেওয়া হয়েছে ভারত্চজ্জ রামপ্রসাদের সময়ে 
যে জাঁমদারিব্যবস্থার উল্লেখ আছে তা হল মুশিদকুলি খা প্রবতিত জমিদার- 
ব্যবস্থা । এই সময় বাংলাদেশে সুষ্ঠ জঁমিদারিপ্রথার প্রবর্তন হয়।১ অর্থাৎ 
তিনিই সবপ্রথম রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থার পত্তন করেন ॥ 
প্রতন জমিদারশ্রেণীর উপর ইজারাদার নিযুস্ত হল রাজস্ব সংগ্রহের জন্য। 

প্রান্তন সুবাদার মীরঞ্মলার আমল থেকে বাংলাদেশের রাজস্ব সংগ্রহের যে 
ব্যবস্থা চলে আসছিল তা বেশ শৃঙ্খলাপূর্ণ বল৷ চলে । কিন্তু কিছুকাল পরেই তার 
মধ্যে নানা গলদ উপাস্িত হল। জায়গীরদার ও জমিদার শ্রেণী নবাবকে রাজস্ব 
বা সৈন্য সাহায্য দিতে গাফিলতি করতে লাগল । তাই মুশিদকুাল খাঁর প্রথম 
কাজই ছিল জায়গীরপ্রথার অবসান ঘাঁটয়ে জাঁমদারদের যাবতীয় জাঁমকে রাষ্ট্রীয় 
সম্পীন্তরূপে গ্রহণ করা। এবং তৎপ'িব্তে জামদারদের অনুর জাঁমসকল বিলি 
করা হল। ফলে রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি পেল। অন্যাদকে জমিদার খাজনা, 
আদায়ের জন্য ইজারাদার-_িশেষতঃ হন্দু ইজারাদার নিযুন্ত হল। জাঁমদাররা__ 
ইজারাদারদের অত্যাচারে খণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন-__অনেকে জমিদার হারিয়ে সবস্থাস্ত 
হয়ে পড়লেন। জাঁমদারশ্রেণীর উপর ইজারাদারের এই অত্যাচারের আভাস্‌ 
বাঁজ্কমচন্দ্র তার দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে কিছু দিয়েছেন সে কথা পরে আলোচ্য । 

এর ফলে বহু প্রাচীন সামন্তবংশ লুপ্ত হয়ে গেল-_এবং অর্থের ও প্রতিপাত্তর 
জোরে ইজারাদারগ্রণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের কর্মচারীগণই তালুক-মুলুকের 
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ভারত্চন্দ্র রায়গুণাকর রমপ্রসাদ ও অনান্য কবি ১৯ 


অধীশ্বর হয়ে জমিদারশ্রেণীভুন্ত হয়ে উঠলেন। অনেকের মতে জমিদার নামক যে 
শোষকশ্রেণীর চেহারা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা এই নবাগত জমি- 
দারের দল। মুশিদকুলি খা, সুজাউীদ্দন, আলবাদ্দ এবং সিরাজদোল্লা এই 
চারজন বাংলার সুবাদার তথা নবাব পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের মসনদ অধিকার 
করেন এবং তাদের আমলকেই নবাবী আমল আখ্যা দেওয় হয়। 

ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ এই দুই কাব একই নবাবী আমলের অধীন ছিলেন । 
1কস্তু জীবনইতিহাস এবং দৃষ্টিভাঙ্গ পৃথকভাবে গড়ে ওঠার দরুন একই সামন্ত- 
প্রভাব দুই কবির রচনায় ভিন্নভাবে প্রাতিফলিত হয়েছে। 

প্রথমে ভারতচন্দ্রের প্রাসঙ্গ আলোচনা করা যাক । মুকুন্দরাম যে মানাঁসংহের 
কালের লোক ছিলেন- সেই রাজ মানসিংহের কৃপাপুষ্ট ভবানন্দের অধস্তন সপ্তম- 
পুরুষ হলেন নদায়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র । ভারতচন্দ্র তারই রাজসভার কবি। 

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকাব্যে সেই ভবানন্দ মজুমদারের “রাজা” খেতাব- 
লাভের পূর্ণাঙ্গ ববরণ আছে। প্রবঙ্গের স্বাধীন জাঁমদারদের দমনের জন্যই 
মানাঁসংহ বাংলাদেশে প্রোরত হন। যশোহরের প্রতাপাঁদত্যকে দমন করার সময় 
মানসিংহ ও তার সৈন্দল অত্যন্ত দুরবস্থার সম্মুখীন হলে তৎকালীন জমিদার 
ভবানন্দ মজুমদার মান[সংহকে নানাভাবে সাহায্য দান করেন । মানসিংহ তাতে 
সন্তুষ্ট হয়ে দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট তাকে উপস্থিত করেন । বাদশাহ 
প্রথমে তাকে আশ্বাস করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরে দেবী চত্ীর 
মাঁহমায় রাজ্যমধ্যে ভূতের উপদ্ুব ও অত্যাচার শুরু হয়। জাহাঙ্গীর ভীত হয়ে 
শেষ পর্যন্ত ভবানন্দকে মুন্তদান করেন এবং সসম্মানে তাকে 'রাজা' খেতাব দান 
করেন। সেই থেকে কৃষ্ণনগরের জাঁমিদারবংশ 'রাজা' উপাঁধ ধারণ করে আসছেন । 

উন্ত ঘটনার থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে সে হল নবাব 
বাদশার সহায়তায় সামন্ত বা জমদারগণের রাজা, মহারাজা ইত্যাঁদ পদাধকার লাভ 
করা। এবং বংশপরম্পরায় সেই উপাঁধ তারা ব্যবহার করে থাকেন। 

সে যুগের জমিদারদের মধ্যে যে কি প্রকার বিদ্বেষ ও শনুতা সম্পর্ক ছিল 
ভবানন্দ মজুমদারের আচরণে তারও আভাস পাওয়া যায়। কারণ মোগল রাজ- 
পুরুষের আনুকূল্য লাভ করবার জন্য দেশের মানুষের বিরোধিত৷ করা খুব গৌরব- 
জনক নয়__তথাঁপ সে যুগে ক্ষমতা ও উচ্চপদ লাভের জন্য হামেশাই এ ব্যাপার 
ঘটত। রাজ! খেতাব পাবার পর ভবানন্দের রাজ্যচালনার ব্যবস্থা সম্পর্কে একাঁট 
: পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন ভারতচন্জ। অন্নদামঙ্গলের সেই অংশাবশেষ এখানে উদ্ধৃত 
করা হল। 


২০ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধার৷ 


“পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুমদার । 

প্লানপৃজা করিয়া বাহিরে দিল! বার ॥ 

ঘাঁড়য়াল ঠন ঠন বাজাইছে ঘাঁড় । 

চোপদার সমুখে দাড়ায় লয়ে ছড়ি ॥ 

দেওয়ান আমীন বকৃসী মুন্সী দপ্তরী। 

খাজাণ্ঠী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা কারি ॥ 

সহবতী হিসাব নকাশ বাজে দফা । 

মুহরির রাখল হিসাব করি রফা ॥ 

ফরমানমত সব সনদ লখিয়া। । 

মফস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া ॥ 

পরগন৷ পরগনা হইল আমল। 

দেখ। কৈল খত প্রজা গোমস্ত৷ মণল ॥ 

1শরোপা দিলেন সবে 'বাবধ প্রকার। 

সেলামী দিলেক সবে চতুগুুণ তার ॥ 

এইবূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম। 

ক্লমে কলমে কারিলা যতেক উপক্রম |” 

রাজত্বের সকল নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে কাব বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী 
ঘাঁড়য়াল, চৌকদার, দেওয়ান আমীন বক্সী মুন্সী খাজান্পী মুহরী এবং তাদের 
প্রত বিভিন্ন রকম কার্যাবলীর দায়িত্ব সম্পর্কে পুজ্খানুপুঙ্খ বিবরণ 1দয়েছেন। 
রাজসভার কাব ভারজন্দ্র তার আশ্রয়দাতা মহারাজ! কৃষচন্দ্রের বংশগোরব বর্ণনা 
করতে গিয়ে প্রকারান্তরে দেশীয় জমিদার চরিত্রের স্বরুপই ফুটিয়ে তুলেছেন। 
অবশ্য সেই সঙ্গে প্রতাপাঁদতোর বীরত্ব কাঁহনীও 'তাঁন বর্ণনা করেছেন। মোগল 
বাদশাহের আনুগত্য অস্বীকার করে যেসব ভূস্বাম লন্ধবকীতি হয়োছলেন 
যশোরের প্রাতপাঁদত্যের নাম তার পুরোভাগে ৷ তবে কাব্যরচনার উদ্দেশ্য বজায় 
রেখে ভারতচন্দ্র ভবানন্দ মজুমদারেরই যশোগান রচনা করেছেন-_কারণ যেহেতু 
তান চণীর প্রসাদেই রাজা হন এবং দ্বিতীয়তঃ তান কৃষচন্দ্রের প্বপুরুষ । 
ভারতচন্দ্রের অল্রদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর কাঁহনী বর্ণনায় রাজকীয় ঠাট, নাগারক 

1বলাস ছলাকলা এবং আঁদরসাত্মক ঘটনার যে 'চন্র ভারতচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন 
ত৷ একান্ততাবে সামন্ত মনোভীবেরই প্রকাশ । অর্থাৎ রাজা-জমিদারের 'বিলাসের 
গদিকই ভারতচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছে-_রাজা-জামদারের অত্যাচারক্রিষ্ট প্রজাসাধারণের 
প্রীত ঠার দৃষ্টি পড়ে নি। পড়লেও তা যংসামান্য। রাজার মনোরঞ্জন যার 
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লক্ষা__প্রজার কথা তার লেখা সাজে না। তবু দেখি ভারতচন্দ্রের রচনায় সাধারণ 
দুঃখী মানুষ প্রার্থনা করেছে দেবীর কাছে__ 


“আমার সম্তান যেন থাকে দুধে ভাতে |” 


অর্থাং যে দাঁরদ্র্য সাধারণ মানুষের নিত্যসঙ্গী দেবতার আশীবাদে তার থেকে 
মুন্তিলাভই যে সবশ্রেষ্ঠ কামনা এ কথা ভারতচন্দ্র অস্বীকার করেন 'নি। 

আমরা জানি মুশিদকুলি খার অধীনে বাংলাদেশের অর্থনৌতিক অবস্থার উন্নতি 
এবং মুশিদাবাদের কোষাগারে রাজদ্ববৃদ্ধ হলেও জনসাধারণের অবস্থার যে উন্নীত 
হয় নি--তার আভাস 'দয়েছেন 'বাভন্ন এতিহাঁসক । ডঃ আঁসতকুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে (তৃতীয় খও) উীল্লাখত “সাঁলমুল্লার 
তাঁরখই বাংলা”র কিছু অংশ এইপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত করাছি-_ 

“মুশিদাবাদের কোষাগারে প্রতি বংসর বাড়তি টাকা রাখিবার জন্য মুশিদকুলি 
নৃতন নূতন লোহার সিন্দুক নির্মাণ করাইলেও অসহায় বুভুক্ষু জ্বনসাধারণ 
গোমাহিষাঁদর মত মারা পাঁড়ত।...তখন এখ্বর্ব বাঁলতে রাজকোবাগারে 
সণ্চিত সুপীকৃত টাকাকাঁড় সোনা রূপাকেই বুঝাইত। জনসাধারণের সঙ্গে তাহার 
কোন সম্পর্ক ছিল না।”» 

ডঃ আসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে এ কথাও প্রমাণিত . হয় 
মূশিদকুলি খা হিন্দু জামদার, ভূস্বামী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার 
করতেন । 

এ প্রসঙ্গে লেককের মন্তব্যটি প্রাণধানযোগ্য__“কস্তু সেই দুক্কীতি হইতে 
কোন মুসলমান শাসকই বা সম্পূর্ণ মুন্ত ছিলেন ?” 

বাস্তবিকই নবাব আলবদ্দির সময়ও প্রজাসাধারণের দুরবস্থা এবং জাঁমদার- 
শ্রেণীর উপর নবাবী পীড়ন যে পর্ণমান্রায় 'ছিল-_ভারতচন্দ্রের অল্নদামঙ্গলে তার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । 


প্রথমেই দেখা যায় অন্নদামঙ্গলের গ্রন্ছোৎপাত্তর কারণ হিসাবে ভারত্চন্দ্র যে 
ঘটনার বিবরণ 'দিয়েছেন__তা৷ হল বগ্গার আরুমণ প্রাতিরোধ করার জন্য আলিবদ্দি 
জাঁমদারদের কাছ থেকে মোটা নজর আদায়ের জন্য চাপ দিলেন। কৃষণচন্দ্র ত৷ 
দিতে না পারায় তিনি মুশিদাবাদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন- এবং সেখানে 
1কভাবে দেবীর স্বপ্লাদেশ পান সে ঘটনা পরে 'ববৃত হয়েছে। 

নবাবী আমলে জামদারশ্রেণীর উপর এই উৎপীড়ন চলার ফলে স্বাভাবক- 
ভাবেই প্রজাশোষণের দ্বারা তা প্রণ করার চেষ্টা করা হত। নবাবের দৃষ্টি 


২ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


জনসাধারণের প্রতি ছিল না-ছিল জামদারশ্রেণীর প্রতি । জামদারশ্রেণীও 
আপন স্বার্থরক্ষার তাঁগদে জনস্বার্থ রক্ষার দিকে মন দিতেন না। উপরন্তু ছিল 
ভাড়াটিয়৷ ইজারাদারদের উৎপীড়ন। 

ফলে নবাবী আমলে প্রজাদের কষ্টের সীমা ছিল না। তার ওপর নবাব 
আলিবদ্দির সময়ে (১৭৪০-১৭৫৬ ) বগ্গাঁর দৌরাত্ম্য বাংলাদেশের জনজীবনকে 
বিপর্যস্ত করে তুলল । বাংলাদেশ থেকে চৌথা আদায়ের জন্য বর্গীর হাঙ্গামা 
শুরু হল। ফলে জনগণ দেশীয় শাসকগণের অত্যাচার থেকে মুন্তলাভের আশায় 
ব্গীদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে লাগল । অন্ততঃ ভারতচন্দ্রের অনদামঙ্গলে তারই 
হী্গত পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে ইংরেজ বাঁণক বা ইস্ট ইয়া কোম্পানীর নৃতন 
চক্রান্তের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর জনজীবন যে কত অসহায় হয়ে 
পড়েছিল-কবি রামপ্রসাদের শান্তসঙ্গীতে তার স্পষ্ট আভব্যন্তি আছে। 
সে প্রসঙ্গ পরে আলেচ্য ৷ রামপ্রসাদের তুলনায় ভারতচন্দ্র অনেক কাত্িম। কারণ 
রাজসভার কৃন্নিমতার মধ্যে রাজার মনোরঞ্জনের জন্যই ভারতচন্দ্রের জীবন নিদিষ্ট 
হয়ে গিয়েছিল । অথচ দ্বয়ং ছিলেন জমিদার পুন্র_ স্বাধীনতা এবং বোঁচিল্রোর 
পিয়াসী ছিল তার মন। তার জীবনইতিহাস থেকে সে কথা স্প্ই বোঝা 
যায়। তবু নিজের ভাগ্যান্বেষণে বোরয়ে এমন পেশা তার জুটেছিল ঘা হয়ত তার 
মত স্বাধীনচেতা মানুষের উপযোগী ছিল না। রাজসভার কাঁব হয়ে "তানি 
একদিকে যেমন জনজীবন থেকে 'বিচ্ছ্ম হয়ে পড়েছিলেন অন্মাঁদকে 
দেখেছিলেন রাজসভার বিলাসবহুল ভোগাসান্তময় নগর জীবন। ক্ষয়িফুঃ নবাবী 
আমলের ভোগাঁবলাস ও নোৌতিক অধঃপতনের প্রভাব বাংলাদেশের সামন্ত 
চঁরন্রকেও প্রভাবিত করেছিল । অবৈধ প্রেম, সুরা, নারীঘটিত উচ্ছঙ্খলতা সামন্ত 
চাঁরন্রের ভূষণ হয়ে উঠেছিল । অন্যাদকে সামন্তদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে 
রেষারেষি চলত যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে জাকজমক আড়ম্বরাপ্রিয়তা সেই সঙ্গে 
দানধ্যান শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণা সব ক্ষেত্রেই পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
দিয়ে চলছিল-_কার চেয়ে কে বড় বলে প্রাতিপন্ন হবে । এই প্রাতিযোগী মনোভাব 
জমিদারি উচ্ছেদের সীমান্তকাল পর্যন্ত যে একইভাবে চলে আসাছল পরবর্তী 
কালের সাহিত্যে তা চিহিত হয়েছে সে প্রসঙ্গের আলোচনা পরে হবে। 

ভারত্চন্দ্র ছিলেন ভূঁরিশ্রেষ্ঠ গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামী নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুন্র। 
তাদের জমিদারি অর্জনের স্ধক্ষপ্ত বিবরণ ডঃ আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় থও) গ্রন্থে' লিখেছেন--“চতুরানন নামে এক 
ব্রাহ্মণ খ্রীঃ চতুদশ শতাব্দীর দিকে ভুরসুট পরগনায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ 


ভারত্চন্দ্র রায়গুণাকর রামপ্রসাদ ও অন্যান্য কাব ২৩ 


বংশরূপে পাঁরচাঁলিত করেন।.."তাহার জামাতার শাখাই ভুরসুটে প্রাধান্য লাভ 
করে ।...উস্ত রাজবংশের দ্বিতীয় শাখা পেঁড়ে। নিবাসী রাজা কৃষ্ণ রায়ের বংশে 
ভারতচন্দ্রের জন্ম হয় |” 


অতএব ভারতচন্দ্রের নিজের মধোই ছিল জাঁমদারি নীল রন্ত। তার জীবনও 
কেটেছিল রাজসভায়। তথাপি সামন্তদের রেষারোষর ফল যে কত ভয়ানক 
ব্ন্তগত জীবনে ভারতন্দ্র সে বিষয়ে তুস্তভোগী ছিলেন। সাধারণ মানুষ 
সুকুন্দরাম ভিহিদারের অত্যাচারে দেশত্যাগী হন। ভারতচন্দ্র ব্যান্তজীবনে 
বুঝেছিলেন ক্ষমতাশালী সামন্ত রাজাদের অত্যাচার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূষ্বামীদের 
1িকভাবে হতসববস্ব করে। বর্ধমানাধিপাতি কীক্জিন্দ্রের মাতা মহারাণীর আক্কোশ 
ছিল রায় নরেন্দ্রনারায়ণের উপর । ভূমির সীমাসংক্রান্ত ব্যাপার 'িনয়ে বিরোধ 
সৃষ্ট হয়। বর্ধমানের সৈন্য আক্কমণের ফলে নরেন্দ্রনারায়ণ সবস্থান্ত হয়ে যান। 
সেই সময়ে ভারতচন্দ্রও দেশত্যাগ করেন-_অবশ্য শুধু দারিদ্রের জালায় নয়_ 
আরবী ফার্সাঁ সংস্কৃত শিক্ষার আশায় । মাতুলালয়ে এবং পরে দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ 
চৌধুরীর গৃহে ভারতন্দ্র বসবাস করেন। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের গৃহে বাস- 
কালেই রাজা কৃষচন্দ্রের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে । 

কত্ত বর্ধমানরাজের সঙ্গে হীতপূরবেও ভারতচন্দ্রের আরও সংঘর্ষ ঘটে গেছে। 
ভারতচন্দ্রের িতা বর্ধমানের কাছ থেকে ছু জমি ইজারা নেন এবং ভারত- 
চন্দ্রের অগ্রজ ভ্রাতারা বংশের সুশাক্ষিত সুযোগ্য সন্তান হিসাবে বধমানের রাজ- 
দরবারে রাজস্ব দেবার জন্য ভারতন্দ্রকে প্রেরণ করেন । কিন্তু সেখানে বধমান- 
রাজ কৌশলে কর অনাদায়ে বন্দী করে সমস্ত ইজারাভুন্ত ভূমি আত্মসাৎ 
করে নেন। 

এই ঘটনায় রাজা-জমিদারের চরিত্রের সংঘাতের দিকটি স্পষ্ট হয়েছে কবির 
জীবনে । 

পরবর্তাঁ বর্ধমানাধিপাতি তিলকচন্দ্রের রাজত্বকালে বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে 
রাজা ও রাজমাতা মূলাযোড়ের কাছে কাউগ্াছি গ্রামে বাস করতে থাকেন 
এবং মূলাযোড় গ্রামখানি প্তনি নেবার বাসন! প্রকাশ করেন। ভারতচন্দ্র তখন 
মূলাযোড়ে ইজারা 'নিয়েছেন। তাঁন কৃষচন্দ্রকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করলেন। 
রাজা বর্ধমানেশ্বরের অনুরোধ রক্ষার্থে তাকে সানন্দে মূলাযোড় গ্রাম পত্তীন দিতে 
সম্মত হলে ভারতচন্দ্রের আত্মসম্মানে লাগে। অতএব ভারতন্দ্রকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
প্রচুর নিফকর জমি ব্রহ্ষত্রূপে দান করলেন। কিন্তু মূলাযোড়ের অধিবাসীদের 
অনুরোধে ভারতচন্দ্র সেখানেই বাস করতে বাধ্য হন। 


২৪ বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


সেই সময় রামদেব নাগ পত্তনিদার নিযুস্ত হয়ে ভারতচন্দ্র এবং অন্যান্যদের 
উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করতে থাকেন। জমিদার নিযুন্ত এই পর্তীনিদারশ্রেণীর 
অত্যাচার সাধারণ মানুষের পক্ষে দুবিসহ ছিল । ভারতচন্দ্র এই সম্পর্কে নাগাষ্টক 
কাঁবতা রচনা করেন। সেই কাব্যপাঠে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পত্তানদারের অত্যাচার 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে তার দৌরাত্ম নিবারণ করেন। নিজের জীবনের মধ্যে 
যেমন ভারতচন্দ্র অনুভব করেছিলেন সামন্তপ্রথার কুফল তেমাঁন এই সকল 
খুশটনাঁটি ঘটনা থেকে সে যুগের সামন্তচরিন্র, তাদের সমস্যা এবং প্রজাশ্রেণীর 
দুরবস্থারও স্পষ্ট আভাস লক্ষ্য করা যায়। এইসব সামস্তরা যে আথিক দিক 
থেকে স্বনিভ'র ছিলেন তাও নয়--আবার ক্ষমতাও তাদের ছিল সীমিত। 
যথাসময়ে রাজস্ব দিতে ন৷ পারার ফলে বহু রাজবংশ কালে যেমন বিলুপ্ত হয়েছে 
আবার অর্থনৈতিক কৌলীন্য লাভ করে বহু নূতন সামন্তশ্রেণীর উত্তব হয়েছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর আরও বহ্‌ কবি বা গাথ্াকারের রচনায় এ যুগের সামন্ত 
শাসনে.উৎপীঁড়ত প্রজাকুলের বর্ণনাও যেমন ধরা দয়েছে অন্য দিকে সামন্তশ্রেণীর 
চারিত্রিক বেশিষ্ট্যও ফুটেছে সেই সঙ্গে। ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ যে মহারাজ 
কৃষচন্দ্রের আনুকুল্য পেয়োছিলেন তাদেরও জমিদারি তথা মহারাজা খেতাব লাভের 
কাহিনী বৈচিন্রপূর্ণ। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় তার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য 
চাঁরন্রম্‌ গ্রচ্ছে তার একটি এীতহাঁসক বিবরণ 'দয়েছেন । 

কৃষচন্দ্রের প্ৰপুরুষ ফাকাঁদ গ্রামের কাশীনাথ রায় সম্পর্কে তিনি লিখেছেন__ 

“কাশীনাথ রায় মহাশয়ের বসতি ছিল পরগনা ও তাহার জমিদারী কিছুকাল 
পরে রাজকরের কারণ ঢাকার সুবার সহত বিবাদ উপস্থিত হইল । সেই 
বিবাদে পরাভব হইয়া বানিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশত্যাগ করিলেন ।” 

অতএব জাঁমিদার রাজকর দিতে না পারায় জমিদারিচ্যুত হয়ে দেশত্যাগ বাধ্য 
হয়েছেন দেখা যাচ্ছে। 

আবার কাশীরামেরই বংশধর ভবানন্দ মজুমদার ি করে পুনরায় জমিদার 
অর্জন করলেন তারও বিস্তৃত কাহিনী আছে। মান[সংহকে তোষণ করে ভ্বানন্দ 
সমাদ্ধার বাগুয়ান অঞ্চলের জামদারি ও রায়মজুমদার উপাধি লাভ করেন । 
অন্বদামঙ্গলে সে কাহিনী বাঁণত আছে। এর পরবর্তাঁ ঘটনা হিসাবে রাজীবলোচনের 
গ্রন্থ থেকে ভবানন্দের বংশধর রাঘব রায়ের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। 

“সম্রাটের রাজ বাসব রায়ের -সাহত আলাপ করিয়া দেখলেন এ বড় মনুষ্য 
ইহাকে রাজা করি পরে অনেক ভূমির কর্তা করিয়া রাজপ্রসাদ দিয়া উপাধি 
রাখলেন রাঘব মহারাজ। সেই অবাঁধ খ্যাতি হইল মহারাজ । সামন্ত বা 


ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রামপ্রসাদ ও অন্যান্য কাব ২৫ 


জামদাররাই যে কালক্রমে বহুল জামদারী অর্জন ও সুশাসনের গুণে রাজা মহারাজা 
হতেন কৃষণন্দ্র রায়স্য চরিন্রমূ-এ তারই সাক্ষ্য আছে।” 
নরাঁসংহ বসু ও রামকান্ত রায়ের ধর্মমঙ্গল, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ণ, তা 
ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক এীতিহাসিক ছড়া ও গাথায় এই চিন্ত আছে। 
এইপ্রসঙ্গে ডঃ সূকুমার সেন ও ডঃ আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে 
উল্লাখত 'বাভন্ন এতিহাসিক পল্লীগাথার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে । এই 
সকল ছড়া গাথা কিস্বা আখ্যানকাব্যে সামস্ততন্ত্রের দ্বিবধ প্রতিফলন দেখা 
যায়। এক হল প্রজানিপীড়ন, দুই-_সুবাদার বা শাসকশ্রেণী কর্তৃক সামস্তশ্রেণীর 
প্রীতি উৎপীড়ন। সেকালের জাঁমদারিব্যবস্থায় এই দুটি বিষয়ই ছিল সমান 
গুরুত্বপূর্ণ । 
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন- বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদে রক্ষিত মদন পালা- 
শীর্ষক ছড়া গানে শায়েস্তা খা কর্তৃক জমিদারের উপর অকথ্য অত্যাচারের কথা 
আছে। মদন পালা বা মদনের গানের কাব নিজে যাঁদও মুসলমান তথাঁপ 
শায়েস্তা খার হিন্দু জমিদার দলনের িম্মম ঘটনা বর্ণনায় তিনি কুষ্ঠিত হন নি। 
এই অত্যাচার সাধারণতঃ খাজনা আদায়ের জন্যই করা হত। এই সম্পর্কে 
যে অত্যাচারের বিবরণ লেখক কর্তৃক উদ্ধত করেছেন তা এখানে পুনরায় উদ্ধৃত: 
করা হল__ 
“কারে কারে ইটের উপরে করে রেখেছে খাড়া 
চাবুকের চোটে কার পোস্ত দিচ্ছে নাড়াচাড়া । 
কারু কারু ফেলে রেখেছে 'সংহমাছের গাঁড় 
[পষ্ট তুলে মারে জোড়া বেতের বাড়ি। 
তামাক থেকে গুল কারু ছাপ ধচ্ছে গায় 
লঙ্ক৷ মরিচের ধোঁয়া কারু নাকে দেয়” 
অর্থাং জমিদার উৎপাড়নের এক বীভৎস চিন্র এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। 
জমিদারের প্রাতি শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের আরও প্রমাণ আছে চৈতন্যমঙ্গলে 
যেখানে কাব বর্ণনা করেছেন চৈতন্যদেবের প্বপুরুষ রাজা ভ্রমরের ভয়ে ডীড়ষ্যা 
ত্যাগ করে শ্রীহট্রে পালিয়ে যান। আঁসত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঃ সাঃ ই (তৃতীয় 
খণ্ডে )-তে গোপপীজন বল্লভ দাসের রাঁসকমঙ্গলের (১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ) 
উল্লেখ করে বলা হয়েছে জামদারদের প্রতি মোঁদনীপুরের শাসক আহম্মদী বেগের 
অত্যাচারের বর্ণনা আছে। 
উত্তরবঙ্গ অগ্চলে প্রাপ্ত রাতিরাম দাসের 'জাগের গান' সম্পর্কে ডঃ সেন ও 


২৬ বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তার থেকে উল্লেখ করা যায় যে 
জাগের গ্রানের বিষয় ছিল দেবীসংহের১ অত্যাচার। কবি স্বয়ং দেবী- 
ধহের হাতে শাস্তভোগ করেছিলেন। ইস্ট ইডয়৷ কোম্পানীর ইজারাদার দেবী- 
সিংহের অত্যাচার জামদার ও প্রজা নিঁবিশেষে তার সেই উৎপীঁড়নের কাহিনীই ছিল 
কবিতার বিষয়বস্ত্ু। দেবীসংহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জাঁমদার 
ও প্রজারা সমবেতভাবে চেষ্টা করে কিছু সফলতা লাভ করেন। 
ইজারাদারের অত্যাচারে প্রজাদের যে অবস্থার বিবরণ তান দিয়েছেন তার 
কিয়দংশ উদ্ধত হল-_ 
“রাইয়ৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হইয়া 
হাত জুঁড়ি চক্ষু জলে বক্ষ ভাসাইয়৷ ॥ 
পেটে নাই অল্ন আদের পৈরানে নাই বাস 
চামে ঢাকা হাড় কয় খানা করি উপবাস ॥” 
লক্ষণীয় যে জামদার তথ সামন্তশাসনে প্রজাদের দুরবস্থা ঠিক একই রয়েছে। 
অবশ্য এর বিপরীত চিত্ও অনেকে একেছেন। প্রজাশান্ত সংঘবদ্ধভাবে 
অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়কে প্রাতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে-_নয় আনার কবি কৃষ্ণা 
দাস তারই একটি ধারণা 'দিয়েছেন। গুডল্যাড্‌ সাহেবের বিরূদ্ধে মাথা তুলে 
দাঁড়িয়ে সকল প্রজা সমবেতভাবে নবনিযুক্ত দেওয়ান রামবল্লভকে [ভাবে পদগ্যুত 
করেছিলেন তার এীতিহাসিক বিবরণ এখানে যেমন আছে সেই সঙ্গে গণজাগরণের 
প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এর আলাদা গুরুত্ব আছে। পরবণাঁকালে এই গণজাগরণ 
ও বিক্ষোভই যে সামন্ততত্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাতে সাহায্য করোছিল সে ঘটন৷ পরে 
আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রজাশান্তকে যে শাসকগোষ্ঠী উপেক্ষা 
করতে পারেন না৷ তার আভাস কয়েকটি ছত্রে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। 
“দেওয়ান বলে রায়ত সব করতে পারে 
কাকেও স্বর্গে তোলে কাকে আছাড় মারে । 
রায়ত লইয়া সবার ঠাকুরালী 
যত সোনার বালা রায়তের কাঁড়ি। 
কথাটি মঞ্্ান্তিক সত্য । প্রজার রন্ত শোষণ করেই রাজার এষ্ধ্য গড়ে ওঠে। অতএব 


প্রজার সমর্থন না৷ পেলে রাজার রাজত্ব যে স্থায়ী হতে পারে না এই সত্তের প্রাতিশ্ুতি 
এখানে পাওয়া যায়। 


(১) দেবশীসংহ-_হেস্টংসের আমলের ইজারাদার । তাঁর অত্যাচারের কথা ইতিহাস 'বাদত | 
বাঁঙকমচন্দ্ের দেবশ চৌধুরানশতে দেবশীসিংহের উল্লেখ আছে । 
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স্বর্গীয় ধীরেন্্রকুমার মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত বর্ধমানের রাজা কীতি- 
চন্দ্রের কীতি ও মৃত্যুসম্পকিত একাঁট গাথা ডঃ সেনের গ্রন্থে উদ্ধৃতি আছে। 
অপেক্ষাকৃত আধুঁনককালের রচনা হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর চন্র এতে পাওয়া 
যায়। এই গাথাটির দু-একটি চরণমান্র উল্লেখ করে বোঝানে৷ যায় যে সেকালে 
জাঁমদাররা কত অত্যাচারী ছিল। জাঁমদার অর্থাৎ সামন্ত বা ভূস্বামী। কিন্তু 
মহারাজাধিরাজদের পরাব্রমের কাছে তার ভীত স্তে থাকতেন। বর্ধমানের মহা- 
রাজার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সম্পর্কে আমরা ভার আভাস 
প্বেই পেয়েছি। 
এখানে গাথাকার সেইজাতীয় অত্যাচারের উল্লেখ করেই হয়তে৷ লিখেছেন 
“জাঁমদারের ছিল দেশে বড়ই অত্যাচারী 
তোমার নামে কণপত তারা সদাই থরথাঁর |” 
এবং এই মহারাজ কীতিচন্দ্র কিভাবে প্রজাগণকে জমিদারের অত্যাচার এবং ব্গাঁর 
অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন তার পূর্ণ ববরণ পরে দেওয়া হয়েছে। 
ডঃ সনের গ্রন্থে ছিজ দ্বারকানাথের একটি হাপু গানের উদ্ধৃতি আছে-_-তার 
থেকেও কিছু সাহায্য ?নয়ে বল। যায়--দেশে প্রচণ্ড আকাল বা অজন্মার দিনেও 
প্রজাদের একমান্র ভাবনা__ 
রাজকর কিসে দিব 
রাজকর ?িসে দিব 1ক খাইব অন্তরে ভাঁবয়া 
স্থানান্তরে কেহ গেল দুঃখিত হইয়া । 
মুকুন্দরামের চতীমঙ্গলে কলিঙ্গ রাজ্যের প্রজা বুলান মণ্ডলের প্রথমেই ভাবনা 
দেখা 'দয়েছিল প্লাবনে সব শস্য হেজে গেল এখন খাজনা কিসে দেওয়৷ হবেনা 
খদতে পারলে তো হাতকড়৷ পড়বে রাজার নির্দেশে । তাই তরা রাজ্য ছেড়ে 
গুজরাটে আশ্রয় নিয়োছিল। এখানেও তারই প্রাতিধবীন শোন। যায় । 
অর্থাৎ প্রজার সুখ-দুঃখের প্রতি যে রাজা-জাঁমদারের সহানুভূতির লেশমান্র 
ছল না এইসব রচনায় তারই বেদনা ভাষা পেয়েছে। চাষীপ্রজাদের ধরে ধরে 
রাস্তার কাজে বেগার খাটানোর বভীষিকাও প্রজাদের পক্ষে ভীতগ্রদ ছিল। সেই 
দুর্দশা বর্ণনা করা হয়েছে কোন কোন হাপু গানে 
ফেলাএ লাগল মাঠে ছুটে যত চাষীগণ 
বেগার ধারতে আইল কত শত জন। 


এই ভূতের বেগার খাটার উল্লেখ পরে রামপ্রসাদেও পাওয়া যাবে। 


২৮ বাংলা সাহিতো সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধার৷ 


অষ্টাদশ শতকের রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব-সংকীর্তন বা শিবায়ণকাব্যের 
মধ্যে কাঁবর আত্মবিবরণীতে দেখা যায় কাব জমিদার 'হমায়েৎ 'সংহের 
অত্যচারে স্বগ্রাম ছেড়ে কর্ণগড়ে আশ্রয় নেন এবং সেখানে রাজা রামাঁসংহের 
উৎসাহে তিনি শিবায়ণ রচন। করেন। 

রামেশ্বর ভট্রাচার্ষের শিবায়ণকাবে; শিবের চাষবাসের কাহিনীতে চাষী 
জীবনের সুখ-দুঃখের চিত্র যেমন বণিত হয়েছে-__ভূমির সঙ্গে অচ্ছেদ) সম্পর্কে জাঁড়ত 
যান অর্থাৎ ভূস্বামী ভার কথাও প্রসঙ্গতঃ এসেছে। 

চাষীর অনেক শ্রমের রন্তে চাষের জাঁম শস্যশ্যামল৷ হয়। সেই সম্পর্কে কবি 
[িখেছেন__ 

«অনেক যতনে ক্ষেতে শস্য উপস্থিত 

শুখা হাজা পাঁড়লে পশ্চাতে বিপরীত। 

গরীবের ভাগ্যে যাঁদ শস্য হয় তাজ৷ 

বার কর্যা সকল আনয়ে লয় রাজা ।” 
অর্থাং অনেক কষ্টের সেই ফসলে রাজা প্রথমেই ভাগ বসায় । এখানেও সেই 
রাজস্ব আদায়ের নির্মমতার প্রচ্ছন হী্গত পাওয়া যায় । 

[শবের চাষবাসের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য ইন্দ্র তাকে জমির পত্তান বা পাটা 
দেবার কথা৷ বলেছেন। পত্তীনদাররাই হন পরে জোতদার। তারা জাঁমতে বসে 
তার ফল ভোগ করে। এই সম্পর্কে বলা হয়েছে__ 

“ভূত্যে তুমি কেন মাগ ভূমি ।” 

ধর্মমঙ্গলকাব্র অন্যতম রচয়িত৷ নরাঁসংহ বসুর বিবৃতি থেকে সে যুগে নবাব 
সরকারে যথাসময়ে খাজনার সব টাকা দাঁখল না করতে পারলে জমিদারের 
জাঁমদার ক রকম বিপন্ন হত ত৷ জান। যায় । 

ঝাঁড়খণ্ডের রাজা আসফুল্লার খানের ঘটনায় তার প্রমাণ আছে । অপরাদকে 
রামকাত্ত রায় সামস্তবর্গের প্রীতি দেবতার করুণা প্রার্থনা করেছেন-__ 

“সামত্তবর্গেতে দয়৷ কর বুড়া রায় 

হীন রামকান্ত বলে কি হবে উপায় ।” 
বলাবাহুল্য রাজা বা জামদারের অনুগ্রহে যেসকল কাব কাব্রচনা করেন তারা 
সামন্তশ্রেণীর প্রাতি অনুকূল মনোভাবই প্রকাশ করেছেন । 

এর পর সাধক কাঁব রামপ্রসাদের প্রসঙ্গে আসা যাক । কবি রামপ্রসাদ সম্পর্কে 
বলতে গেলে প্রথমেই একটি সমস্যার সমাধান করে নেওয়। দরকার হয়ে পড়ে । 
1বষয়-_দুইজন রামগ্রসাদ সম্পর্কে অর্থাং একজন রামগ্রসাদ সেন 'যাঁন হাঁল- 
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শহরের কাব__অপরজন দ্বিজ রামপ্রসাদ যাঁকে পূর্ববঙ্গের আঁধবাসী মনে কর! হয়। 
অনেকে আবার কিকাত৷ অঞ্চলের রামপ্রসাদ চক্রব্তাীকেই ছ্বিজ রামপ্রসাদ বলে 
মনে করেন। যাই হোক এই দুই কাঁবির জীবন ও রচনা এমনভাবে জাঁড়ত হয়ে 
পড়েছে যে কাবি চণ্ডীদাসের মত রামপ্রসাদকেও আমরা আঁভন্ন ভাবলে খুশী হই। 
সে যাই হোক সমস্যাটা হল- অনেকের মতে দ্বিজ রামপ্রসাদ পরবর্তীযুগের কবি 
এবং সম্ভবতঃ ইংরেজ রাজত্বকাল তখন শুরু হয়েছে-_কারণ তাদের মতে রামপ্রসাদের 
রচনায় জামদারি ও বিভিন্ন আইন-আদালতের ব্যাপারে যেসব ইংরেজী শব্দের 
ব্যবহার দেখা যায় সে সব অষ্টাদশ শতাব্দীর কাঁবর পক্ষে জানা সমন্ভবনয়। অবশ্য 
এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে কোম্পানীর আমলে অর্থাৎ ১৭২৬ শ্রীস্টান্দের অথবা তারও 
আগেই 'বাভন্ন প্রেসেডেন্সি টাউনে কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাকে “মেয়র'স কোর্” 
বলা হত। অতএব এ সব আইনের কথাবার্তা যে লোক মুখে প্রচাঁলত হয় নি 
এমন কথা বলা যায় না। রামপ্রসাদের জন্ম তার সমকালীন যুগে ১৭২৩ সালে। 

রামপ্রসাদ যে কয়জনই হোন বর্তমান আলোচনায় রামপ্রসাদ বচারের প্রশ্নে না 
গিয়ে তাকে একক মনে করেই রামপ্রসাদের রচনা আলোচনা করা হবে অর্থাৎ 
অষ্টাদশ শতকের যুগধর্ম তথ সামস্তপ্রভাব কতখানি প্রাতিক্রিয়৷ সৃষ্ড করেছে । 

প্বেই বল! হয়েছে একই মহারাজার আনুকূল্য লাভ করা সত্তেও, এবং ব্যন্ত- 
জীবনেও গোড়ার দিকে জাঁমদারের অনুগ্রহে জীবন শুরু হলেও রামপ্রসাদ জমিদার- 
শ্রেণীকে যে খুব ভাল চোখে দেখেন 'িন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষের 
জীবনে জামদারি অত্যাচার যে কত দুবহ ছিল তার প্রমাণ তার সমগ্র শান্তপদাবলী 
আভাসে, হী্গতে, রূপকে রূপকম্পে ব্যঞ্জত হয়ে উঠেছে । সোজাসুজিভাবে না 
বললেও সামন্ত বা জামদারিব্যবস্থার সম্পর্কে তিনি কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করতে 
ছাড়েন নি। ভুঁমজীবী মানুষের ওপর জমিদার অত্যাচারের চিত্র ফুঁটয়ে 
তুলেছেন তান। প্রসাদ পদাবলীর প্রথম পদটিই শুরু হয়েছে কৃষিকার্ষের আত 
বাস্তব একটি চিন্রকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করে। কাঁব বলছেন-_ “মন রে কাঁষ 
কাজ জান না”_ _অনাবাদী বা পাঁতিত জাঁমকেও উপযুন্ত কৃষিকার্ষের দ্বারা সুফলা 
করে তোলা যায়। কিন্তু জাম ও ফসলের সঙ্গেই আসে জামদারের কর্মচারীদের 
তথা মহাজনদের ফসল তছরূপের প্রসঙ্গ অথবা খাজনার দায়ে বাজেয়াপ্ত করার প্রশ্ন । 
মনের সঙ্গে যে কৃষিক্ষেত্রের তুলনা দিলেন এবং কৃঁষকার্ষের সঙ্গে অন্যান্য যেসব 
আনুষাঙ্গক উপসর্গের কথা বললেন--তা৷ একাস্তভাবেই ভূমিজীবী প্রজা বা চাষীদের 
চরস্তন সমস্যা । 

রামপ্রসাদ জাঁমদারের সেরেস্তায় কর্মচারীরূপেই প্রথম কাজ শুরু করেন। 


৩০ বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


অতএব জমিদারি কার্যপরিচালনা ও জমিদারি মনোভাবের সঙ্গে তার বিলক্ষণ 
পাঁরচয় ছিল বিশেষতঃ প্রজা-জামদারসম্পর্ক সম্পর্কে তার ওয়াঁকবহাল থাকারই 
কথা। 
তই কাব নিজেকে শোষিত প্রজাসাধারণের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন _"মা' 
গে৷ তারা ও শঙ্করী কোন আঁবচারে আমার উপর কল্পে দুঃখের 'ডিক্লিজারী” অর্থাৎ 
প্রজার সঙ্গে জামদারের ব্যবহারে যে কোনও ন্যায়াঁবচারের প্রশ্ন ছিল না কোনও, 
দিনই সে কথাই স্পষ্ট ভাষায় ব্যস্ত হয়েছে এখানে । রাজা-জাঁমদাররা যে কথায় 
কথায় প্রজার জাম নিলামে তুলতেন এবং খাজনা আদায়ের জন্য পেয়াদা পাঠিয়ে 
জোরজবরদাঁন্ত করতেন সে কথা রামপ্রসাদের পদে স্পষ্ত অনুমান কর! যায়। 
“প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে 'নলামজারি” কস্তু বিচার পাওয়ার আশা' 
প্রজার পক্ষে বাতুলতা। কারণ দরিদ্র প্রজার আইন-আদালত করার মত টাকা- 
পয়সা কোথায়? উকীল সেও জামদারেরই হাতধরা তাই কথায় কথায় প্রজার 
আরর্জ বাতিল হয়ে যায় । 
মাতৃসাধক রামপ্রসাদ মহাকালীকে জমিদারের প্রতীকরূপে কপ্পনা করে ভন্ত 
সন্তানের প্রাতি তার নিমম ব্যবহারকে প্রজার প্রতি জমিদারের অত্যাচারী মনোভাবের 
তুলনা করেছেন। 
সেরেস্তার কাজ করে জামদারের 'হিসাবানকাশ সম্পর্কে সুষ্ঠু চিন্র তিনি কথায় 
কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন। জমা, খরচ, তহাবিল, তহবিলে বাকী থাকা যে 
ফাঁকির কাজ, সে সব নিজের আভিজ্ঞতা থেকেই অর্জন করেছিলেন কাঁবি। 
জমিদারের খাসতালুকের প্রজারা যে সুখ-সুবিধা ভোগ করে অন্য মহালের 
প্রজারা তা পায় না। আঁতবৃষ্টি অনাবৃষ্টিতে অন্য মহালের প্রজারা যখন নানা কষ্ট- 
ভোগ করে খাসতালুকের প্রজারা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। তাই কবি নিজেকে 
তার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলোছলেন__ 
আম ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা 
এ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা 
ক্ষেমার খাসে আছ বসে, নাই মহালে শুকা হাজা . 
কালেকটার বা রাজন্ব আদায় কেন্দ্রমুলি যে মানুষের কাছে যমস্বর্প ভীতির 
কারণ ছল-_নিলামে সম্পান্ত চড় মানে যে গভীর পাপের ফল বা অদৃষ্টের লখন 
বলে মনে কর! হত। 
“তোর যম হয় কালেকটার 
আমার পণ্যের দফ। সবে শূন্য, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি।” 


রতচন্দ্র রায়গুণাকর রামপ্রসাদ ও অন্যান্য কবি ৩১ 


ইজারাদার ব৷ পত্তীনদারদের সেকালে প্রচণ্ড প্রতাপ-_তারা নবাব-বাদশার নিবাচিত 
প্রতীনধি-_এর৷ খাজনা আদায়ের জন) কর্মচারী হিসাবে নিষুন্ত হলেও পরে এরাই 
জাঁমদারশ্রেণীতে পারণত হয় এবং বহু প্রাচীন স্ামন্তবংশ খাজনার দায়ে লুপ্ত হয়ে 
যায়। এই ইজারাদারশ্রেণীর অত্যাচারের কথা 'বাঁভন্ন কাঁবলেখকের রচনার, 
উপাদান হয়েছে। রামপ্রসাদ তারই উল্লেখ করে যমকে লক্ষ্য করে বলেছেন-__ 

ইজারার পাটা পেয়ে, এত কি গোরব বেড়েছে 

ওরে রাজা থাকতে কোটালের দোহাই 

কোন দেশেতে কে 'দয়াছে। 
জাঁমদারের আদালতে 'বষয়সংক্বান্ত ব্যাপারে প্রজায় প্রজায় মামলা-মকদ্দম 
অথবা 'িবরোধ প্রায়ই বেধে থাকত এবং সেই 'বচারদৃশ্যেরও সুস্পস্ট বর্ণন! 
[দয়েছেন। ফরিয়াদী, বাদী, জাঁমনদারী, তজাঁবজ -সব আইন-আদালতের ভাষা 
ব্যবহারের দ্বারা বোঝা যায় কবি ভূঁসম্পান্তঘাটত মামলা বিষয়ে কত আঁভজ্ঞ 
1ছিলেন। সেই সঙ্গে কষ জীবনের তত্ব ব্যস্ত হয়েছে সেই পদে__ 

“এবার আম করব কাষ। 

আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে শস্য পাব রাশি রাশি ।” 
যাঁদও বাস্তবে রাশি রাশ শস্য পাওয়া সম্ভব নয় তবে মাতৃনামের মাঁহমা প্রসঙ্গেই 
এ কখ বলেছেন । 

ণকন্তু তারপরেই আবার শ্যামা মাকে জমিদার তথা আদালতের হুজুরের 

আসনে বাঁসয়ে কাষিজীবী প্রজার সেই চিরন্তন আভিযোগের কথাই ব্যস্ত করেছেন । 
কবি মাতৃনামে পাগল হলেও সমকালীন যুগধর্স ও বাস্তব সমস্যার প্রভাব কাটিয়ে 
উঠতে পারেন 'ন- সে কথা স্পট বোঝা যায়। অনেক পাঁরশ্রমে অনাবাদী জামকে 
আবাদী করে রাশ রাশ ফসল ফলানোও তে৷ প্রজার পক্ষে অপরাধ । তাই তো. 
কবি কৈফিয়ত দেন (অবশ্য রূপকটিই গ্রহণীয় রূপকার্থ নয়) 


আম নয় পলাতক আসামী 
ওমা কি ভয়, আমায় দেখাও তুমি ॥ 
রাজে জমা পাওাঁন যে মা, ছাটে জাম আছে কাঁম। 
আম মহামন্ত্র মোহর কর! কবচ রাখ সালতামামি 
আম মায়ের খাসে আছি বসে, আসল কসে সারে জমি 
এবার তোমার নামের জোরে, থাকব ধরে, নিষ্কর করে লব ভূমি। 
প্রসাদ বলে খাজন৷ বাঁক, নাইকো রাখি কড়া কমি। 


জাঁমর দাললপন্র শীলমোহর করা । একপয়সা খাজন বাঁক নাই-_ এমন প্রজার. 
দখাঁলস্বত্ব কেড়ে নেয় সে আঁধকার কারে৷ নেই যতই কেন ভয় দেখানে। হোক । 


৩২ বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্রক চিন্তাধারা 


খাসতালুক এবং নিষ্চর জমি প্রজাদের পক্ষে থুবই লোভনীয় ব্যাপার । কারণ 
'এই জমির জরিপ জমাবন্দী হয় না অথবা কথার কথায় খাজনার দায়ে নিলামে চড়ে 
'না। বোঝা যায় সে কালে হরদম এ সকল ঘটনা ঘটত বলেই কবি বার বারই 
কালীমায়ের খাসতালুকের প্রজা হতে চেয়েছেন_ যেখানে হাজা শুখা কিন্বা 
নিলামজাঁর অথবা জারপ জমাবন্দীর কোনও প্রশ্ন ছিল না। 
প্রজাদের এই ভয় যে কত তীব্র ছিল সে ঘটনাও কাব রূপক হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন। জমাওয়াশীল দাখিল কর৷ প্রজাদের পক্ষে এক মহা ঞ্ত্কটের 
বিষয়। জামদারের কর্মচারীর চিন্রগুপ্তের খাতায় বকেয়া বাকীর জের যত সব 
লেখা আছে । সেই জন্যই কাঁবর ভাবনা _ 
“জমায় কমি খরচ বৌশ, তরবেো কিসে রাজার কাছে ।” 
বলাবাহুল্য এ ভাবনা কেবল কাঁবর নয়__এর মধ্য দিয়ে প্রালটারয়েটশ্রেণীর 
িরকালীন ভাবনাই প্রকাশিত । তবু কাঁবর এক ভরসা আছে-_যা৷ প্রজাসাধারণের 
ভরসা একমান্র ভরসা_সে হল খাসতালুকের প্রজা হয়ে কখনও বাকীর দায়ে না 
'ঠেকা। 
রামপ্রসাদকে অনুসরণ করে আরও বহু বিখ্যাত এবং অজ্ঞাত কাব জাঁমদার 
প্রজা, জমিদারি কাজকর্ম ইতা'দি দৃষ্টান্ত দিয়ে সাধনতত্ত বোঝাবার চেষ্টা 
করেছেন। তার মধ্য দিয়েও অনেক ক্ষেত্রে তদানীন্তন জমিদারিব্যবস্থার যে 
'চেহারা ফুটেছে তা খুব মূলাহীন নয়। জামদারের জুয়াচোর কর্মচারীরা যে কি 
ভাবে জমিদারের অগোচরে লুটেপুটে খেয়ে জমিদারের তহবিল শূন্ঃগর্ড করে রাখে 
তারই বাস্তবাচন্র-সংক্লান্ত এখানে একটি পদ তুলে দেওয়া হল। 
শুন রে মন জাঁমদার 
ভাল এবার করাল রে তুই জাঁমদার 
যত সব ভয়াচোরে আমলা করে উসুল তহশীল দলে ছাড় 
তারা সব লুটে খেলে, তোমায় দিলে জমার ঘরে শূন্য ধার । 
দেওয়ান তোর নষ্টের গোড়া সৃষ্টিছাড়।, সাবেক জাঁন করলে চুরি 
খণে খণে করছে ভারি, বন্ধক কারি দেওয়ান বাবুর ছয় মুহুরি 
ভুবন কহে তাহুত বাকি, আর ভাবছ ক, হয়ে গেছে 
নুটিশ জারি, 
সব্বস্ব নিলাম হবে, জেলে যাবে, ভাঙ্গতে হবে, 
বাবুগার। 
কাঁব অজ্ঞাত না তার নাম ভানিত৷ হিসাবে ভূবন ছিল জানা নেই কিন্তু জামদারের 
দেওয়ান তথা নায়েব-গোমস্তার এমন অপূব চিত্র সে যুগে বিরলদৃ্ট। 


কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


ঈশ্বর গুপ্তের জীবংকাল ১৮১২ থেকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ । এই সাতচাল্লশ 
বছরের মধ্যে বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থার অনেক কিছু বূপাস্তর ঘটেছে এবং সরকার- 
জাঁমদার প্রজার মধ্যে সম্পর্ক জঁটলতর হয়েছে এবং বাভন্ন পন্র পান্রকায় পক্ষীয় 
[বপক্ষীয় সমালোচন৷ প্রকাশিত হয়েছে। 

প্রাত্যাহক সংবাদ-প্রভাকর ঈশ্বর গুপ্তের মুখপাত্র ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন 
_-এই প্রভাকর ঈশ্বর গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত।” ঈশ্বর গুপ্তের প্রভায় 
প্রভা পেয়ে সংবাদ-প্রভাকর সে ফুগের পক্ষে অনন্যকীতি, হয়েছিল। 
সাংবাঁদকতাকেও সাহিত্যের অঙ্গ বলা যায় যাঁদ তা সাহাত্যিক মানসের প্রকাশ- 
মাধ্যম হয়। ঈশ্বর গুপ্তের ক্ষেত্রে সাংবাঁদকতার সঙ্গে সাহত্যের অনেকখাঁন 
সম্পর্ক ছিল । স্বতন্রভাবে সাহিত্যরচনা করলেও তার সাহিত্যিক জীবনের সিংহ- 
ভাগ ব্যায়ত হয়োছল সংবাদ-প্রভাকরের সম্পাদনায় । তিনি নিজে কেবল 
সাহিত্যিক ছিলেন না_ছিলেন বহু সাহিত্যিকের আবিষ্কর্তাও। সংবাদ-প্রভাকরের 
পাতায় দীনবন্ধু, বাঁও্কমচন্দ্রের মত বহু খ্যাতিমান লেখকের প্রথম আত্মপ্রকাশ 
ঘটোছল । বঙ্গদর্শনের প্বসুরী পান্রকা৷ ছিল সংবাদ-প্রভাকর এবং ঈশ্বর গুপ্তের 
মত দায়িত্বশীল নিভাঁক সম্পাদকের সম্পাদনায় সংবাদ-গ্রভাকর ধথেষ্ট গৌরব 
লাভ করে। সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে একাধারে তার সমালোচক, 
সাহত্যিক এবং সাংবাদিক প্রাতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে তার 
স্বদেশ ও স্বজাত প্রীতি, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী, বাঁলঞ্ঠ প্রকাশক্ষমত৷ এবং শ্লেষাত্মুক 
বাচনভাঙ্গরও পরিচয় মেলে । সমকালীন প্রত্যক্ষ ও বাস্তব তথ্যের 'ভীন্ততে 
রচিত--তাই এই রচনা আরও বেশী সত্যমূলক | তদানীন্তন ভূমিব্যবস্থার প্রার্তিটি 
সমস্যার উপর তার সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং 'বিশ্লেষণাত্মক রচনা পাঠকের কাছে 
মূল্যবান এীতহাঁসক নজীর বললেও অত্যান্ত হয় না। 

রাটিশ সরকার ১৭৯০-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জামদারদের ভূষ্বামী 
করে দিয়ে এবং কৃষকদের তাদের অধীনস্থ প্রজা করে 'দিয়ে ইংরাজই প্রথম 
পারপূর্ণভাবে ভূঁমব্যবস্ায় সামস্ততন্ত্রে পত্তন করে। জাঁমদারদের কি দিতে হবে 
_বাজসরকারে তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হল। নবাবী আমলের চেয়ে নিদিষ্ট 
রাজস্ব হল চতুগুণ। তাই এ সময় রাজস্ব আর অধিক না বাঁড়য়ে তার 


৩ 


৩৪ বাংল৷ সাহত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


আদায়ের নিশ্চয়তা রক্ষা করাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। তাই আদায়কারী 
জামদারদের প্রায় সব দাবী মেনে নিয়ে রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করা হল এবং 
যাতে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ভূস্বার্মীরা দেয় রাজস্ব জম৷ দিতে বাধ্য হয় তার জন্য 
“সূর্যাস্ত আইন' ও নানারকম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা৷ হল। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তে জাঁমদারদের প্রজাশোষণের অবাধ সুযোগ করে দেওয়া হল। 
জাঁমদারদের দেয় রাজস্ব নিদিষ্ট হল কিন্তু প্রজাদের খাজনা জমিদার ইচ্ছামত 
বাড়াবার অধিকার পেল । এ ছাড়াও প্রজা উচ্ছেদ, টাকার লোভে জাঁম ইচ্ছামত 
[বাল-বন্দোবস্ত করা । জাঁমদারের৷ সেসব সুযোগও গ্রহণ করতে লাগল ৷ কিন্তু 
প্রজার প্রাত 'কিস্বা জমির প্রতি তার৷ দায়িত্বপালনের জন্য বাধ্য রইল না আসল 
কথ আইন হল জমিদারের স্বার্থে। জাঁমদারদের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের 
জন্য সূর্যান্ত আইনের মত কঠোর ব্যবস্থা ছিল-প্রজাদের কাছ থেকে খাজন৷ 
আদায়ের অনুরুপ ক্ষমতার জন্য দাবী জানান হল। ১৭৯৯ সালে সপ্তম 
রেগুলেশনে জমিদারদের প্রজার অস্থাবর ক্লোক করা এবং প্রজাদের কয়েদ করার 
অধিকার দেওয়া হল। সপ্তম রেগুলেশনই “হপ্তম' নামে সুপাঁরচিত। এই 
আইনের ফলে প্রজার প্রতি অত্যাচার চরমে ওঠার ফলে তার সংস্কারের প্রয়োজন 
দেখা দেয়। ১৮১৩ সালে পণ্ম রেগুলেশনের মারফত কয়েদ করার ক্ষমতা 
কেড়ে নেওয়া হয়। এই দুই আইনকেই একন্রে “প্ত পম” বলা হয়। ১৮১৯ 
সালে পত্তান রেগুলেশনের মাধ্যমে জমিদারি ইজারা দেওয়া আইনসম্মত হয়। এর 
ফলে অনেক মধ্যস্বত্বভোগী গড়ে ওতে। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তার সংবাদ-প্রভাকরে ভূমিব্যবস্থা, জমিদার-প্রজা সম্পর্ক, 
বঙ্গীয় কৃষকদের দুরবস্থা, নীলক-সাহেবদের অত্যাচারে প্রজাদের সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা, 
জমিদার-নীলকর ও গুজাদের পারস্পাীরক সম্পর্ক, মহাজনের অত্যাচার, সূর্যাস্ত 
আইন, হপ্ত পণ%ম, দশগ.ল ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল, জাঁমদারের প্রজাপীড়নের 
মূল কারণ, জাঁমদারদের সমস্যা, ভঁম জরিপের শুটিপূর্ণ ব্যবস্থা ইত্যাদি নানান 
ণবষয়ের উপর সম্পাদকীয় নিবন্ধ রঃনা করেছেন। এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছেন__বিশেষতঃ জমিদার-প্রজার সম্পর্কের বিষয়ে। 
জমিদারের প্রজা! উৎপাীড়ন এবং বঙ্গীয় কৃষকদের দুর্দশা বণনায় তিনি অকুণ্ঠ এবং 
সমবেদনাশীল স্তু জমিদারদের উপর রাজস্ব আদায় ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের 
ভুলুম এবং কঠোর নীতিকেও তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন--কারণ তার মতে 
ূ্যান্ত আইনের কঠোরতাই প্রজার উপর জাঁমদারের অত্যাচারের মূল কারণ। 
কারণ নির্দিষ্ট সূর্যাস্ত সময়ের মধ্যে রাজস্ব সরকারের তহবিলে জমা দিতে না 


কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৩৫ 


পারলে জামদারকে শাস্ত ভোগ করতে হত-_তার জাঁমদাঁর নিলামে উঠত-_ 
সেই কারণেই প্রজাপীড়ন করে তাকে খাজন৷ আদায় করতে হত। ঈশ্বর গুপ্তের 
মতে প্রজাদের দুরবস্থ৷ এবং জাঁমদারের শোষণ কোনও দিনই বন্ধ হবে না যতাঁদন 
না সরকারের ভূমিরাজস্ব আদায়ের নিয়ম শিথিল হয়। ঈশ্বর গুপ্তের এই 
মতবাদকে অনেক ক্ষেত্রে জমিদারশ্রেণীর প্রাতি পক্ষপাতমূলক বলে মনে করা 
হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত বিচারে ঈশ্বর গুপ্তের এই মতবাদ অবৈজ্ঞানিক নয়। কারণ 
ব্রিটিশ শাসনের কাঠামোর মধ্যেই ছিল শোষণের বাঁজ। জমিদারিপ্রথা প্রবর্তনের 
মাধ্যমে সেই শোষণের রূপ আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠোঁছল। ঈশ্বর গুপ্ত জমিদার- 
শ্রেণীকে অত্যাচারী বলতে দ্বিধা করেন নি-_কিন্তু অত্যাচারের মূল কারণ হিসাবে 
তিন সরকারকেই আঁধকতর দায়ী করেছেন। এবং সরকারী নীতি পাঁরবতিত না 
হলে এ অত্যাচার বন্ধ হবে না এ কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন। যেসকল 
দেশাহতৈষী এবং প্রজাহিতৈষী পন্রিক৷ জাঁমদারদের নিন্দা করেছেন এবং ব্রিটিশ 
শাসনের জয়গান গেয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর গুপ্ত তীব্র প্রাতিবাদ জানিয়েছেন 
তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে । 

বর্ণনা করেছেন-_নীলকরসাহেবদের অত্যাচারে নিপাঁড়িত প্রজাদের দুর্দশা ; 
জামদারদের সঙ্গে নীলকরদের ববদ্ধেষ সম্পর্ক এবং এই দুইয়ের টানা পোড়েনে 
প্রজাদের প্রাণান্তকর পাঁরাস্থিতি। নিবিচারে তাদের আটক করে রাখা হয়। অথচ 
জামদারের কাছে সাহায্য চেয়েও পাওয়া যায় না-_কারণ তারা নিরুপায় । আবার 
ইংরেজ সরকারের আনুকুল্যে ম্যাঁজিস্ট্রেটসাহেবের ক্ষমতা অসীম এবং তারা ছিলেন 
নীলকরসাহেবদের সুহৎ। সেই কারণে নীলকরসাহেবদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট- 
সাহেবদের কাছে আবেদন জানানো নিক্ষল তে হতই উপরন্তু তারই নির্দেশে 
নীলকররা অবাধ্য প্রজার উপর অবাধে অত্যাচার চালাত। অতএব ক্ষমাভিক্ষা 
ছাড়া শেষ পর্যন্ত গত্যন্তর থাকত না। বঙ্গীয় কবকেরা এইভাবে সমাজের সকল 
শ্রেণীর দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে চিরকাল । ইংরেজ রাজত্বে ঈশ্বর গুপ্তের ইংরেজ- 
[বদ্ধেষ তার স্বাধীন ও 1নভাঁক ব্ান্তত্বের পরিচয় দেয়। সংবাদ-প্রভাকরের পাতায় 
ডাহা বাঙ্গালী ঈশ্বর গুপ্ত পব বিষয়েই ব্রিটিশ সরকারের দুর্নীতি ও অপশাসনকে 
সোচ্চারে দায়ী করেছেন। 

সন তাঁরখ সম্বীলত বিভিন্ন সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা 
উদ্ধৃত করে উপরোন্ত বিষয়গুলি আরও প্রাঞ্জল ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে । 

১১ই আষাঢ় ১২৫৮ (ইং ১৮৫১ )-এ রচিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে ঈশ্বর গপ্ত 
[লখেছেন-__ 


৩৬ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


“পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ২ জমীদার ও ইজারাদার ও বাড়ীদারাঁদগের অত্যাচারের 
ব্যাপার আমর! পুনঃ ২ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া থাঁক, এ সকল দৌরাত্ম্য 
কোনকালে নিবারণ হয় এমত বোধ কারি না, দীন-দুঃখীদিগের দুঃখ বিবরণ 
বর্ণন কাঁরতে আমারাদগের কাষ্ঠের লেখনী করুণারসে আদ্র হইতেছে। জমীদার 
ইজারাদার, যোতদার প্রভৃতির দ্বারা হইতে মুস্ত হইলেও বাড়ীদারের বাড়ীর প্রহার 
হইতে রক্ষা পাওয়৷ কখনই সম্ভবে না ।” 

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক তার জনৈক সহযোগী বন্ধুর প্রোরত একটি পন্র উদ্ধৃত 
করেছেন। তাতে পল্লীগ্রামের কৃষকদের দুঃখকষ্$ মহাজনের উৎপীড়নের বিশদ 
বর্ণনা আছে। এই পন্নটি গ্রামবাংলার দরিদ্রু মানুষের একটি প্রতীক চির তুলে 
ধরেছে বলেই সম্পাদক তার উল্লেখ করেছেন। পন্নলেখক 'লিখেছেন-_“পল্লী- 
গ্রাম মান্রে কক লোকেরা প্রায় সকলেই 'ির্ধন অল্লাচ্ছাদনের সামর্থ্য রাহত, সুতরাং 
তাহারাঁদগের অন্ন জন্য উপায় ি আছে কাযেই ধান্যের বাড়ীদাতা মহাজনগণের 
নকট যাইতে হয়'" পাঁওত কর্তৃক কাঁথত আছে--যাঁদ উদরের জ্বালা না থাকত 
তবে পাক্ষকুল ফাঁদে পতিত হইত না। এবং ব্যাধেরাও ফণদ বিস্তীর্ণ কারিত 
না। (€স যাহা হউক এ ধান্যের মহাজন সকলের মধ্যে আঁধবাাংশ তালুকদার 
অপরলোক অত্যপ্প কৃষকেরা কর্ষণের সময়ে অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যত 
পাঁরমাণে ধান্য লইয়। খত িখিয়৷ দেয় পৌষ ও মাঘ মাসে তাহার দেড়া দিতে 
হয়। এরুপ নিয়মবদ্ধ আছে, অনন্তর যাঁদ দৈববশতঃ ফসল না জন্মে তবেই সর্ব 
নাশ ঘুটিয়া উঠে। খতের [লিখিত ধান্য উত্ত নিয়মে পাঁরশোধ করিতে না 
পারলে এঁ দেড়া ধান্যের খত লেখাইয়৷ লয়, তাহাতে দেড়-বংসরের ভিতর চাঁর- 
শাল ধান্য লইলে গ্ুণশালি খণদাতাকে নয় শাল প্রদান কাঁরতে হয় |” 

পন্নট উদ্ধৃত করে পরে সম্পাদক মহাশয় নিজস্ব মন্তব্য যুন্ত করেছেন-__ 
“ইহার (পত্রের) একটি কথাও মিথ্যা নহে, বরং জমীদার ও মহাজনের প্রজার 
উপর আরও অধিক দৌরাত্ম্য করিয়া থাকেন..... রাজা পশ/তি কর্ণাভ্যাং অর্থাং 
রাজা সকল 'বষয় কর্ণেই দেখেন। ফলতঃ রাজার 'বাঁদত নিমিত্ত উচ্চৈঃগ্গরে 
চীংকার করিতে আমারাঁদগের লেখনীর মুখে ক্ষণমান্ত আলস্য নাই কি কাঁরব। 
প্রজার অদৃষ্টক্রমে ভূপাঁতি এককালীন বধির ।......এজন্য অনুরোধ করি গভর্ণমেণ্ট 
যেমন অন্যান্য সমুদয় অত্যাচার বিনাশ করিয়াছেন... সেইরুপ নিয়ম ধান্য বিষয়ে 
প্রচারত হইলে প্রজার পক্ষে মঙ্গল দর্শে।” 

২-৩-১২৫৫; ২৩-১১-১২৫৮; ১-১০-১২৬৫ ; ৬-১০-১২৬৬ ; ৩০-১১- 
১২৬৬ এবং ১৮-১২-১২৭০ তাঁরখে লিখিত সম্পাদকীয় 'নবন্ধগুলিতে নীলকর 


কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৩৭ 


সাহেবদের অত্যাচারের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। ম্যাঁজস্ট্রেটের বিরুদ্ধে চার-পাচশ 
কৃষকের লাঙল কণধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনাকে ঈশ্বর গুপ্ত, সানন্দে সমর্থন 
জানয়েছিলেন। 

“নীলকরের দৌরাজ্ম্ে রাইযং লোকের সর্বনাশ” হিন্দু পে্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ 
নামক পন্রিকায় উত্ত শিরোনামে পনর প্রকাশিত হয়েছিল । তাতে নদীয়৷ জেলায় 
নীলকুঠির গোমস্তার অত্যাচারের বিশদ বিবরণ, জমিদারের 'নীঁ্ধিয়তা ও অসহায়ত 
এবং প্রজাদের যৌথভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো, কারাবরণ, পারশেষে 
সেলামী 'দিয়ে উদ্ধারলাভ এবং ক্ষমাপ্রার্থনা__নীলকরদের রক্ষার জন্য ইংরেজ 
সরকারের আনুকুল্য-_এ সকলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত সকলের 


অবগাঁতর জন্য হিন্দ্র পোঁটঃয়ট পান্রিকায় প্রকাঁশত পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত 
কবেছেন সম্পাদকীয় স্তস্তে। 


নীলকরসাহেবরা িভাবে চাষীদের নীল চাষ করায় বাধ্য করে-ক সর্তে চাষীরা 
দাদন গ্রহণ করে, তাদের অন্্রতা এবং প্রলোভন সেই সঙ্গে ভীরুতার কারণেই যে 
তারা অত্যাচারত হয় এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে ১৮-১২-১২৭০ তারিখের 
সম্পাদকীয় স্তস্তে। নীলের দাদন যে কত ভয়ানক এবং কভাবে ছলনা ও 
প্রতারণার দ্বার মুখ প্রজাদের দাদন গ্রহণে বাধ্য করা হত তার বিবরণ 'দয়ে 
বলেছেন__“পরে চালস গ্রাণ্টের করুণায় প্রজারা জানতে পেরেছিল যে নিজ ক্ষেত্রে 
নীল চাষ করার দাদন গ্রহণ করতে তারা বাধ্য নয়। কিন্তু পরে "ুন্তভঙ্গকারীদের 
প্রীতি আভিযোগ ও বিখ্যাত দশ আইনের 'বচারমতে ভূমির খাজনা বৃদ্ধি করণের 
যে ভয়ঙ্কর [নিয়ম 'নির্ধাঁরত হইয়াছে, তাহার বিধানানুসারে প্রজাপীডনের বিলক্ষণ 
ক্ষমত৷ প্রাপ্ত হওয়াতে পুনবার দাদনের নিয়ম প্রচালত হইয়। আসতেছে, যে প্রজা 
নীলকরদিগের আদেশমতে নীলকুঠিতে উপস্থিত হইয়া যৎসামান্য অর্থ দাদনে 
সেই প্রীতজ্ঞাপন্র 'িখিয়৷ দেয়__তাহার প্রধান চুন্তভঙ্গ অথবা ভূমির জমা বৃদ্ধি 
1িবঝয়ক আভযোগ উপাচ্ছিত হয় না” 

এই রাজ্যের নীল চাষীদের অবস্থা-বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন “তাহারাদগের 
অবস্থ৷ আমেরিকার র্লীতদাসাঁদগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বাঁলতে হইবেক ।” জমি- 
দারদের সঙ্গে নীলকরদের সম্পর্ক অত্যন্ত বদ্ধেষপূর্ণছল। প্রজাদের বেগার ধরে 
নীলবীজ বপন--বলপৃবক জাঁমদারের ভূমিতে চাষ করে, লাঠির বলে সেসকল 
কেটে নেওয়া_ ইত্যাদি কারণে নীলকরদের সঙ্গে জমিদারদের বিবাদ উপাস্ফিত 
হয়। নীলকরসাহেবরা প্রজাদের দুভাবে ঠকাতো। জাঁমর মাপে এবং ফসলের 
মাপে। জাঁমর সমস্ত ফসল নীলকরদের দিয়েও জমিদারের প্রাপ্য খাজনা শোধ 


৩৮ বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্ত্রক চিস্তাধার। 


হতনা । কারণ নীল চাষের দাদন নিলেই জমিদাররা জমির খাজনা বাড়িয়ে 
িতেন। এইভাবে প্রজারা একই সঙ্গে জামদার ও নীলকরদের দ্বারা অত্যাচারিত 
হত। অবশ্য নীল বিদ্রোহের সময় জামদার ও প্রজা একই স্বার্থের সামিল হয়ে- 
ছিলেন এবং যৌথভাবে আন্দোলন করেছিলেন । 

একাধিক সম্পাদকীয় স্তপ্তে ঈশ্বর গৃপ্ত জমিদারের প্রজাশোষণের মূল কারণ 
এবং বঙ্গীয় কষকগণের দুরবস্থা এবং তার সমাধান বষয়ে পর্যালোচনা করেছেন 
এবং সকল ব্যাপারে ইংরেজের ভূমিরাজস্বনীতিকেই দায়ী করেছেন। ১৭৯৩ 
খীষ্টাব্দে লর্ড কন“ওয়াঁলসের উদ্যোগে পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট বা 'চরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সূচনা! হল। এতে স্থির হল জমিদারদের বংশানুরুমিক মালিক হিসাবে 
মেনে নেওয়া হবে। জমিদারদের বাৎসরিক যে টাকা সরকারকে দিতে হবে তা 
আদায়ীকৃত রাজস্বের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে ॥ জাঁমদারদের পাঁরমাণ চিরস্থায়ী - 
ভাবে নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়। এর ফলে সুদূর অতীতকাল থেকে জামর উপর 
যৌথ ও ব্যান্তগতভাবে যে আঁধকার এতাঁদন কৃষকেরা ভোগ করে আসছিল ৷ 
সম্পূর্ণভাবে লোপ করে দেওয়া হল। “জাঁমদারদের ভূস্বামী করে দিয়ে এবং 
কৃষকদের তাদের অধীনস্থ প্রজা করে 'দিয়ে ইংরাজই প্রথম পাঁরপূর্ণভাবে ভূমি- 
ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রে পত্তন করে।” (বিনয় চৌধুরী- বাংলার ভূমিব্যবস্থার 

্‌ রূপরেখা ) 
যে সময় ফরাসীদেশে সমাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে বাংলাদেশের কৃষকেরা তখন 
হাঁরয়েছে ভূমির উপর তাদের দীর্থাদনের আঁধকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নাদিষ্ 
সময়ে যাতে জমিদাররা রাজস্ব জমা 'দিতে বাধ্য থাকে তার জন্য বিভিন্নরকম 
কঠোর আইনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল আইনের মধ্যে সূর্যাস্ত আইন 
প্রধানতম। ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ-প্রভাকরে সূর্যাস্ত আইনের কঠোর সমালোচনা 
করেছেন কারণ তার মতে এই আইনের ফলেই প্রজাদের প্রাতি জীমদারদের 
উৎপীড়ন তীব্রতর হয়েছে। 

২৮-৫-১২৫৯ তাঁরখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন-_“এই 
বঙ্গদেশের ভূম্যাঁদ স্বভাবতঃ আঁতি উবরা। অপ্প পারিশ্রম কারলেই তাহাতে 
প্রচুররূপে শস্য ও ফলাঁদ উৎপন্ন হইয়া থাকে-উপজীবিকা 'নিবাহের এতাদৃশ 
সদুপায় সত্তেও কষকাঁদগ্ের দুঃখ মোচন হয় না-_তাহারা ছিন্ন বসন পাঁরিধান ও 
পর্ণকুটিরে অবস্থান বরে কু ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত 'দিনান্তে উদরান্ন নিবাহ করিতে 
পারে না। কৃষকমণ্ডলীর এই দুরবস্থার কারণ অবধারণে আমরা একপ্রকার অক্ষম 
হইয়াছি। কেহ ২ ভূম্যধিকারিগণের প্রতি সকল দোষ অর্পণ করেন, কিন্তু প্রকৃত 


কাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৩৯ 


বিবেচনায়, তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না-_কারণ জামদারেরা 
ভূমির নির্ণতি জমাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাও তাহারা হালবকেয়া হিসাবে 
আদায় করেন। দুষ্ট প্রজা ব্যতীত নিেশষ প্রজার 'বিরুদ্ধে কোন জামদার হপ্তম্‌ বা 
পণ্চম আইন জারী করেন না। গভর্ণমেন্ট সংক্রান্ত রাজস্ব সংগ্রহকারক কালেন্টর- 
সাহেবরা কিস্তির নিদিষ্ট 1দবসে সূর্যাস্ত সময়ের মধ্যে যে প্রকার কঠিন নিয়মে 
রাজস্বের টাকা আদায় করেন জমিদারেরা যদ্যাপ সেহ প্রকার ক্লেশকর নিয়মের 
অনুগামী হইয়। খাজানা আদায় করিতেন তবে প্রজাদগের চালে খড়গাছাও থাকত 
না। এই 'বিষয়োপলক্ষে আমারাদগের দৌনিক সহযোগী ইধালশম্যান সম্পাদক 
মহাশয় অনেক উত্তম যুক্তি লাখিয়াছেন। তান বালয়াছেন যে-_ 

“যাঁদও কোন কোন জমীদার খাজানার জন্য কোনও প্রজার প্রাতি অন্যায় 
আচরণ করেন তথায় বাশষ্টর্প বিচারে সেই দোষ গভর্ণমেণ্ট প্রতিই আঅপিত 
হইতে পারে-_কারণ রাজপুবুষেরা নীলাম করণের যে ভয়ানক নিয়ম করিয়াছেন 
তাহাতে কোনমতেই জমীদারের রক্ষা নাই। এঁ নীলামের দিন যত নিকটস্থ 
হইতে থাকে ততই জমীদারেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অসীম চিন্তাসাগরে 
মগ্ন হইয়া থাকেন। 


অতএব গভর্ণমেন্টের রাজস্ব বিষয়ক চলিত নিয়মকে বঙ্গদেশীয়, কক ও 
জমীদারগণের দুরবস্থার কারণ বাঁলতে হইবেক। 

আমারাদগের রাজপুরুষেরা এই রুচির নিয়ম একেবারে অবহেলন করিয়া 
বাঁসয়াছেন। প্রজারা ?করৃপে অবস্থান করিতেছে তাহার প্রতি তাহারাঁদগের কিছুই 
দৃষ্টি নাই। কোন বংসর শস্য হউক বা না হউক তাহার নিয়ামত রাজস্বের একটি 
পয়সাও পারত্যাগ করেন না-_এতীন্তন্ন ইজারাদার পশ্তীনদার, দরপন্তনিয়াদার 
ইত্যাদ বহ্‌ লোকে কৃষকের পাঁরশ্রমাজিত বস্তুর অংশগ্রহণ প্বক আপনাপন 
উপার্জনে তৎপর থাকাতে কৃষকের অবস্থা আতশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছে 
যাঁহারাদগের অধীনস্থ প্রজামগুলীর ঈদৃশ দুরবন্থা _তাহারাঁদগের সুসভ্য ও 
রাজনীতিজ্ঞ বাঁলয়৷ আভমান করিতে ক লজ্জা বোধ হয় না £” 

সামায়ক পন্রে বাংলার সমাজচিন্তর সংকলনগ্রন্থের ভূমিকায় সামন্তশ্রেণী সম্পর্কে 
ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাব বিশ্লেষণ করে সম্পাদক ও সংকলক শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় 
1লখেছেন--“সেকালের জাঁমদারীও নেই জামিদারও নেই । দুই-ই যে ব্রিটিশ 
আমলে লোপ পেয়েছে প্রভাকর তা জানত ও বুঝত। নতুন জাঁমদাররা টাকা 
দিয়ে যেমন কোম্পানির কাগজ বা অন্যান্য অর্থকরী সম্পন্ত কেনেন তেমানি জমি- 
দারীও িনেছেন। সুতরাং টাকায় টাকা বৃঁদ্ধর চেষ্টা কর৷ তাদের পক্ষে স্বাভাবিক 


৪০ বাংল৷ সাহিতো সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


টাকা ও মুনাফাটা হয়ে উঠেছে মুখ্য। জাম ফসল প্রজা ইত্যাদ গৌণ। তার ফলে 
জঁমর উপর নির্ভরশীল বিরাট একটা 'নান্্রয় ও অপদার্থ মধ্যশ্রেণীর বিকাশ 
হয়েছে বাংলার গ্রাম্য সমাজে । তার সম্পূর্ণ বোঝাটা বহন করতে হচ্ছে সমাজের 
তলাকার কৃষকশ্রেণীকে । গ্রামে শোষকের সংখ্যা যত বাড়ছে শোঁষত কৃষকদের 
দুঃখকষ্টও তত দুঃসহ হয়ে উঠেছে ।” [বিনয় ঘোষ-_( সংবাদ-প্রভাকরের ভূঁমিক। ) 
সামায়কপন্লে বাংলার সমাজচিন্র ১ম খণ্ড ] 
জামদার-প্রজার মধ্যে শোষক শোষিত সম্পর্কের কারণ নির্ণয় করে ২০-৬- 
১২৬০ সালে তিনি যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন তাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 
-_-“কোন্‌ দেশ হইতে গভর্ণমেণ্টের আঁধক রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহার বিবেচন৷ করিতে 
হইলে এই বঙ্গ রাজ্যকেই প্রধান বাঁলয়া গণ্য কাঁরতে হইবেক, অতএব বিজ্ঞ 
লোকেরা অবশ্যই বিবেচনা কাঁরবেন যে, দশসালা বন্দোবস্তের দ্বারা গভর্ণমেন্টের 
কোন ক্ষতি হয় নাই। বরং তাহারাঁদগের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, কেবল কৃষকের৷ 
কোন কোন বিষয়ে ক্লেশ পাইতেছে। ফলতঃ যুস্তমতে আমারাঁদগের রাজপুরুষেরাই 
সেই ক্লেশের কারণ হইয়াছেন, তাহারা যদ]ঁপ রাজস্ব সংগ্রহ নিমিত্ত জামদারের প্রতি 
কাঠিন নিয়ম নির্ধারণ না৷ করিতেন তবে জমিদারের! প্রজার সবস্ব বক্লয় করিতেন 
না, গভর্ণমেন্টের এই নিয়মে পূর্বেকার অনেক জমিদার আপনাপন ভূমি সম্পা্তুতে 
বত হইয়া ক্লেশসাগরে অবগাহন করিয়াছেন এবং অনেক বহুমূলে৷র জমিদারি 
সামান্য মূল্যে বিক্রয় হইয়৷ গভণমেপ্টের খাস তোসলভুস্ত হইয়াছে অধুনা 
জমিদারাদগের মধ্যে অদ্যাবাধ এরূপ নিয়ম চলত আছে যে তাহারা হালবকেয়া 
হিসাৰ অনুসারে প্রজার নিকট হইতে খাজান৷ আদায় করেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের 
সেই নিয়ম নাই । অতএব দশসালের বন্দোবস্ত প্রজার ক্লেশের কারণ হয় নাই 1» 
৯-৮-১২৬০ সালের প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন সামস্তশ্রেণীর স্থলে নবাগত 
'জমিদারশ্রেণীর উদ্ভবের কার্ষকারণ নির্ণয় করেছেন। সম্পাদকীয় স্তন্তে তার 
বন্তব্য উদ্ধত করে এ বিষয়ে আলোচন৷ করা যেতে পারে । তিনি লিখেছেন__ 
“গভণমেন্ট রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত ক্রমে কঠিন নিয়মসকল নির্ধারণ করাতে 
এবং প্রজাসকল দুরবস্থায় পতিত হওয়ায় সেই সুখ ও আয়েরও অন্যথা হয় 
একারণ অনেক জমিদারী কালেক্রসাহেবের নিলাম দ্বারা হস্তান্তুরত হইয়াছে। 
প্বে যাঁহার৷ সম্্ান্ত জামদার বাঁলয়। রাজদ্বারে ও সাধারণ সমাজে মান্য ও প্রতিপন্ন 
ছিলেন অধুনা তাহারাদগের পরিবারগণ অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছেন ।” 
প্রাচীন জামদারদের স্থলে কোম্পাঁনর আমলে এই নবোদিত জমিদারশ্রেণীই 
পরব্তীকাল পর্যন্ত জমিদার নামে পাঁরচিত হয়েছেন এবং ইংরেজ আমল 


কাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৪১ 


থেকে রাজস্ব সংগ্রহের নামে প্রজা উৎপাঁড়নের যে প্রবণতা তাদের মজ্জাগত হয়ে 
গয়েছিল তা বংশানুরুমে সণ্সারত হয়েছে । মান্র সাতচল্লিশ বছরের আয়ুক্কালের 
মধ সুদূর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেওয়া গুপ্ত কবির পক্ষে সন্তব ছিল না। তথাঁপ 
সমকালীন কতকগুলি ঘটনা থেকে তান সাম্প্রতিক জামদারশ্রেণীর স্বার্থপরতার 
স্পষ্ট আভাস দিয়েছেন। ১৭-৮-১২৬০ সালের সম্পাদকীয় স্তস্তে “বাংলাদেশের 
জাঁমদার" শিরোনামে তিনি লিখেছেন_-“এই বঙ্গদেশের জমীদারগণের পরস্পর 
[বিবাদ কি নিবারণ হইবেক না ?” 

তিন আরও িখেছেন......“নীলকর ব্যতীত জরীদারের সাঁহত 
জমীদারের ও তালুকদারের সাঁহত ইজারাদারের অনেক বিবাদ হইতেছে - হাতে 
লাঠালাঠি ও প্রাণিহত্যা পর্যন্ত হইতেছে । মনোহরপুরের বিখ্যাত দাঙ্গা অনেকের 
স্মরণ আছে _- তাহাকে একপ্রকার ক্ষুদ্র যুদ্ধ বললেই ভাল হয়।” এবং এ ক্ষেত্রেও 
[তান ব্রিটিশ সরকারকেই দায়ী করেছেন। পাব্রটিশ গভর্ণমেন্টের নিয়মের 
দোষেই এই বঙ্গদেশ মধ্যে ভূম্যাদি সম্বন্ধে বিবিধপ্রকার বিবাদ হইতেছে ।” 

সংবাদ-গ্রভাকরের বেশ কয়েক সংখাক পত্রে কৃষক ও প্রজার দুরবস্থা নিয়ে 
সম্পাদক আলোচনা করেছেন এবং দুরবস্থার মূল কারণ সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তার 
সমাধানেরও উপায় দেখিয়েছেন । এবং এই প্রত্যেকটি রচনাই তার সহানুভূতিশীল 
দরদী মন এবং বৈজ্ঞানিক যুস্তিজ্ঞানের প্রমাণস্বরূপ । 

৫-৫-১২৬৪ সালের বাংলার কৃষকদের সম্পর্কে 'লাখত সম্পাদকীয় 
সপ্তে ঈশ্বর গুপ্ত মেং রবিনসন নামক ইংরেজ লেখকের বঙ্গদেশের কৃষকদের দুরবস্থা 
সম্পাঁকত পু্তিকার সমালোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত 
অনুবাদ করেছেন এবং পরে নিজ্ব মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তান লিখেছেন _ 
'্রাবনসনসাহেব বঙ্গদেশীয় কৃষকদের দুরবস্থা এতর্পে করিয়া পরিশেষে 
জমিদারদিগের প্রতিই সমস্ত দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 
জমিদারেরাই এই সকল দুঃখের মূল হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট জামদার বিশেষের 
যেরূপ রাজস্ব নিরূপণ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা কাঁরলে গভর্ণমেপ্ট ভূমির 
উৎপন্বের অর্থাংশও গ্রহণ করেন না ।......অপরার্ধ সত্তে কষককুল ি কারণে 
এই কষ্ট সহ্য করে । তাহা কোথায় যায় কে বণ্টন কাঁরয়া লয় ?”- তদ্রতুরে 
ঈশ্বর গুপ্ত জানয়েছেন-_-“গভণ“মেণ্টের রাজস্ব সম্ব্কীয় অপারচ্ছিন্ন নিয়মই কৃষকের 
সকল দুঃখের মূল হইয়াছে, কারণ আমারাদগের রাজপুবুষেরা এ দেশে রাজকার্ষের 
ভার গ্রহণ কারয়া ৩০ বৎসর পর্যন্ত ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ 1নীমি্ত ববিধপ্রকার 
নিয়ম নিবন্ধন করিয়াছিলেন ফলতঃ কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই...... 


৪২ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


পারশেষে রাজনীতি নিপুণ মহাত্মা লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব এ দেশে আগমন 
করিয়া ইংরাজী ৯৭৯৩ সালে বঙ্গঈদেশের ভূমির রাজস্ব বিষয়ে দশসালা বন্দবন্ত 
নামে যে সুবিখ্যাত 'নিয়মপন্র নির্দিষ্ট করিয়াছেন বিলাতের কোর্ট অব ডিরেইর্স 
সাহেবাদগের আঁভমতক্রমে তাহাই চিরস্থায়ী হইয়াছে-_গভর্ণমেণ্ট একপ্রকার শপথ 
প্ৰক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কোনকালে এঁ নিয়মের রূপান্তর করিবেন না। 
এই নিয়মবলেই গভর্ণমেন্টের রাজস্বের ন্যনাতিরেক বিবেচনায় জামদার সকলের 
মূল্য নিদিষ্ট হইয়াছে । এবং ধনাঢ্য ব্যান্তগণ মূল্য দয় তাহা প্রায় সম্পাশ্তর মধ্যে 
গণ্য করিয়াছেন অর্থা যেমন কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য ভূমি সম্পান্ত সেইরূপ 
জামদারী মনুষ্য অর্থ দিয়া যে কোনও ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । 

অতএব বহু ধন দ্বারা আঁজত জমিদারী হইতে ভূমাধিকারিরা লভ্য প্রত্যাশ। 
করিবেন-ইহা কোনমতেই বিচিত্র বোধ হয় না। বিশেষতঃ জমিদারী সম্বন্ধীয় 
সকল বিষয়েই তাহারদিগের রাজনিয়মের অধীন হইতে হয়।” 

পাঁরশেষে লেখক কৃষকের দুর্দশার মূল অনুসন্ধানকরে বলেছেন-__“আমাদের 
এইমাঘ বন্তব্য যে গভরমেণ্টের নিয়মের বিশৃঙ্খলার ও কৃষকাঁদগের মূখখতা দোষই 
তাহারদিগের সমূহ ক্লেশের কারণ হইয়াছে। জামদার, পন্তনিদার, তালুকদার, 
দরপত্তনিদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্নভোগীর সংখ রাজনিয়মবলে যত বৃদ্ধি 
হইয়া আসিয়াছে ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে । এতগ্তিন্ন খোদকন্তা, 
পাইকস্তা, যোতদার, বীজধান দাতা ইত্যাদও ভূমির উৎপণ্ন গ্রহণকারি বিস্তর 
আছে । তাহারা স্বহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন ইত্যাঁদ ক্ষেত্রের কার্য কিছুই করে না 
অথচ কৃষকের উপর কর্তৃত্ব করে ॥" 

লেখকের মতে_-“গভর্ণমেণ্ট যদ্যাপ কৃষকের দুর্দশা সমস্ত সন্দর্শনপূর্বক 
যদ্যাপ রাজাঁনয়মাদর সংশোধন করেন তবে কৃষকের দুঃখ অনেক অনেক মোচন 
হইতে পারে 1” 


কৃষকদের দুর্দশার অপর কারণস্বর্প 'তাঁন মধ্যস্বত্বভোগী তথা মহাজনদের 
অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। ৮-৮-১২৭০ সালের সম্পাদকীয়তে নদীয়৷ 
জেলার এক 'রপোর্টের ভিত্তিতে তিনি 'বিষয়াটর আলোচনা করেছেন । 
মহাজনের কাছে কৃষক খণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়--অসময়ে মহাজনের তাদের 
বীজধান প্রদান করে, অভাবের সময় শস্যাঁদ এবং অর্থ কজ দেয় এ কথা ঠিক-_ 
ণকম্তু পরে সুদে-আসলে তারা যা আদায় করে তাতেই কৃষকের অবস্থা শোচনীয় 
হয়ে ওঠে । মহাজনের সুদ ও জাঁমদারের খাজনা মেটাবার পর কৃষকের 
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আর কিছু অবাঁশষ্ট থাকে না। এই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর গুপ্ত 


কাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৪৩ 


বলেছেন--“অতএব কৃষকগণ যাহাতে গ্রাম্য মহাজনদিগের নিকট ধণজালে বদ্ধ না 
হয় তাহারা প্রয়োজনমতে গভর্ণমেন্ট অথবা জামদারাদগের নিকট হইতে 
সাহায্প্রাপ্ত হইতে পারে-_তাহারাঁদগের নিকট হইতে আঁধক পাঁরমাণে সুদ 
গৃহীত না হয়--এমন উপায় করা আমারাঁদগের ব্যবস্থাপক মহাশয়দিগের পক্ষে 
আঁতি আবশ্যক হইয়াছে ।” 

লক্ষণীয়, পূর্ণ ইংরেজ রাজত্বকালে বাস করেও উনাবংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
দশকে গুপ্তকাব যেভাবে ভুমব্যবস্থার মধ্যে সরকারী নীতির অসঙ্গাতি এবং 
আঁবচার লক্ষ করে সোচ্চারে তার সমালোচনা করেছেন - আবার তার সমাধানের 
পথ নির্দেশ করেছেন- সেই জোরালো, নিভাঁক ভাঙ্গ ও মানাঁসকতা _ বাঁঙ্কমের 
মধ্যে এমন কি তার পরবতাঁকালের আরও বহ্‌ সাহত্যিক 'সমালোচকের মধ্যে 
আমরা কোথাও খুজে পাই নি। 

জমিদার ও সূর্যান্ত আইন নামক সম্পাদকীয়তে (২৫:৬-১২৫৯ ১, সূর্যাস্ত 
আইনের সমর্থক ফ্রেণ্ড সম্পাদকের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন _“এ নিয়মে 
জমীদারাদগের যে পর্যন্ত কেশ বৃদ্ধি হইয়াছে অন্য উপায় দ্বারাও তাহা আমরা 
[বলক্ষণ দৃষ্ট কারতেছি। 

রাজস্ব নিমিত্ত অনেক জামদা'রি বঙ্ধক পাঁড়য়াছে তাহার মধ্যে কতক বা 'বক্কয় 
হইয়৷ 'গয়াছে_-কতক জমীদারগণের হস্তে আছে বটোকন্তু তাহার সুদ গুণিতেই 
মহাকরেশে পাড়িয়াছেন- নীলামের ক্লেশকর [নিয়ম হইবার পূব জাঁমদারাদিগের 
এপ্রকার দুরবস্থা কিছুই ছিল না।” 

তার মতে-_“রাজস্ব গ্রহণ জন্য কঠিন নিয়ম নির্ধারণ করাতেই জমীদারেও 
প্রজার ঘর দ্বার পর্যন্ত বিক্কয় কারয়৷ খাজানার টাকা সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছে ৮ 

গভর্ণমেন্টের ভূমি জরিপব্যবস্থা সম্পর্কেও ঈশ্বর গৃপ্তের সম্পাদকীয় মস্তব্য 
অত্যন্ত দূরদশিতার পাঁরচায়ক। তান লিখেছেন__“কোন্‌ ভূমি কার তাহার নশয় 
কর৷ আঁতি আবশ্যক হইয়াছে । জাঁরপের সময় একের ভূমি যদ্যপি অন্যের নামে 
লেখা হয় তবে ভবিষ্যতে তজ্জন্য অবশ্য গোলযোগ হইতে পারে । অতএব যে 
কার্ষের দ্বারা একের স্বত্বের অপহুব হইতে পারে তাহা কোনমতেই উপকারজনক 
নহে ।” 

মোঁকর চিরশত্রু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে উগ্র. স্বাজাত্য বোধ এবং তীব্র ইংরেজ- 
বদ্ধেষ থাকার দরুন তার বন্তব্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং 'শানিত। তাই তার 
সামস্তচিন্তার সঙ্গে পরবর্তী সাহাত্যিকদের "চস্তাধারার যথেষ্ট প্রভেদ লাক্ষিত হয় । 


ঘিগ্তাসাগর 


সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ও বিবর্তনের আলোচনায় বিদ্যাসাগরের মতামত বিস্তৃত 
ন৷ হলেও গুরুত্বপৃ্ সন্দেহ নেই। সেই কারণে সামন্ততনত্ররে একাল পর্যায় 
বিশ্লেষণের ভীমকারৃপে প্রথমেই বিদ্যাসাগর .রচনার িয়দংশ উদ্ধৃত করতে 
হচ্ছে। সমাজসংস্কারক 'বিদঠসাগর যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী অধ্যায়, 
তার সুফল কুফল 1নয়ে ভাবিত ছিলেন - তার প্রমাণ আছে তার বাঙ্গালীর ইতিহাস 
নামক 'নবন্ধটিতে। বাঙলার ইতিহাসবষয়ক নিবন্ধটি থেকে অংশাঁবশেষ 
( পণ্সম অধ্যায় ) তুলে দেখানো যেতে পারে-_সমকালীন মানুষের দৃষ্টিতে প্রায় 
সমকালীন ইতহাস সমীক্ষার গুরুত্ব কতখানি ঘাঁদও এগ্রন্থটিকে মৌলিক রচনা 
বল। যায় না। আবার সম্পূর্ণ অনুবাদও নয়। বিদ্যাসাগরের .মতানুসারে “এই 
পুস্তকে ..... নবাব সরাজদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ অবাঁধ......বোণ্টিঙ্ক মহো- 
দয়ের আধকার সমাপ্তি পর্যন্ত .....এ কোন অশীতি বৎসরের বৃত্তান্ত বাঁণত হইয়াছে” 
১৭৫৬ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত । ইংরেজ শাসনের সৃচনায় অর্থাং কোম্পানির আমলে 
জাঁমদারদের অবস্থা সম্পর্কে বিদ্যাসাগর িখছেন__ 

“জাঁমদার ও প্রজাবর্গ কাহাকে প্রভু বালয়া মান্য করিবেন-_ তাহারা কিছুই 
জানিতেন না__-সমস্ত রাজকার্ষের 'নবাহের ভার নবাব ও তর্দীয় অমাত্যবর্গের হস্তে 
ছল 'কন্তু ইংরেজরা এ দেশের সর্বত্র এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে তাহারা 
যংপরোনাস্তি অত্যাচার করিলেও রাজপুরুষেরা তাহাদের শাসন কাঁরিতে পারিতেন 
না .....ফলত.ই ইংরাজাঁদগের দেওয়ানী প্রাপ্তর পর সাতুবৎসর সমস্ত দেশে 
যারপর নাই বিশৃঙ্খলা ও আত ভয়ানক অত্যাচার বাধিয়াছিল ৷ জামদারদের 
কার্ধাবাঁধ সম্পর্কে বলেছেন তৎকালে জমীদারেরা কেবল প্রধান করসংগ্রাহক 
ছিলেন 1” 

হেষ্টিংস-এর সময় জমিদারিব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা নিয়ে লিখেছেন__ 
+১৪ই মে কৌ্সিলের সম্মতক্রমে এই ঘোষণা প্রচারিত হইল যে ইংরাজের৷ স্বয়ং 
রাজপ্বের কার্যানর্বাহ কাঁরবেন। যেসকল যুরোপীয় কর্মচারী রাজস্বের কর্ম 
কারবেন তাহাদের নাম" কালেক্তীর হইবেক। কিছুকালের নিমিত্ত 
সমুদয় জমী ইজারা দেওয়৷ যাইবেক। আর কৌন্সিলের চারিজন মেম্বর, প্রত্যেক 
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প্রদেশে গিয়া, সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। ইহ্হারা প্রথমে কৃষ্নগরে গিয়। 
কার্ধার্ত করিলেন। পূর্বাধিকারীরা অত্যন্ত কম নিরিখে, মালগুজারী১ দিতে 
চাহিবাতে। তাহারা সমুদয় জর্মী নীলাম করাইতে লাগলেন। যে জমিদার অথবা 
তালুকদার মালগুজারী দিতে সম্মত হইলেন তিনি আপন বিষয় প্বব__আঁধকার 
করিতে লাগলেন। আর যিনি অত্যন্ত কম দিতে চাহলেন, তাহাকে পেনশান 
দিয়া আঁধিকারচ্যুত করিয়া তৎপাঁরবর্তে অন্য ব্যন্তিকে আঁধকার দেওয়াইলেন। 

কু মহাজন দগের স্বেচ্ছাক্রমে খাতককে রুদ্ধ করিয়া টাকা আদায় কারবার যে 
ক্ষমতা ছিল, তাহাও নিধণারত হইল । আর দশ টাকার অনাধক দেওয়ানী 
মোকর্দমার নিষ্পান্তর ভার পরগনার প্রধান ভূম্যধিকারীর হস্তে অপিত হইল । 

ইজারাদার রেজার্খার অত্যাচার সম্পর্কে বলা হয়েছে- সকলে সন্দেহ করত 
তান অনেক রাজস্ব ছাপাইয়৷ রাখিয়াছিলেন এবং প্রজাদগেরও অধিক নিপীড়ন 
করিয়াছিলেন। - 

বাংলার ইতিহাস মার্শম্যানের অনুসরণে রচিত হলেও সামন্ততন্ত্রের সম্পর্কে যে 
বিদ্যাসাগর ব্যান্তগতভাবে চিন্তা করতেন না তা নয়। কারণ বহুবিবাহ বাল্যাববাহ 
ও বৈধব্য জীবনের মত সামন্তপ্রথাও বাংলাদেশের সমাজজীবনে একটি অভিশাপ 
[ছল । বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহের (দ্বিতীয় খণ্ডের) ভূমিকায় শ্রীগোপাল 
হালদারের বন্তবোর কিছু কিছু অংশ এখানে প্রয়োজন বিশেষে উদ্ধত করা হল 
“বাংলাদেশে ..... একটা বিশেষ দাবি ছিল যে জমিদারতন্ত্রে কর্ণওয়াঁলশ বাংল।- 
দেশকে আধা মধ্যযুগের ব্যবস্থায় আঁভশাপগ্রস্ত করেন, সেই জমিদারিতন্ত্রে 
আঁভশাপমোচন । এটাই 'ছিল বাঙ্গালী জীবনে মূল সমসা।- এই প্রজাসাধারণের 
আঁধকার লাভের সমস্যা ও জাতীয় মুক্তির সমস্যা এই যুগদাবি স্বন্ধে বিদ্যাসাগর 
নিস্পৃহ ছিলেন বলব না কিন্তু মনে হয় অত্যন্ত ভেবৌঁচস্তেই নিঁন্্রয় ছিলেন । 

এই সম্পর্কে যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে গেপাল হালদার যা বলেছেন 
তার সারমর্ম হল এই যে বিদ॥াসাগরমহাশয় শিক্ষাকেই উন্নতির প্রার্থামক 
সোপান বলে জানতেন এবং সেই শিক্ষাবিস্তারের সবশ্রেষ্ঠ সহায়ক হতে পারেন 
বিত্তবান ও উচ্চমধ্যাবত্ত। এই ভরসাতেই বিদ্যাসাগর স্বেচ্ছায় নিজেকে প্রজা 
আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত করেন নি। কিন্তু পরে তার সে বিশ্বাস হারায়। 
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক পন্রে তান যে কথা জানিয়ে বলোছিলেন যে__ 
ধাঁণকশ্রেণী সমাজসংস্কার চায় না তারা ইংরেজের অনুগ্রহ লাভের মাধ্যমে ব্যান্তগত 
সুবিধা করে নিতে চায়। 

১। মালগুজারী- দশসালা বন্দোবস্ত 


৪৬ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রক "চিন্তাধারা 


সেই কারণেই বিদ্যাসাগর পরে বিশেষ করে কর্মাটাড়ে সণওতাল প্রভৃতি 
সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে ওঠেন। বস্তুতঃ দীন দুঃখী ও আর্তজনের 
জনাই তগর জীবন উৎসর্গাকৃত ছিল । 'শিবনাথ শীাস্ত্রীকে নাকি 'তাঁন বলেছিলেন 
ভারতের যে কোনে রাজামহারাজার নাকের উপর তিন এই চটিশুদ্ধ পায়ের লাথ 
মারতে পারেন। কিন্তু প্রজাকল্যাণের জন/ই হয়তো তিনি বাঁণকশ্রেণীর প্রতি 
ঘুণাভাব দেখান নি। কারণ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত স্বার্থ জামদারীপ্রথার সঙ্গেও 
তখন পয'স্ত জাঁড়ত ছিল। এই সম্পর্কে শ্রী হালদারের ভূমিকার একটি বৃহৎ অংশ 
বিদ্যাসাগরের সমাজদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা এই পর্যায় থেকে উদ্ধৃতি তুললে বোধ হয় 
অপ্রাসসাঙ্গক হবে না 

“১৭৯৩-এর ব্যবস্থায় আধিকারহাীন প্রজাদের যে কী দুর্দশা, ত৷ বীরাঁসংহের 
ঠাকুরদাসের পুনের পক্ষে না জানার কথা নয়। বিদ্যাসাগর নিজে ভূসম্পান্তর 
আঁধকার চান নি। বর্ধমানের মহারাজ বারাঁসংহের পত্তন তশকে 'দিতে চাইলেও 
প্রতিবেশীদের হিতে খাজনা আদায় করে মুনাফ৷ তোলা তার আভিপ্রেত ছিল 
না 1৮ 

১৮৩৩-এর সনদ বদলের সময় থেকে বাংলাদেশে প্রজাস্বত্ের প্রশ্ন ও প্রজার 
দুর্দশার প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠ্ছে। 

১৮৫৪-র সনদ বদলের পৃবে কতকটা মিশনারিদের প্রচারে প্রজাস্বত্বের প্রশ্ন 
গুরুতর হয়ে উঠে। তখন জাঁমদারসভাও তাতে মন দেন। আর প্রজার নামমান্র 
আঁধকার স্বীকার করে একটা আইনও তখন পাস হয় কিন্তু তাতে সমস্যার 
বিন্দুমান্ত সমাধান হয় নি--জামদার ও মধ্যস্বত্ববানদের শোষণ একচুলও কমে না-_ 
ফলে প্রজার অসন্তোষ আরও বৃদ্ধ পায়। 

তত্ববোধিনী পান্রকায় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রজার স্বপক্ষে যে প্রবন্ধ রচনা করেন 
শ্রীহালদারের মতে তা নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের সমর্থনেই প্রকাশিত হয়। কারণ 
অক্ষয়কুমার প্রবন্ধের ভাষা সংশোধনের জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে বিশেষ খণী 
ছিলেন সাহত্যের ইতিহাসে তার উল্লেখ পাওয়া যায় । 

এ ছাড়াও প্যারীটাদ মিত্র, িশোরীচাদ মিন্র ইংরাজীতে জমিদারীপ্রথার তীব্র 
সমালোচনা করেন। িশোরীচাদ তো বিদ্যাসাগরের দলভুন্ত ছিলেন। এতএব 
শ্রী হালদারের মতে এখানেও বিদ্যাসাগরের পরোক্ষ সমর্থন অবশ্যই ছিল । 


১৮৫৯-৬০ সালে নীলাবিদ্রোহ হয়। দীনবন্ধুর নীলদর্পণে অবশ্য জামদারী- 
প্রথার সমালোচনা নেই কারণ সেখানে নীলকরসাহেবদের অত্যাচারে জামদার 


গোলোক বসু এবং রায়ত সাধুখাঁ তোরাশ রাইচরণ সকলেই সমানভাবে নিপীড়িত 
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হয়েছে। বরং গোলোক বসু ও নবীন হাধবকে প্রজাবৎসল জনিদাররূপেই চিন্তিত 
কর! হয়েছে। 

অবশ্য এ বিষয়ে দীনবন্ধু, মিন্ন কতখানি কষ্পনার বঝাবহার করেছিলেন 
জান যায় না। শ্রী হালদার আরও লিখেছেন-_ 

“তার পরে (নীল বিদ্রোহের পরে ) বাংলার বহু জেলায় চলে প্রজা অসন্তোষ 
(১৮৭২ সালের পাবনার প্রজা 'বদ্রোহ তার একটা দৃষ্টান্ত মান্র )। 

১৮৮৪ সালে নতুন প্রজাস্বত্বের আইন পাস হলেও সে পর্যস্ত বাংলা 
সমাজের প্রধান সমস্যা তো এই সমস্যা__সামন্ততন্ত্রকে উৎখাতের সমস্যা ।” 

শ্রী হালদার সামন্ততন্ত্রের উৎখাতের সমস্যাকে সেযুগের বাঙ্গালী জীবনের প্রধান 
সমস্যা বলে বর্ণনা করে পরে বিদ্যাসাশর বা বাঁঙ্কম কেন সীক্রিয়ভাবে সেই 
আন্দোলনে যোগ দেন নি সে কথা ব্যাখ্যা করে বলেছেন- বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্র 
এর কারণ হল সমাজদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা অর্থাং বিধব। বিবাহ, বাল/বিবাহ, 
বহবিবাহ ও শিক্ষাবিস্তারের সমস্যা ছাড়িয়ে ত৷ বৃহত্তর গুজা৷ আন্দোলনে ভূমিকা 
গ্রহণ করতে পারে নি-__ আর বাঁঙ্কমের বেলান ও হল সাহস ও পোরুষের অভাব। 
বাঁঙকম সম্পর্কে শ্রী হালদ'রের মত কতখানি গ্রহণ করা যায় পরবর্তী অধ্যায়ে বঙ্কিম- 
পর্যায়ে তা আলোচিত হবে। তবে বিদ্যাসাগরের সমাজদৃষ্টির সীমাবদ্ধতার জন্য 
[তান সক্রিয় অংশ না নিলেও নীক্রয়ভাবেও যে প্রজা আন্দোলনের সমর্থক 
ছিলেন এ কথ অবশ্যই শ্রী হালদার সমর্থন করেছেন । 

সোৌঁদকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় কাঁব বা সাহিত্যিক মান্রেই তরবারি অপেক্ষা 
লেখনীকেই আশ্রয় করেন বেশী । বিদ্যাসাগরের জীবন কেবল সংস্বারকমে 
নয়__সাহত্/কর্মেও নিয়োজিত ছিল। তার সেই বহুল কর্মময় জীবনে এবং 
সমাজ ও সাহত্য এই দ্বেত বিষয়ের সাংগঠাঁনক কম্গতৎপরতার মধ্যে প্রজাস্বার্থে 
যাঁদ দু-চার কথাও ভেবে থাকেন বা লিখে থাঃকন তার গুরুত্ব এবং মূলাও 
অনেকখানি__কারণ প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে যে তান প্রজা আন্দোলনের 
শারক ছিলেন এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় । 

অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীঠাদ মিত্র ও কশোরাঁ মিত্রের বহু রচনা তত্ববোধিনী ও 
অন্যান্য পান্রকায় ইংরেজী ভাষার লিখিত হয়েছিল । এই রচনাগুলিতে জমিদারি- 
প্রথার সমালোচনা করা হয়। জাঁমদারিপ্রথার বিবর্তনের ইতিহাসে ইংরেজী ভাষায় 
লিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই__তবে বর্তমান আলোচনায় 
সেগুলিকে বাহুল্য মনে করে অনালোঁচিত রাখা হল। 


প্যারীাদ মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজন 
সমকালীন লেখক 


বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে প্যারীঠাদ মিত্র ওরফে টেকাদ ঠাকুরের 
রচনাতেও সেকালের সমাজচিন্র এবং সেই সঙ্গে সামস্ততন্ত্রেরে সমালোচনাও ধরা 
দিয়েছে। টেকাদের “আলালের ঘরের দুলাল'কেই আমরা এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত 
হিসাবে গ্রহণ করব। 

আলালের ঘরের দুলালের ২৪ সংখ্যক অধ্যায়ে তদানীন্তন জমিদারি ব্যবস্থায় 
জাঁমদার-প্রজা সম্পর্কের যেমন 'বশদ বর্ণনা আছে_ তেমাঁন সমগ্র আলালের 
ঘরের দুলাল গ্রন্থটিকেই ধনী জমিদারের এবং উচ্ছুখল পুন্ন মাঁতলালের 
জীবনকাহনী বলা যেতে পারে । 

মাঁতলালের পিতা বৈদ্যবাঁটর বাবুরাম অবশ্যই বনেদী জামদার নন। 'বাভন্ন 
কাজকর্ম করে এবং উৎকোচ প্রভৃতি গ্রহণাঁদর দ্বারা প্রচুর অর্থসংগ্রহ করে তানি 
বহু জামদারি, অট্রালিকা, বাগ-বাগচা, তালুক ইত্যাদি করেন এবং কালে জাঁমদার 
নামেই পাঁরচিত হন। এই উঠতি জামদারদের কথা পরবর্তীকালে আরও বহু 
লেখক বর্ণনা করেছেন। বাবুরামের পাশে অপর একজন বনেদী জমিদারের 
চাঁর্রও আঁকা হয়েছে-__তিনি হলেন বেচারামবাবূ । 

বাবুরাম ও বেচারামের চারন্লগত পার্থক্য থেকেই হঠাৎ জাঁমদার ও বনেদী 
জামদারের প্রভেদ বোঝা যাবে। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে 
কষ্টীঁজিত পয়সা বলে এবং ছাপোষা মানুষ হিসাবে বাবুরাম যতই ধনী হোন ন৷ 
কেন তার মধ্যে অপব্যয়ীতা এবং চরিন্রদোষ ( একমাত্র দ্বিতীয় বিবাহ ছাড়া ) বিশেষ 
লাক্ষত হয় না। 'কন্তু তার জ্ঞেষ্ঠপুর্র মাঁতলাল ধনীর পিতার আদরের দুলাল 
গহসাবে বাল্যকাল থেকে মদ্যপান, কুসঙ্গ এবং নারীঘাঁটিত ব্যাপারে জাঁড়ত হয়ে 
পড়ে। লেখাপড়া িছুই হয় না দিনে 1দনে মাতালে পাঁরণত হয় । লেখক 
টেকঠাদ সম্পর্কে বল! হয় তান নব্যবঙ্গ তথা ইয়ংবেঙ্গলের চরির্ন গ্রহণ করেছেন 
উত্ত গ্রচ্থে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও অনায়াসে বলা যায়__জমিদারপুর শহরবাসী 
হলে কিভাবে বিলাসের স্রোতে গা ভাঁসয়ে ক্রমশঃ উচ্ছন্নের পথে যায় তারও 
চমৎকার দৃষ্টান্ত হয়েছে মাতলাল। ঠিক এই কথাই প্রমথ বিশী ভার জোড়াঁদঘির 
চৌধুরী পরিবারের এক জায়গায় তালোচনা করেছেন। সে বিষয় পরে 


আলোচিত হবে। 


প্যারীটাদ মি ও অন্যান্য কয়েকজন সমকালীন লেখক ৪৬ 


মাঁতলালের পিত৷ বাবুরামের জমিদারী অর্জন সম্পর্কে লেখক িখেছেন 
"এদেশে ধন অথবা পদ বাড়িলেই মান বাড়ে, বিদ্যা ও চরিন্রের তাদৃশ গোরক 
হয় না।” বাবুরাম প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে-_“বৈদ্যবাটির বাবুরামবাবু বাবু 
হইয়৷ বঁসয়াছেন।” বাবু অর্থে তখনকার "দিনে ইংরেজ নবীশদের যাঁদও বোঝাত, 
এখানে লেখক জামদার অর্থেই সম্ভবতঃ কথাটি ব্যবহার করেছেন। বাবু অর্থা 
বড় মানুষ৷ জমিদার হয়ে যখন বাবুরামবাবু কার্য পরিচালনা করেন-_তখন তার 
দয়! মায়া বলে কিছু থাকেনা-__নিজ স্বার্থ রক্ষাই তার একমান্ল লক্ষ্য । এই প্রসঙ্গে 
টেকচাদ িখেছেন-_“এক পাশে মুহুরী বাঁসয়৷ খাতা লিখিতেছে_ সম্মুখে কর্জদার 
প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে-_অনেকের দেনাপাওন৷ 'ডাক্কি ডিসামস 
হইতেছে। বাঙ্গালী বড়মানুষ বাবুর দেশসুদ্ধ লোকের জানিস ধারে লন--টাকা। 
দিতে হইলে গায়ে জ্বর আইসে _বাকৃসের ভিতর টাকা থাকে কিন্তু টাল মাটাল না৷ 
কারিলে বৈঠকখানা লোকে সরগম ও জমঙ্রমা হয়না । গ্ররীব দুঃখী মহাজন বাচিল 
1ক মারিল তাহাতে কিছু এসে যায না 1কন্তু এরুপ বড়মানুষী করিলে বাপাঁপতামহের 
নাম বজায় থাকে। অন্য কতকগুলাতো বড় মানুষ ভহাদের উপরে চাকণ চিকণ, 
1ভতরে খ্যাড়।” 

এরপর ২৫ সংখ্যক অধ্যায়ের আলোচনায় আসা যাক । বাবুরাম বাবুর মৃত্যুর 
পরবর্তী ঘটনা-_অর্থা মাতলালই তখন জমিদারীর প্রকৃত মাঁলক। উচ্ছুখল 
প্রকৃতি ও ইংরেজ নবীশ মাতিলালের শহুরে সাহেবীয়ানা বজায় রাখার জন্য প্রচুর 
অর্থের প্রয়োজন_ সেই উপলক্ষেই তার জাঁমদারীর তদারকী করতে আসা । এই 
ঘটনাটি অত্যন্ত বাস্তব এবং চিরকালীন সত্য- যে শহরমুখী জীমদারর৷ গ্রামের 
জাঁমদারীকে একমান্র শোষণের বস্তু বলেই জানত। অথচ প্রজার সংগে তথা 
গ্রামের সংগে যেমন তাদের কোনও আত্মিক বন্ধন ছিলনা _তেমাঁন জামদারীর কাজ: 
কর্মও তার কু বুঝত না-_সুতরাং সম্পূর্ণ ভাবে নায়েব গোমস্তার ওপরই তারা 
[র্ভত করত। তাদের এই ধরণের স্বার্থপরতা এবং ওদাসীন্যের ফলেই যে 
ক্রমশঃ জাঁমদারশ্রেণী অত্যাচারী শোষক হিসাবে প্রজা সাধারণের কাছে আপ্রয় হয়ে 
ওঠেন সে কথা সহজেই অনুমেয় এবং যার অপরিহার্য পরিণাম জমিদারী প্রথার 
বিলোপ সাধন । 

মতিলালের জমিদারী পরিচালনার দৃশ্য বর্ণনায়_ শতাব্দীর আঁধককাল পৃবে 
প্যারী্াদ মিন্র যে দক্ষতার পাঁরচয় দিয়েছেন তা এক চিরকালীন বাস্তব 
সত্যেরই ইঙ্গিত দেয়__যার সঙ্গে পরবর্তী কালের সামন্ত শ্রেণী সম্পর্কে বিভিন্ন 
মতাবাদ ও ধারণার কোনও বিরেধ দেখা যায়না। পক্ষাস্তরে বলা যায় শ্রেষ্ঠ 

৪ 


০ বাংল! সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধার৷ 


ওপন্যাসক বঙ্কিমচন্দ্রও যে চিত্র অঙ্কন করতে উদ্যোগী হননি-নকস৷ রচনার 
মাধ্যমে প্যারীঠাদ তার আগেই তার অর্থাং সামস্তশ্রেণীর শোষক রূপের বলিষ্ঠ 
রূপায়ণ করতে সাহসী হয়েছেন। এই দিক থেকে বলা যায়-প্যারীটাদ মির 
অবশ্যই কালজয়ী সাহিত্যিক-__কারণ নব্যবঙ্গের সমাজ বহুকাল পূে শেষ হয়ে 
গেলেও সামন্ততন্ত্রের যে চেহারা তিনি ফুঁটিয়ে তুলেছেন তা আমাদের কাছে আজও 
সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়েনি। কারণ জাঁমদারী প্রথা উচ্ছেদের পরও ভূমিজীবী 
মানুষদের শোষণের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়ান। সাঙ্গপাঙ্গসহ 
মভিলালের যশোহর গমন প্রসঙ্গে লেখক টেকচাদ জমিদারী অর্জনের ইতিহাস 
বর্ণনা এবং সেই সংগে জমিদার প্রজার সম্পর্কের ধিশদ চিত্র অঙ্কন করেছেন। 
এই অংশটি কিছু 1কছু প্রয়োজন শেষে উদ্ধৃত হল-_- 

“বাবুরাম বাবুর সকল বিষয় অপেক্ষা যশোহরের তালুকখানি লাভের বিষয় 
ছিল ।'* কেন লাভের বিষয় ছিল এ সম্পর্কে লেখক যে যুক্তি দোখয়েছেন ত। 
অবশ]ই এীতিহাঁসক সত্য। [তান িখেছেন-_-“দশশাল। বন্দোবস্তের সময়ে এ 
তালুকে অনেক পাঁতত জাঁম থাকে- তাহার জমা ডৌলে মুসমা১ ছিল পরে এ 
সকল জমি হাঁসল২ হইয়৷ মাঠ হারে বাল হয় ও ক্রমেই জামর এত গ্ুমর 
হইয়াছিল যে প্রায় এক কাঠাও থাকার বা পতিত ছিল না, প্রজালোকও কিছু 'দিন 
চাষাবাদ করিয়৷ হরাবরু ফসলের দ্বারা বিলক্ষণ ক্ষেত্র করিয়াছিল কস্তু অনেকের 
উপর পীড়ন হওয়াতে প্রজারা ?সকন্ত হইয়া পাঁড়িল-_অনেক লাখেরাজদের জাম 
বাজেয়াপ্ত হওয়াতে ও তাঁহাদিগের সনদ না থাকাতে তাহারা কেবল আনাগোন৷ 
কাঁরয়া ও নজর সেলাম দিয়৷ ক্রমে কমে প্রস্থান কাঁরল ও অনেক গাতিদারও 
জাল ও জুলুমে ভাজাভাজা হইয়া 'বানমূল্যে আপন আপন জীমর স্বত্বত্যাগ করত 
অন্য অন্য আঁধকারে পলায়ন কারল। অল্পাঁদনের মধ্যেই অনেক প্রজা ভয়াব্ম 
হেলে-গোরু ও বীজধান লইয়৷ প্রস্থান করিল । তাহাঁদগের জমাবাল করা ভার 
হইল, সকলেরই মনে এই ভয় হইতে লাগিল আমর৷ প্রাণপণ পারশ্রমে চাষবাস 
করিব দুটাকা দুসিকা লাভ করিয়া যে একটু শাঁসাল হইবে-_তাহাকেই জমিদার বল 
বা ছলব্রমে গ্রাস করিবেন তবে আমাঁদগের এ আঁধকারে থাকার ক প্রয়োজন? 
তলুকের নায়েব বাপু বাছা বাঁলয়াও প্রজালোককে থামাইতে পারিল না। অনেক 
জাঁম থাঁকল-_ঠিকে হারে বিলি হওয়। দূরে থাকুক কম দপ্তরেও কেহ লইতে 
চাহে না ও নিজ আবাদে খরচা বাদে খাজন৷ উঠান ভার হইল । নায়েব সর্বদাই 


৯। মুসমা- ছাড় 
২। হখাঁসল--চাষ যোগ্য হওয়া-_-আবাদী 


প্যারঠাদ মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজন সমকালীন লেখক &১ 


জাঁমদারকে এন্ডেলা দিতেন, জাঁমদার সুদামত পাঠ লাঁখিতেন -গ্োমস্তা সুরত 
খাজনা আদায় না হইলে তোমার রুটি যাইবে-_ তোমার কোন ওজর শুন যাইবেনা। 
সময় বিশেষ বিষয় বৃঝিয়া ধমক দিলে কর্মে লাগে । যে স্থলে উৎপাত ধমকের 
অধীন নহে সে স্থলে ধমক কি কর্মে আসিতে পারে ? নায়েব ফাপরে পাঁড়য়া 
গয়ং গচ্ছুরুপে আমতা আমতা করিয়া চলিতে লাগল-_-এঁদকে মহল দুই তিন 
বৎসর বাঁক পড়াতে লাটবন্দি হইল সুতরাং বিষয় রক্ষার্থে গিরাব লিখিয়া দিয়া 
বাবুরাম বাবু দেন৷ করিয়া সরকারের মালগুজারি দাখিল করিতেন ।” 

উল্লাখিত উদ্ধাতিতে যে দশশালা বন্দোবস্তের কথা আছে সে সম্পর্কে বল৷ যায় 
ইষ্ঠ ইাওরা কোম্পানী ১৭৬৫ হ্ুষ্টাবন্দে বঙ্গ ও বহার উঁড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ 
করে প্রথমতঃ & বংসর ও পরে ১০ বৎসর মেয়াদে অস্থায়ী ভাবে ভূমি রাজস্ব 
বন্দোবস্ত করেন এবং এঁ দশশালা 'বন্দোবস্তের মেয়াদ আতিবাহিত না হতে ১৭৯৩ 
সালের ১নং রেগুলেশন দ্বারা এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পাঁরণত হয়। 

এ বন্দোবস্তে প্রাপ্ত জাম পরে চাষযোগ্য হয়ে উঠলে বহু জামদার তা থেকে 
প্রচুর লাভবান হতেন। বাব্রামের যশোহরে তালুক এই ভাবেই লাভজনক হয়ে 
উঠেছিল। 

শহরমুখী জাঁমদাররা যে কেবলমান্র উচ্ছুংখল প্রকৃতি ছিলেন এবং গ্রামের 

ধগে সম্পর্কচ্যাত থাকার দরুন গ্রামের মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশৃন্য ছিলেন তাই 
নয়_তারা জমিদারী পরিচালনার কিছুই বোঝেন না-_অথচ গ্রামের মানুষদের 
নানারকম নিপীঁড়ণ করে তাদের শোষণ করে নিজেদের আয়বৃদ্ধি করাই তাদের 
একমান্র লক্ষ্য। এদের অতআচারই হয় বেশী তীর । 

এই সম্পর্কে টেকচাদ লিখেছেন বাবু--[ মাঁতলাল ] জমিদারী কাগজ 
কখন দৃষ্টি করেন নাই, কাহাকে বলে চিঠা, কাহাকে বলে গোসোয়ারা, কাহাকে 
বলে জমাওয়াঁসল বাকি িছুই বোধ নাই। ড্ামদারী শরদ্‌ গাঁত বা খোদকস্তা 
প্রজা, পাইকন্ত। প্রজা এ সবের তিনি কিছুই বোঝেন না। 'ক্তু প্রজার 
জামদারকে নিজেদের মধ্যে পেলে যে নজেদের কত ভাগ'বান মনে করে তার 
উল্লেখ করে তান 'লখেছেন-__“বড়বাবু "র্তাহর কাছারিতে আঁসিয়াছেন এই 
সংবাদ শুনিয়া যাবতীয় প্রজা একেবারে ধেয়ে আইল ও মনে করল বদৃ্জাত নেড়ে 
বেটা গিয়াছে বুঝি এতাঁদনের পর আমাদিগের কপাল ফিরিল এই কারণে 
আহ্বাদিত চিত্তে ও সহাস্যবদনে রুক্ষচুলো শখনাপেটা ও তলাখণীস্ত প্রজারা নিকটে 
আসিয়া সেলামী দিয়া রবধান ও স্যালাম করিতে লাগল । এবং বাবুকে খুশী 
দেখে প্রজারা তাদের যত রকম নালিশ আছে একে একে পেশ করে জমিদারের 


২ বাংলা সাঁহতো সামন্ততান্ত্রক চিস্তাধারা 


কৃপাভিক্ষা করিতে লাগল । তাদের বিভিল্ন আবেদন সম্পর্কে লেখক লিখেছেন-_ 
অমূকের হাস ধান খাইয়াছে-কেহ বলে, আমি আজ তিন বংসর কবজ পাইনা, 
_কেহ বলে আমি খতের টাক আদায় করিয়াছি, আমার খত ফেরত দেও_ কেহ 
বলে, আমি বাবলা গাছটি কেটে বিক্ি করিয়া ঘরখানি_ আমাকে চোট মাফ 
করিতে হুকুম হউক-কেহ বলে আমার জাঁমর খারিজ দাখিল হয় নাই আম তার 
সেলামী দিতে পারব না_-কেহ বলে আমার জোতের জম হাল জারপে কম 
হইয়াছে_ আমায় খাজন৷ মুসমা৷ দেও, তা না হয় তো পরতাল করে দেখ--কিন্তু 
দু খের বিষয় জমিদারীতে অনাভজ্ঞ মতিলাল-এ সকল কথার বিন্দু বিসর্গও 
বুঝতে না পেরে ঠাট্টা শুরু করে। ফলে, নায়েব এবং প্রঙ্গার অবস্থা কেমন 'বদ্রান্ত 
হয়_সে সম্পর্কেও লেখক মন্তব্য করেছেন-_নায়েব একেবারে কাষ্ঠ, প্রজারা মাথায় 
হাত দিয়া বাঁসয়া পাঁড়ল। অবশ্য একথাও অত্যন্ত বাস্তব যে জমিদারের 
অযোগ্যতা এবং ওদাসীন্যের সুযোগ নিয়েই গ্রামাণ্টলে নায়েব সম্প্রদায় দুধর্য 
অত্যাচারী হয়ে ওঠে-এবং তাদের অত্যাচারের কলঙ্কে জমিদারশ্রেণী চতুরগণ 
কলাঙ্কত হন। অথচ সে সংবাদও তারা রাখেন না। এাঁদকে প্রজারাও ক্লমশ5: 
জামদারের ন্যায় [বিচার সম্পর্কে হতাশ হয়ে অবশেষে নিজেদের অদৃষ্ণের হাতে 
সপে দেন। এই সম্পর্কে চমৎকার বাস্তবধ্মী চিত্র এ'কেছেন টেকাদ 
ঠার আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থে । নায়েব, জমিদার, প্রজা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর 
চাঁরঘ্র বিশ্লেষণে লেখক যে সৃক্মদশতার পরিচয় দিয়েছেন তা কেবল সমকালীন 
যুগের বিচারেই নয় চিরকালীন সত্যের মাপকাঠিতেও রসোত্ীর্ণ হয়েছে সন্দেহ 
নেই। এই প্রসঙ্গে তার আঁভজ্ঞ মন্তব্যটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি 
লখেছেন-_-“যেখানে মনিব চৌকস সেখানে চাকরের কারিকুরি বড় চলে না? 
নায়েব মতিলালকে গোমূর্থ দেখিয়া নিজমৃতি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে লা'গলন 
অনেক মামলা উপাস্থত হইল, বাবু তাহার ভিতর কিছুতেই প্রবেশ করিতে 
পারিলেন ন৷, নায়েব তাহার চক্ষে ধূল। দিয়া আপন ইস্ট 'সদ্ধ কারতে লাগল 
আর প্রজারাও জানিল যে বাবুর সাঁহত দেখা করা কেবল অরণ্যে রোদন করা 
নায়েবই সর্বময় কর্তা ।” বলা বাহুল্য নায়েব চরিত্র সম্পর্কে টেকচাঁদ যা লিখেছেন 
প্রায় শতাব্দীকাল পরে শরৎচন্দ্রের অভাগীর স্বর্গ গণ্পেও অনুরূপ প্রতিধ্বনি শোনা 
যায় "হায়রে অনাভজ্ঞ ! বাংলাদেশের জমিদার ও কর্মচারীকে সে চিনিত না।, 
বাংলাদেশে নীলকর " অত্যাচার সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মতবাদ আছে। এ, 
সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার “ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন, গ্রন্থে প্রিজ্ঞ 
ঘ্বারকানাথের মতামতের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে নীলকর অত্যাচারকে- 
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"প্ররোচিত করার জন্য বাংলা দেশের জামদাররা বহুলাংশে দায়ী ছিলেন, কারণ 
'প্রজারা মন্ত্রীর 'বানময়ে নীল চাষ করুক এ তাদের ইচ্ছা ছিল না-_কারণ 
তাতে প্রজারা তাদের আয়ন্তের বাইরে চলে যেতে বাধ্য__ফলে জাঁমদারদের স্বতঃ 
প্রবৃন্ত হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করে তোলেন-_যাতে তারা 
দাদন নিয়ে নীল চাষ না করে। কিন্তু টে”্কাদের মতানুসারে বলা যায়__ 
“ধানের ক্ষেতে নীলের চাষ করার ফলে দেশীয় প্রজারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হত। 
কারণ তাতে ইংরেজদের লাভ 'ছিল। প্রজাদের ওপর তাদের জুলুমও ছিল 
অসহনীয় ৷ প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ করে দাদনের টাকা পাঁরশোধ করে 
বটে 'কন্তু হিসাবের লাঙ্গুল বছর বছর বৃদ্ধি হয় ও কুঠিয়ালের গোমস্তা ও অন্যান্য 
কারপরদাজের পেট অল্পে পরে না।” এই জন্য ষে প্রজা একবার নীলকরের 
দাদন নিত তার প্রাণান্ত হত অথচ নীলকরদের দাবী মেটানো সহজসাধ্য ছিল 
না। দ্বারকানাথ এ বিষয়ে যে মত পোষণ করেছেন-ঠিক তার 1িবপরীত ভাবে 
টেকচাঁদ বর্ণনা দিয়ে বলেছেন-_ প্রজারা নায়েবের কাছে নীলকরদের 'বাভন্ন 
অত্যাচারের কাঁহনী সাঁবস্তারে পেশ করলে জাঁমদারের লোকের সংগে কুঠিয়ালের 
লোকের মারামারি শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বলা 
বাহুল্য ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ইংরেজ নীলকরের পক্ষই অবলম্বন করে। মামলা 
ডিসামসের হুকুম হয়। তখনকার নায়েবদের মনোগত ভাব সম্পর্কে লেখক 
বলেছেন-__ “নায়েব বলিতে বালতে চিলেন - বাঙালীদের জমিদারী রাখা ভার 
হইল- নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল-_ প্রজার! ভয়ে ত্রাহ ব্রাহি 
কারতেছে। লেখকের মত এই যে “লোকে বলে জাঁমদারের দৌরাত্ম্য প্রজার 
প্রাণ গেল- এটি বড় ভুল। জামদারের জুলুম করে বটে কিন্তু প্রজাকে ওজনে 
বজায় রেখে করে। প্রজা জাঁমদারের বেগুণ ক্ষেত, নীলকর সে রকমে চলেন। 
প্রজা মরুক বা বাচুক তাহাতে তাহার বড় এসে যায় না__ নীলের চাষ বেড়ে 
গেলেই সব হইল-_-প্রজ! নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত ।” 


অতএব নীলকর আর জাঁমদারের টানাপোড়েনে সে যুগের প্রজাসাধারণের 
জীবন যথার্থই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল এবং তারই চমৎকার বাস্তবধর্মী বর্ণন৷ 
দিয়েছেন প্যারীচাঁদ। প্রসঙ্গত ভারতের মুন্তি সদ্ধানে গ্রন্থের লেখক শ্রীযোগেশ 
চন্দ্রর বাগলের একটি সুচিন্তিত মতবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে-যোট 
ঘ্বারকানাথ ও রামমোহনের মতবাদ থেকে পরবতীকালের লেখকদের মতামতের 

. শবাভন্নতার মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। 
শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগ্ল লিখেছেন--“নীল চাষ সম্বন্ধে, ১৮২৯ সালে রামমোহন 


৫৪ বাংল৷ সাহত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিত্তাধার৷ 


রায় বলেছিলেন যে এতে জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। কিস্তু এরপর কুঁড় বছরের 
মধ্যেই নীলচাষীদের দুঃখ চরমে ওঠে । নীল চাষীদের আঁথক ও সামাঁজক অবস্থা 
রুশিয়ার সার্ফ ও আমেরিকার নিগো৷ দাসদের সামিল হয়ে পড়েছিল। নীলকর, 
কর্তৃক টাক! দাদন দিয়ে উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে চাষীকে প্ররোচনা__আশানুর্প 
ফসল না হলে পর ঝছর নীল উৎপাদনে তাকে বাধ্য করান, নীল চাষের জন্য 
দশ বছরের চুন্তি পুরুযানুক্মে নীলকরের আজ্ঞাবহ প্রজায় পাঁরণাঁত, নীলকরদের, 
জমিদারী তালুকদারী ক্রয়, প্রজাবৃন্দের দ্বারা বেগার খাটান, চুন্তিভর্গিকারী চাষীদের, 
নীলকুঙিতে কয়েদ রাখা প্রভীতি যত রকম- অত্যাচার উৎপীড়ণ হতে পারে নীল- 
কররা নিবিদ্লে নীল চাষীদের উপর তা সবই করতে লাগল । 

এই নীলচাষীদের পরমবন্ধু, ও প্রত্/ক্ষদশী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর মতটি এ 
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“আম নীলহাঙ্গামার বিবষয় বিশেষ যত্রসহকারে পর্যালোচনা করিয়াছি। ইহার 
ফলে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে বর্তমান নীলচাষ রায়তদের পক্ষে সব- 
প্রকারেই অহিতকারী।” শুধু নীলকর অত্যাচার নয় প্রজাদের জীবনে সুখ কখনও, 
নেই। রাজার প্রজাদের অবস্থার বিবরণ দিয়ে তিন ( প্যারীচাঁদ ) লিখেছেন 
“মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জাঁমতে ধানকাটা চলেছে। বিস্তু প্রজার নিস্তার নাই। 
এঁদকে মহাজন ওাঁদকে জাঁমদারের পাইক। যাঁদ বার ভালো হয় তবে 
তাহা'দিগের দুই বেলা দুই; দুই মূঠা আহার চলতে পারে নতুবা মাছটা শাকটা ও 
জনখাটা ভরসা । বঙ্গদেশে ধান্য অনায়াসে উৎপন্ন হয় বটে কিল্তু হাজা শুকা 
পোকা, কাকড়া ও কাঁতিকে ঝড়ে ফসলের [বলক্ষণ ব্যাঘাত হয়।” 

1বাভন্ন ধরনের শাসনের ও শোষণের ফলে এবং প্রাকৃতিক দুষোগে বাংল! 
দেশের প্রজারা যে গিরকাল দুঃখ দুদশ। ভোগ করে আসছে তা কেবল প্যারীচাঁদ 
নন তারও বহ্‌ আগে মুকুন্দরামও তার বিবরণ 'দয়ে গেছেন চণ্তীমঙ্গলে । হাজা, 
শুকা বান যাই হোক না কেন সামস্ততান্ত্রিক শোষণ ঠিকই থাকে, তাই তো মুকুন্দরাম 
দোখয়েছেন কাঁলঙ্গরাজ্য প্লাবনে ভেসে গেল প্রজাদের প্রথমেই ভাবনা হয়েছে__ 
রাজার খাজনা সে পাঁরশোধ হবে । গুজরাট নগর পরিকম্পনায় কাঁব তাই এক 
শোষণমুন্ত শাসন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন সে প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম পরবে আলোচিত 
হয়েছে। 

আধুনিক কালের লেখকরা দেখিয়েছেন একদিকে সামস্ততত্র আর একাঁদকে 
বাঁণকতন্ত্রের চাপে প্রজ্জাদের ক দুঃসহ অবস্থা । এখানে প্যারীাদ মিত্র 
তদানীন্তন জামদার ও নীলকবের যোথ অত্যাচারে গুজাদের অসহনীয় অবস্থার 
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চিত্র একেছেন। এই নীলকরদের অত্যাচারকে তথাকাঁথত ব্যবসায়ী তথা বাণক- 
তন্রের প্ৰসূচন৷ বলা যেতে পারে । ৃ 

দীনবন্ধু মিত্র তার নীলদর্পণে যে নীলকর অত্যাচারের চিত্র ঞএকেছেন তা 
নিতান্তই এক পাক্ষিক জমিদার ও প্রজা সেখানে সমান অংশীদার- পরস্পর 
পরস্পরের দুঃখের শরিক । কিন্তু প্যারীঠাদ মিন্র প্রজাকে কেন্দ্র করে নীলকর ও 
জাঁমদারের মধ্যে যে স্বার্থের দ্বন্দ সৃষ্টি হয়েছিল--তার রসোজ্ছবল এবং স্পষ্ট বাস্তবাচন্ 
রচনা করেছেন। এাঁদক থেকে পাারীাদের বাস্তববৃদ্ধি অবশ্যই প্রশংসাহ । 
এছাড়াও কৃষণদের দিয়ে বেগার খাটানে। ইস্যাদর উল্লেখও এতে আছে-_যা 
সামত্ত শাসনের অপাঁরহার্য অঙ্গ ছিল এবং জাঁমদার ও নীলকরদের জব্দ করার জন্য 
প্রজাদের জল্পনা ও কণ্পনাও সামস্তীবরোধী মনোভাবকেই সূচিত করে। 

এই শতকের অপরাপর লেখকগণের মধ্যে বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রো স্রষ্টা 
মধুস্দনের নামোলেখ করা যায় । মধুসূদন লম্পট নারীমাংসলোলুপ অধর্মচারী 
হন্দু জমদার বৃদ্ধ, ভন্ত দাসকে যেভাবে গঠন করেছেন পরবর্তীকালের মীর- 
মশারফের জাঁমদার দর্পণ নাটকে অনুরুপ প্রকাতির মুসলমান জমিদার চারন্র আমরা 
দেখতে পাই। এঁদক থেকে অত্যাচারী জমিদার 'হিসাবে হিন্দ্র মুসলমান সকলের 
চরিন্রই যে এক সে বিষয়ে ভুল হয় না। ভভ্ত দাসও মোসাহেব পরিবৃত থাকেন । 
তারই উদ্দেশ্য [দ্ধ করার জন্য গ্রাম্য কুট্রনী পু”ট মুসলমান প্রজার বাব ফতেমাকে 
ভুলিয়ে আনতে নিযুস্ত হয়। সোঁদক থেকেও বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁর সঙ্গে-__ 
1বষয়গত মিল পাওয়া যাবে মীরমশারফের জাঁমদার দর্পণের । বুড়ো শালখের ঘাড়ে 
রোঁ থেকে কিছু অংশ উদ্ধত করলেই তা স্পষ্ট অনুমিত হবে। ভস্ত “আহা । 
এমন খোস চেহারা কি হান্ফের ঘরে সাজে 2 রাজরানী হলে তবে এর 
যথার্থ শোভা পায়...” 

...প্িট ও ফতেমার কথোপকথন অংশ-__“ফতেমা-_পুট দাদি, মুই তোর 
পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল:1” 

পুণট _আ মর ..বাবু এত করে বলচে তবু কি তোর আর মন ওঠেনা। কর্তা- 
বাবুকে পেলে কত বামুন কায়েতে বত্যে যায়, অ তুই নেড়ে বৈত নস্‌ বরং ভাগ্য 
করে মান যে বাবুর চোখে পড়েছিস্‌ । 

জাঁমদারের নেক নজরে পড়লে যেমন প্রজার ভাগ্য হাসে আবার বরূপ হলে 
তাকে উচ্ছেদ করে ছাড়েন 'তাঁন। অবশ্য এই প্রহসনে শেষ পর্যস্ত মুসলমান প্রজা 
হানফের বুদ্ধ কৌশলে জাত ধর্ম রক্ষার ভয়ে জমিদার নিজেকে সংশোধন করে- 
গছলেন দেখানো হয়েছে। খাজন৷ আদায়ের জন্য জমিদারের পীড়ণের চেহারা 


&৬ বাংলা সাঁহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


বার্ণত হয়েছে- হানিফ ও ভন্ত দাসের কথাবার্তায়। “ভস্ত বলে_ তোদের ফসল 
হোক্‌ আর না হোক তাতে আমার কি বয়ে গেল। 

তার উত্তরে- হানিফ বলে-_আগ্যে আপা হচ্ছেন কর্তা । 

ভন্ত--মর্‌ বেটা কোম্পানীর সরকার তে৷ আমাকে ছাড়বে না । ত৷ এখন বল 
খাজন৷ দাব কনা ।” বলা বাহুল্য কোম্পানীর আমলের জমিদারের অবস্থারও 
হীঙ্গত আছে এতে এবং এই খাজনা আদায়ের ছলেই হানিফের সুন্দরী বাব 
ফতেমার প্রতি জমিদারের দৃঁষ্ট পড়ে । তার ফলাফল- মধুসুদন কিভাবে প্রহসন 
আকারে দোঁখিয়েছেন সে কথ প্বেই আলোচিত হয়েছে। 


দীনবন্ধু মিত্নের নীলদর্পণ রচনারও পূর্বেকার একটি রচনার উল্লেখ করেছেন 
ডঃ সুকুমার সেন তার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে । গ্রন্থটির নাম “বাপরে 
বাপ। নীলকরের কি অত্যাচার |, এই অখ্যাতনাম। গ্রন্থটি সম্পর্কে ডঃ সেন 
বলেছেন এটি লগ্ন কমনওয়েলথ লাইব্রেরীতে আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যায় যে ষোলপৃার এই গ্রন্থটিতে পাবনা জেলার গোলোকপুর গ্রামের জমিদার 
সম্পর্কে বল৷ হয়েছে-_“শবতুল্য মনুষ্য, প্রজার প্রাতকোন অত্যাচার নাই। তানি 
কাঁলকাতাবাসী সরল লোক কাহার ভালোতেও নাই মন্দতেও নাই ।” অর্থাং ভালো 
জাঁমদার চরিত্রের মাপকাঠি ছিল এই । নীলকররা৷ এদিকে প্রজাদের উপর 
অত্যাচার করে আর এক'দিকৈ জমিদারশ্রেণীর সংগে ভাব করে কি ভাবে কায়েমী 
বন্দোবস্ত অর্থাৎ নীলকরের সুবিধা করে নিয়েছে সে কথার উল্লেখ এই গ্রন্থে 
আছে। বঙ্গদেশের দীনহীন প্রজাপুঞ্জের জন্য লেখকের পাঠকবর্গের সহানুভূতি 
আকর্ষণের চেষ্টা যেমন আছে সেই সঙ্গে ব্ল্যাক এযাকট জারী হওয়ার কথা আছে। 
এই ব্ল্যাক এ্যাকটকে (১৮৪৯ ) কেন্দ্র করে সে যুগের বাঙালিরা অনেকেই বিক্ষুন্ধ 
হয়ে উঠোছলেন। কারণ উত্ত আইনে যুরোপীঁয় প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা 
করা হয়েছিল । ভারতীয় প্রজার এতে উপকৃত হয়নি। কালীপ্রসন্ন বসংহের 
হুতোম প্যাচার নকসাতেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জাঁমদারী প্রথার সৃষ্টির বিরুদ্ধে 
আকুমণ আছে। হুতোম পযাচার নকসা থেকে এই প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃত করা যাক। 

“নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গ্যালে মেঘান্তের রোদ্রের মত 
ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো, বড় বড় বাশ ঝাড় সমূলে উীচ্ছিল্ন হলো । কণ্চিতে 
বংশলোচন জস্মাতে লাগলো । নবোমুনসী, ছিরে বেণে ও পু*টে তেল রাজ 
হল। “সেপাই পাহারা আটা সোটা”, ও “রাজা খেতাপ” হওয়া রবারের জুতো 
ও শান্তপ্রের ডুরে উড়নির মত রাস্তায় পাঁদ।ড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগাঁড় যেতে 
লাগলো । কৃষ্ণচন্দ্র, মানাঁসংহ, নন্দকুমার, জগংশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসম্ন 


প্যার&াদ মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজন সমকালীন লেখক &৭ 


যেতে লাগলো .....টাকা বংশগোরব ছাপিয়ে উঠলেন।” অর্থাৎ প্রাচীন বনেদী 
জাঁমদার বংশের পাঁরবর্তে যে নতুন বেনিয়া জামদার শ্রেণীর উৎপাত্ত হয়োছল 
চিরস্থায়ী বদ্দোবস্তে_এতে তার প্রতিই কটাক্ষ করা হয়েছে। 

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ ছাড়াও বিয়েপাগলা বুড়োতে গ্রাম্য জামদারের বিলাস 
বাহুলা এবং চারান্রক দৌবল্য ফুটিয়ে তোল৷ হয়েছে। 

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক প্রফুল্লর ভজহাি চারত্রটিতে জাঁমদারী 
অত্যাচারের শোচনীয় ট্রাঁজডি দেখানো হয়েছে। জাঁমদারের অত্যাচারেই ভজহরির 
পিতা প্রাণ হারাল। ভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভজহরির মা পথে পড়ে মার যায়, 
সেই থেকে ভজইরি পরাশ্রত। জাঁমদারের চরিত্রাভিনয় তাই সে যত সহজে 
বাস্তবানুগ করে তুলতে পারে এমন আর কেউ নয়। কারণ এ ছিল তার জীবন 
লব্ধ আঁভজ্ঞত। রসরাজ অমৃতলাল তার রাজাবাহাদুর নামক ক্ুদ্রাকৃতি নাটকে 
'রাজউপাঁধ লোলুপ জমিদারের চাঁরপ্রট সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। 


বর্কিমঢক্দ্ 


বিদ্যাসাগর পর্যায়ে গোপাল হালদারের একটি মন্তব্য যে বাঁঙ্কম জামদারী 
প্রথা ব৷ প্রজা-আন্দোলন নিয়ে মাথ। ঘামান নি-_-তার কারণ তার সাহস ও. 
পৌরুষের অভাব-_ একথার সঙ্গে আমরা! ঠিক একমত হতে পারিনা । 

পারিনা এই কারণে_ জমিদারী প্রথা ও জমিদার চারন্র বাঁঙ্কম সাহত্যে 
একটি বিশিষ্ক স্থান আঁধকার করেছে । আলোচন৷ প্রসঙ্গে অনেক জায়গাতেই 
আমর৷ বলোছি যে জমিদারীপ্রথা নানাভাবে সাহিত্যিক মানসে গ্রভাব বিস্তার করতে 
পারে। কোথাও জমিদার প্রজা সংঘর্ষ কোথাও শুধুই প্রজার দুঃখ বেদনা আবার 
কোথাও জমিদার বংশের চারান্রক বোশিষ্ট্য ও তার উত্থান পতন । 

বাঁজ্ম ধনী জামদার, রাজা মহারাজাকে তার উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন__ 
সাধারণ মানুষের কথা লেখেননি-ওপন্যাঁসক 'হসাবে এ বিষয়টি বাঁঙ্কমের 
নুঁটি বলে মনে করলেও সামন্ততন্ত্ররে সেকাল একালের বিচারে এই জমিদার 
প্রাধান্যের আলাদা গুরুত্ব আছে। আমরা সেই আলোকেই বড্কিমকে বিচার 
করব। 

বাঁ্কম সাহত্যে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব দ্বিতভাবে কার্যকরী হয়েছে - 

১। প্রতাক্ষভাবে জমিদারী প্রথা ও জমিদার চরিত্রের সমালোচন৷ 

২। উপন্যাসে জামদার চরিত্র সৃষ্ি। 

মনে রাখতে হবে ইংরেজদের ভূমি সম্পকিত 'বাভন্ন আইন বাঁওকমের 
আমলেই তৈরী হয়ে গেছে। অতএব বাঁঞ্কম তাদের সঙ্গে বিশেষ পারাঁচত 
ছিলেন। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল সম্পর্কে তিনি যেমন বহু আলোচনা 
করেছেন অন্যাদকে জমিদারের আয়ু ও শান্তবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রজা 
সাধারণের যে দুরবস্থা দেখ। দিয়েছে তারও নাঁজর তুলে ধরেছেন এবং সেই সংগে 
1নজেও বিরুদ্ধ সমালোচনার শিকার হয়েছেন। 

এই ভাবে পক্ষীয় বিপক্ষীয় মতামতের দ্বারা সমকালীন বাংলাদেশের জাঁমদারী 
প্রথার একটি 'ন্ররূপ সে যুগের বিভিন্ন লেখকের রচনা-মাধ্যমে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। 

মোগল আমল ও তারও আগে বাংলাদেশে জীমদারদের অবস্থা ও গুরুত্ব 
কতখাণন 'ি ছিল ইংরেজ আমলের সঙ্গে তার তুলনাও সে আলোচনায় বাদ. 


যায়নি। 


বাঁজমচন্দ্র &১৯ 


বাঁঞমের 'বাবধ প্রবন্ধের অন্তর্গত কতকগুলি প্রবন্ধ নিবন্ধে এই সম্পর্কে, 
[বিশদ আলোচন৷ আছে। তবে সেই আলোচনার আগে জমিদারী প্রথার বিব্ন 
সম্পর্কে একটু ওয়া? কবহাল হতে হয়। 


১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নতুন করে জমিদারশ্রেণী তৈরী করা 
হল এবং তাদেরই চাষের মালিক কর। হল। উদ্দেশ্য চাষের মাঁলক স্বয়ং 
জাঁমদার হলে জমির উন্নতির প্রতি তান মনোযোগী হবেন। ইতিপৃৰে জাঁদদার 
বলতে যাঁদের বোঝাত তাদের সঙ্গে জমির যোগ নাক খুব কমই ছিল । ফলে 
প্রকৃত মালিক খুজতে গিয়ে নতুনতুর সমস্যার সৃষ্টি হল। যাঁদের জাঁমদার করা 
হল তাদের অনেকেই প্রকৃত জমিদার নন--ঙাদের কর্মচারী মাত্র ফলে িউডাল 
তথ সামন্তদের স্থান দখল করল আমলাতনত্র এবং এরাও পরে কুক্ষিগত হয়ে 
পড়ল বাঁণকতন্ত্র বা পুণজবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে। 

ষাই হোক মোট কথা ইংরেজ আমলে প্রাচীন জমিদারের জায়গায় যে 
উদীয়মান জাঁমদার শ্রেণী দেখা দিল-_বাঁঙ্কমের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল তারাই । 

বঙ্কিম যঁদও স্বীকার করেছেন যে সকল জাঁমদারই অত্যাচারী ছিলেন না 
বরং মহাত্মা ছিলেন_- তথাপি এক বিশেষ অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর শোষণের 
রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তার বঙ্গদেশের কৃষক এবং বাংলাদেশের ইতিহাস 
সম্বন্ধীয় কতকগু'ল প্রবন্ধ নিবন্ধে। ১৮৭২--১৮৯২ বাবধ প্রবন্ধের আঁধকাংশ 
রচনার কাল। ১৭৯ এর পর ১৮৮৫ সালে টেনেন্সি বিল পাশ হয় এবং মই 
বছরটি বিবিধ প্রবন্ধের রচনাকালের মধ্যেই পড়ে । 

একদিকে 'বদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাআ্মাগণের সমাজসংস্কার চেষ্টা যেমন বাঁঙ্কম 
সাহিত্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে অন্যাদকে ভুঁমিসংক্রান্ত নানাবিধ 
আইন ও সংস্কার বড্কিমসাহিত্ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং টেনেন্সি বিল সম্পর্কে ইতিপ্বে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভূতি কাবগণও নানান সমালোচনা মূলক রচন৷ প্রকাশ করেছিলেন । বাঁঙ্কম- 
চন্দ্রের “বঙ্গদেশের কৃষক”-কে জমিদারী ব্যবস্থার বিশদ 'সমালোচন' বলা যায়। 
এই প্রবন্ধটি পঁচিশবছর পর পুনমুশদ্রত হয় - সেই সময়কার ভূমিকায় বাঁঙ্কম 
িলখেছেন_জমীদারের আর সের্প অত্যাচার নাই। নৃতন আইনে তাহাদের 
ক্ষমতাও কমিয়৷ গিয়াছে । অনেক স্থলে প্রজাই অত্যাচারী জামদার দুবল।” 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির আয়বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু প্রজাদের উন্নাত নাই 
এই কথাই বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বাঁডকম বার বার উল্লেখ করেছেন, অথচ জাঁমিতে 
প্রজাদের আঁধকার ছিল না৷ যাঁদও চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে জামতে প্রজার আঁধকার 


৬০ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


আইনতঃ স্বীকৃত হয়েছে । টেনোন্সি এ্যাকৃটেও সেই অধিকারের ফাকা আওয়াজ 
অথচ কার্যতঃ প্রজাদের অবস্থ৷ যেই তিমিরে সেই তিমিরে । জাঁমদারীর মুনাফ। 
জমদার তো ভোগ করেই কিন্তু সেই সংগে জমিদারের নায়েব, গোমস্তা, 
তহশীলদার, মুহুরী, পাইক সকলেই লভ্যাংশের অংশভাগী । অবশ্য জমিদারের 
প্রশ্রয় আছে বলেই এত ক্ষমতা। অনেক সময় খোদ জামদার অপেক্ষা গোমস্তার 
ক্ষমতা ও অত্যাচার আরও ভয়ানক হয়ে দাড়ায় । কারণ প্রজার বকেয়া খাজনাকে 
সে চতুগণ বাড়িয়ে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে অথচ নিরুপায় প্রজা জমিদারের 
আদালতে সুবিচার পায় না। কারণ জাঁমদারের দোষেই এদের দৌরাত্ম্য বাড়ে। 
এদের আিক অস্বচ্ছলতা এরা এই ভাবেই পূরণ করে এবং তার জন্য দায়ী 
আসলে জমিদার কারণ 'তাঁন তাদের উপযুস্ত বেতন দেন না। বঙ্গদেশের কৃষক 
প্রবন্ধে বাণিত পরাণমণ্ল শোষত প্রজার প্রতীক। আর গ্রোমস্তা নায়েব, 
জামদারের অধঞ্তন শোবকশ্রেণী। ১৭৯৯এ হফতম এবং ১৮১৩ সালের 
পণ্চম এই হফতপণ্ম রেগুলেশনে প্রজার ফসল ও অস্থাবর ক্লোক করার ক্ষমতা 
জামদারের হয় । 

প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ জমিদারী ব্যবস্থাটাকেই সমালোচনা করেছেন 
কম্তু কোনও ব্যাস্ত বিশেষকে নহে বরং একথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন যে 
সকল জমিদারই মন্দ নয়। অনেক সহদয় জাঁমদারও আছেন । তবে, মহাজন, 
গোমস্তারাই বেশী অত্যাচারী এবং তাদের কলঙ্কই জমিদার শ্রেণীকে আঁধক 
কলট্কিত করেছে। 

তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে বাংলাদেশে যে তখন সম্পূর্ণ ভূমিতান্্ক 
ব্যবস্থা ছিল এবং জমদারই ছিলেন সমাজের চূড়া স্বরূপ । অতএব তাদের ভাল- 
মন্দের উপর প্রজাদের অবস্থা বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। বাঁজ্কম সেই 
আলোকেই জমিদারী প্রথার আলোচন৷ করেছেন। 

অপর 'দকে উপন্যাসগুলতেও একাদকে যেমন 'বাভন্ন জমিদার চারন্র তার 
শোষণের রূপে ধরা 'দিয়েছে__ আবার বহু সহদয় জামদার- চরিন্রকে তান নায়ক 
করেছেন তার উপন্যাসের । 

তবে একথ৷ নিশ্চয়ই ঠিক সামন্ততন্ত্রের কাঠামো এবং সেই সঙ্গে ইংরেজের 
ভুমসক্তাস্ত আইন ও সরকারের তাবেতে জমিদারী মনোভাবের প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ 
সমালোচনা সম্ভবতঃ বাঁঙ্কমই মবপ্রথম করেছেন। অথচ তার বহু পরে শরৎচন্দ্র 
তারাশঙ্করের মত গণদরদী মানুষের রচনাতেও জামদারী প্রথার মূল কাঠামোর 
সমালোচনা হয়নি। তারা জমিদারের প্রজাশোষণের ব্যাপারকে তীব্র নিন্দা 


বঙ্কিমচন্দ্র ৬১ 


করেছেন_ ফলে জমিদার যেখানে মহৎ হৃদয় সেখানে সমালোচনার কোনও প্রশ্ন 
ওঠেনি। অর্থাৎ অত্যাচারী জামদার মান্রেই তাদের কাছে ছিল 'নান্দিত। কিন্তু 
সমগ্র জমিদারী ব্যবস্থাটাই যে ছিল শোষণের ভিত্তিতে গঠিত, জমিদারের জমিদারীর 
আয়ের সবটুকুই যে প্রজাশোষণের পরোক্ষ ফল সে সম্পর্কে খুব কমই প্রশ্ন তুলেছেন। 
তার তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র ব্যান্তবিশেষে জামদারের সদগুণ স্বীকার করলেও সমগ্র 
জামদারী ব্যবস্থাটাকেই তিনি প্রবল অসাম্যবাদ এবং প্রজাশোষণের উপায় রূপে 
চিহত করেছেন। ভূস্বামীরাই আবার সরকারের আনুকূল্য 'রাজা' খেতাব লাভ 
করে সকলের উপর প্রবলতপ বিস্তার করেতেন। সাম্য প্রবন্ধে, তথাকাঁথত 
জাঁমদার শ্রেণীকে সমেবাধন করেই বাঁঙ্কম লিখেছেন-__ 

“তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ সে তোমাদের কোনও গুণে নহে। অন্য যে 
নীচকুলে জন্মিয়াছে__সে তাহার দোষে নহে। অতএব প্রাথবীর সুখে তোমার যে 
আঁধকার নীচ কুলোৎপন্নেরও সেই মঁধকার | তাহার সুখের 'বদ্রকারী হইও না। 
মনে থাকে যেন সেও তোমার ভাই--তোমার সমকক্ষ । যান নায়াবরুদ্ধ আইনের 
দোষে 'পিতৃসস্পান্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন বাঁলয়৷ দোর্দও প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধরাজ 
প্রীতি উপাধি ধারণ করেন ঠাহারও যেন স্মরণ থাকে যে ব্গদেশের কৃষক 
পরাণমওলও তাহার সমকক্ষ এবং তাহার ভ্রাতা |” 

বাঁঙকমের মতে বঙ্গদেশের কৃষকদের দুর্দশার মূল কারণই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । 
তবে তার মধ্যে একটি গভীর কথা আছে । 'বাঁবধ প্রবন্ধের এক জায়গায় বাঁঙ্কম 
িলখেছেন, “কতকগুলি জাঁমদার অত্যাচারী । তাহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। 
আমর সংক্ষেপের জন্য একথা আগেই বাঁলয়া রাখলাম । যেখানে জমিদার 
বাঁলয়াছি ব বালব সেইখানে এ অত্যাচারী জমদারগুলিই বুঝাইবে । পাঠক 
মহাশয় জামদার সম্প্রদায় বুঝবেন না।” 

এই অগ্াচারী জামদার শ্রেণীর উদ্‌্ভবের মূল ক সে বিষয়ে প্বেও আলোচিত 
হয়েছে। এই শ্রেণীর জমদাররা কেউই প্রকৃত জমিদার নয়_এ'রা আঁধকাংশই 
এককালে সরকারের নিযুন্ত ইজারা দার বা খাজনা আদায়কারী কর্মচারী 
ছিলেন। 

প্রাক ব্রিটিশ যুগে জামর প্রকৃত মালিক ছিলেন গ্রাম্য কষক গোষ্ঠী । গ্রাম্য- 
প্রধানদের অধীনে তারা জাঁমজমা চাষ বাস করত ও বংশ পরম্পরায় তা ভোগ 
করত। মুসলমান আমলেও গ্রাম্াকুষক ও কেন্দ্রীয় রাস্ট্রশন্তির মধ্যবস্তী জমির 
স্বত্বাধিকারী কোনও জামদার শ্রেণীর আস্তিত্ব ছিল না তবে তখন যার জমিদার 
অথব৷ জায়গীরদার বলে আঁভাহত তারা মোগল সম্রাটের কর আদায়ের ক্চারী 


৬২ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


মাত্র ছিল। মুকুন্দরাম যে ডিহিদারদের অত্যাচারে তার প্বপুরুষের ভিট৷ ত্যাগ 
করতে বাধ্য হয়োছলেন তিনি এই নিযুন্ত সরকারী কর্মচারী। এবং তানি 
ছিলেন মুসলমান । 


সরকার নিযুস্ত বেতনভোগী খাজন। আদায়কারী কম্মচারীর৷ যারা জায়গীরদার 
বা জামদার নামে পাঁরচিত তাদের অনেকে বংশানুরুমে জায়গীর অথবা জাঁমদারীর 
কাজ করে গ্রাম্য সমাজে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠা লাভ করে। 


ইংরেজ আমলেই প্রথম ভারতীয় সামন্ততান্তরক কাঠামে৷ ধ্বংস করে অর্থনৈতিক 
শোষণের পরিবেশে ভারতে নৃতম ভূষ্বামী ও বাঁণক শ্রেণী এবং তাদের অন্তগ্গত 
শাক্ষত বুঁদ্ধিজীবদের আবির্ভাব হয়েছিল । এবং সেই সঙ্গে নগর সভ)তার 
পন্তনের ফলে জাঁমদার জীবন ব্লমশঃ গ্রামজীবন থেকে 'বাচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । 

বাঁঙ্মচন্দ্র সেই ইংরেজ আমলের জামদারের রূপই ফুটিয়ে তুলেছেন । গ্রাম 
জীবনের সঙ্গে বাচ্ছন্নতার দরুন এবং জামির আয়র্বাদ্ধর ফলেই এই অবস্থার 
উৎপাত্ত। আয়বুদ্ধর ফলে অর্থের সচ্ছলতার দরুন নৌতক অধ*পতন দেখা 
দিয়েছে। এর কারণ জমিদার স্বয়ং। জমির প্রাতি তাদের টান কম। তাদের 
অনুপস্থিতির সুযোগে অধীনস্থ কর্মচারীর! প্রজাদের উপর অত্যাচার করে বেশ 
দু'পয়সা কমিয়ে নেন_ অথচ জাঁমদার প্রজাদের প্রাতি কোনও সহানুভূতি বোধ 
করেন না । বিলাস প্রমোদে গা ভাসিয়ে এই জমিদার গোরষ্ঠীরা অধঃপতনের পথে 
তাঁলয়ে যায়। 

বাঁঙ্কম তার বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে সে কথাই উচ্চারণ করেছেন 
যে পব্রটিশ রাজ্যকালে ভূমিসংক্লাস্ত যে সকল আইন হইয়াছে তাহাতে পদে পদে 
প্রজার আনষ্ট হইয়াছে। প্রাতিবারে দুবল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক 
বলবান জমিদারের বলবৃদ্ধ করিয়াছেন। তবে জামদার প্রজাপীড়ণ না করিবেন 
কেন 2 

অতএব আইনের মধেই যে শোষণের ইঙ্গিত আছে বাঁ্কম অকুগ্ঠ ভাষায় তার 
ব্যাখ্যা করেছেন এবং যাঁরা দেশের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতি লক্ষ্য রেখে জমিদার 
তন্ত্রের সমর্থন করেন- তাদের ভ্রাস্তধারণ৷ দূর করে বলেছেন-_-“আমাদিগের জিজ্ঞাসা 
এই যে জাঁমদারী বন্দোবস্তে যাঁদ দেশে ধন আছে-_তবে প্রজাওয়ার বন্দোবস্তে ধন 
থাঁকত না কেন? যে ধন এখনজামদারদিগের হাতে আছে সে ধন তখন দেশে 
থাকত না ত কোথায় যাইত .?” 

বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'জমীদার'। এই পর্যায়ে 
বাঁজ্কমচন্দ্র ভারতবর্ষের জমিদারীতন্ত্রের ধারাঝাঁহক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। 


বাঁজ্কমচন্দ্র ৬৩ 


প্রাচীন হিন্দু রাজ্যে জমিদার ছিল না। ছিল রাজা ও প্রজা । মুসলমান আমলে 
নবাব বাদশাহর৷ পরগণায় পরগণায় কর সংগ্রহের জন্য কণ্টন্রকটার 'নযুস্ত করলেন। 
বেশী আদায় করতে পারলে তাদের লাভ। এর থেকেই জামদারীর সৃষ্টি। এবং 
সেই সঙ্গে প্রর্জাপীড়নেরও। এই কণ্টররকটাররাই পরে হন জামদার। 


এরপর ইংরেজ আমলে জাঁমদারদের শীন্তবৃদ্ধি করে জমিতে তাদের স্থায়িত্ব 
দয়ে প্রজাপীড়নের পথ আরও প্রশস্ত হল। মোগল আমলে যারা ছিল কর- 
সংগ্রাহক তারাই হলো জাঁমদার। প্রকৃত ভূস্বার্মীর নিকট থেকে জমিদারী কেড়ে 
নিয়ে সরকারী তহশীলদারদের নৃতন ভূস্বামী করা হল। বল বাহুল্য এই নৃতন 
ভূস্বামীদের মধ্যে সাঁত্যিকারের আঁভজাত্য ও বংশমর্ধাদা অনেকেরই ছিল না। 
বাঁঙকমের মতে ইংরাজদের কলঙ্ক চিরস্থায়ী কেননা এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী । 
ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতা করে বহু বাবসায়ী সুবিধাবাদী ব্যন্তও সে সময় রাজা 
জাঁমদার খেতাব লাভ করেন। এই: ভাবে প্রাচীন চ6০০০%] [.0105 বা সামন্ত 
প্রভুদের স্থান ক করে বুর্জোয়া তথা ধাঁণক ও বণিক শ্রেণী আঁধকার করে নিল 
এবং আমলাতন্ত্র ও বাঁণক তন্ত্ই ক্রমে নব্য সামস্ততন্ত্রের প্রাতিষ্ঠা করল তারই 
একটি স্পষ্ট চিত্র একেছেন বাঁঙ্কম। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে বাঁজ্কম যে 
সামন্তশ্রেণীর প্রাধান্য দৌঁখয়েছেন তারা স্বয়ং জামদার অথব৷ জমিদার বংশীয়, 
যেমন কৃষকান্ত, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, দেবেন্দ্র, হরলাল, হরবল্লভ প্রভাতি 
একদিকে জামদারের এ্র্যবহুলজীবন, সম্পান্ত ঘটিত লড়াই, দান ধ্যান বদান/তার 
কথাও বাঁঙ্কম বলেছেন- অন্যাদকে চারব্রহীনতা, নারী ও মদ্যপানাসীস্তর- প্রজা- 
শ্রেণীর উপর জামদার ও তার কর্মচারীদের অত্যাচার ইত্যাদি চিত্রও বঙ্কিম 
প্রাসাঙ্গকভাবে দেখাতে ভোলেন নি। 


তাই বিষবৃক্ষে জামদার নগেন্দ্রনাথের পাশাপাশি তারই জ্ঞাতিভাই অপর 
জাঁমদার দেবেন্দ্রকে তান একেছেন, এ'কেছেন গোবন্দলালের পাশে হরলালকে। 

বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইল বাঁঙ্কমের সামাজিক উপন্যাস। জামদারও 
সমাজের কেবল অংশ মান্র নন সমাজের চূড়া স্বর্প । হরিদ্রাগ্রামের জামদার কৃ 
কান্ত রায় ও তার পারিবারিক তথা সম্পত্তি ঘাটত বিসম্বাদকে কেন্দ্র করেই এই 
কাহনীর সূচনা । 

কৃষ্ণকান্তের কাছারির বর্ণনায় জমিদারীর কার্য পরিচালনার একটি সুষ্ঠু চিন্র 
আছে। 

একপাশে রাঁশ রাশি দপ্তরে বাধা চিঠা খাঁতিয়ান, দাখিলা, জমাওয়াশীল, 


৬৪ বাংলা সাহিতো সামভ্ততান্ত্রক চিস্তাধার 


থোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়, আর এক পাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন 
মহুরি, তহশীলদার, আমীন পাইক, প্রজা । 

দেবীচৌধুরাণীতে “চৌধুরাণী” খেতাব সম্পর্কে বঙ্কিম বিজ্ঞাপনে যে কৈফিয়ং 
1দয়েছেন তাতে বলা হয়েছে_ নত 11015 ০1900110120] ৬/০০10 10019190178 
5176 %/23 2 2791017101 0010102101% & [১০৮০ 0176, 

এবং বরেন্দ্র ভূমের চৌধুরী খেতাব ধারী গ্রামের প্রধানদের এবং হাস্ত অশ্ব 
ইত্যাদ চতুরঙ্গ সৈনদলের আঁধপতিদেরই চৌধুরী খেতাব ছিল। জাঁমদারদের 
এই ডাকাতি বর্ণনায় পরবর্তীকালের প্রমথনাথ 'বিশীর জোড়াসাকোর চৌধুরী 
পাঁরবার উপন্যাসের সূচনা দেখা যায়। প্রমথনাথ 'বিশীর জোড়াদীঘির চৌধুরী 
পারিবার উপন্যাসাট তারই বিস্তৃত রূপ । 

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে গ্রামের এক চারন্রহীন জমিদার পরাণ চৌধুরী ও তার 
ততোধিক দুক্কৃতকারী গোমস্তা দুলর্ভ চক্রবতাঁর কথা আছে। অসহায় অনাথা যুবত 
প্রফুল্লকে নাপতানী ফুলমাঁণর সহায়তায় এই জমিদার ও গোমস্তা কিভাবে অপহরণ 
করার চেষ্টা করে তার বিবরণে অত্যচারী জাঁমদার গোমস্তার চরিন্ুই প্রকাশিত । 

দেবী চৌধুরাণী কাহনীর পটভুঁমকায় যে এীতহাঁসক বিবরণ বাঁঙ্কম 
দিয়েছেন সামন্ততন্ত্রের বিবর্তনে তার যথেষ্ট প্রভাব বিদ/মান ছিল। বাঁঙ্কম 
[লখেছেন__ 

“মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে-_ ইংরেজের রাজ্য ভাল কারিয়৷ পত্তন হয় নাই-__ 
হইতেছে মান্্ তাতে আবার-বছর কত হইল ছিয়াত্তরের মস্বস্তরে দেশ ছারখার করিয়া 
গিয়াছে । তারপর আবার দেবী সিংহের ইজার।” 

ইতিহাসের দেবী সিংহের অত্যাচারের কাহিনী সুবাদত। জমিদারদের নিকট 
থেকে প্রাপ্য রাজস্ব সংগ্রহের জন্যই দেবী সিংহ ইজারাদার 'নযুন্ত হয়েছিলেন। 
তার অত্যাচারে বহু জাঁমদারের তালুকশুনুক নিলামে ওঠে । 

দেবীচৌধুরাণীতে হরবল্লভ সেই অত্যাচারিত অথচ প্রবল প্রতাপশালী জমিদার 
শ্রেণীর প্রতীক ৷ জমিদার হরবল্পভের দশহাজার টাক। মূল্যের তালুকখানা আড়াইশত 
টাকায় দেবী 'সংহ খাজনার দায়ে কিনে নিল। অথচ বনেদী জমিদার বংশের 
বাহ্যক চাল ছাড়া যায় না। লক্ষী গেলেও ঠাট রাখতে হয় । এই সম্পর্কে বাঁড্কম 
[লখেছেন “যখন লক্ষী আসয়। বলেন হয় সাবেক চাল ছাড়-নয় আমায় ছাড়। 
অনেকেই উত্তর দেন ম৷ তোমায় ছাড়িলাম_ চাল ছাড়তে পার না। হরবল্লভ 
তাহারই একজন । দোল দুর্গোৎসব ক্রিয়াকর্ম দান ধ্যান, লাঠালাঠি পূর্বমতই হইতে 
লাগল । খরচ আর কুলায় না। 'কিস্ত কান্ত সরকারী খাজন৷ বাকী পাঁড়তে 


লাগিল।, 


বাঁঞ্কমচন্দ্ ৬৫ 


জমিদারের এই অস্তঃসারশূন্য বাঁহ্যক ঠাটের এক মর্মস্পর্শী চিন্ন রবীন্দ্রনাথ 
দেখিয়েছেন নয়ন জোড়ের বাবুদের চ'রিন্রে-_তারাশঙ্কর জলশাঘরের কিংবা সাড়ে 
সাত গগ্ডার জাঁমদার চাঁরত্রে । সে সম্পর্কে পরে বিস্তুত আলোচন৷ করা যাবে । 

তার আগে জমিদার, ইজারাদার ও সরকারের পারস্পারক সম্পর্ক সম্বন্ধে, ধারণা 
স্পষ্ট করা যাক । এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের আগে 'বিদ্যাসাগরই সন্তবতঃ প্রথম এ বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন- যে প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর অধ্যায়ে আলোচনা করা 
হয়েছে। 

বাঁঞ্কমচন্দ্র হরবল্লভ চারন্রাঙ্কনে সন্ভবতঃ সেই সময়কারই একটি জামদারী 
চিন্ররুপ তুলে ধরেছেন। হরবল্পভ, সেই ধরনের দেউাঁলরা৷ জামদার। খাজন৷ 
বাকী পড়ায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরওয়ান৷ পর্যস্ত বেরিয়েছিল। পিতার মুস্তর 
জন্য সেই পারিমাণ অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ব্রজেশ্বর শ্বশুরালয়ে গমন করে সেখানেই 
সাগর বৌয়ের সূত্নে দেবীরানীর সঙ্গে পরিচয় পুনমিলন ইত্যাঁদ ঘটনার সূত্রপাত। 
অতএব সমগ্র দেবীচৌধুরানী উপন্যাসাটর মূল ঘটনাবহুল রোমাণ্টিকতা ও 
তাত্বকতা সত্বেও যে এই জমিদারী প্রথার একটি গ্ৃরুত্বপূর্ণ কার্যকারণের 
পরিপ্রোক্ষিতেই ঘটেছে সে কথা অস্বীকার করা যায় কি? 

ভবানীপাঠকের মুখ 'দয়ে ভূম্যাধকারী ও ইজারাদারদের দুর্বিষহ অত্যাচারের 
বর্মনা বাঁজ্কম করেছেন। লুঠতরাজ নারী নির্যাতন শিশুহত্যা, আঁগ্রসংযোগ, ধর্ম 
নষ্ট, মানুষের উপর পাশাঁবক অত্যাচার ইতাঁদর যে বর্ণনা তিনি 'দিয়েছেন_ তা 
[নতাস্ত বাস্তব। এই ইজারাদার শ্রেণী যখন পরবাঁকালে জাঁমদারে পাঁরণত 
হয়েছে তখনও সেই অত্যাচারী মনোবাণ্তি পূর্ণমান্ায় বজায় থেকেছে। 

আমরা জানি, হরবল্লভের অযোগাতার ফলে বহু জমিদারী বেহাত হয়োছল 
কিন্ত প্রফ:লের বিষয়ধু'দ্ধি ও সাঁদ্ববেচনার ফলে পরে নতুন তালুক লাভ হল এবং 
জাঁমদারের প্রচুর আয়বৃদ্ধি হল অর্থাৎ হরবল্পভের পর ব্রজেশ্বর প্রফল্লের প্রেরণায় 
একজন আদর্শ জমিদার হয়ে উঠেছিলেন বোবা যায়। 

দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে সবদাই উপলান্ধি করা যায় মোগল শাসনের অবসান ও 
ইংরেজ যুগের সূচনার সামন্তদের স্বরূপ ও অবস্থা । ব্যান্তগত ভাবে জাঁমদার চাঁরত্রের 
ভালমন্দ ও তাদের পাঁরবারক জীবনের এশ্বব বলাস কিংবা সমস্যা কিক ছিল। 

জাঁমদার পরাণ চৌধুরী ও দুর্লভ গ্োমস্তার চারন্রের দুর্নীতপরায়ণতা লক্ষ্য করা 
যায় বষবৃক্ষের প্রাতনায়ক দেবেন্দ্র চারত্রে ৷ 1কন্তু নগেন্দ্রনাথ মহাধনশালী জমিদার 
হয়েও সদাশয় ছিলেন ।. বনেদী জমিদারবাঁটর বিশদ বর্ণন। বাঁচ্কম দয়েছেন। 
জাঁমদারের এখুর্ষের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তার সাবোঁক চালেরও চিন তানি তুলে 

& 


৬৬ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


ধরেছেন। এই বর্ণনা পরবতাঁকালের বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলামের বড় 
বাড়ীরই যেন এক প্রথম সংস্করণ। নগেন্দ্র নাথের বাড়ীর বর্ণনার সঙ্গে বঙ্কিম 
বর্ণনা দিয়েছেন কাছারি বাড়ী, প্জাবাড়ী, ঠাকুর বাড়ী, নাটমন্দির, পাকশালা_ 
আতাঁথশালা, হাতিশালা, গোশালা, চিড়িয়াখানা । তিন মহল। সদর ও তিনমহলা 
অন্দরের চমৎকার চিন যেমন 'দিয়েছেন সেই সঙ্গে জামদার পরিবারের উপর ির্ভর- 
শীল বৃহৎ পোষ্যবগ্ের সরস বর্ণনা 'দিয়ে বাঁঙকম বলেছেন “নানাবিধ কুটুস্বিণীতে 
কাক সমীকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রান্রিদিবা কলকল .করিত।” সদাশয়, আঁতাঁথ 
বংসর জামদারদের সংসারেই এই প্রকার আশ্রতের বাহুল্য দেখা দিত ফলে খরচও 
ছল প্রচুর । 

পূর্বেই বলা হয়েছে নগেন্দ্রনাথের পাশাপাশি অপর একটি চাঁরন্ন দেবেন্দ্র 
সে দেবীপুরের জামদার ৷ জামদারী রন্ত তার দেহেও আছে 'কন্তু সামন্তদের আর এক 
স্বেচ্ছাচারী চারন্রহীন লাম্পট্যের দিক ফুটে উঠেছে তার চরিঘ্রে। এক বংশীয় 
হলেও দেবেন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথের মত *য়। 

জমিদারদের মধ্যে সম্পারশুঘাঁনত শরিকি লড়াইয়ের চিত্র যেমন কৃষ্ণকান্তের 
উইলে আছে--গোবিন্দপুরের জাম্দারদের সঙ্গে দেবীপুরের পুরুষানুকমে মকদ্দমার 
1ববরণও তিনি দিয়েছেন। সম্পন্তিঘটিত এই লড়াই জাঁমদার বংশের একটি 
অপাঁরহার্য দিক এবং জমিদারী 'িভন্ত হতে হতে একআনি দু আন অংশের জমিদার 
সৃষ্টি হয়। কস্তৃ সম্পৃ্ত বৃহৎ না হলেও জামদারী দন্ত ও রন্তের কোলন্য তাদের 
1ঠকই থাকে-_তার থেকে যে ট্রাজৌডর সূন্নপাত হয় ত৷ নিয়েও পরবর্তাঁ কালে বহু 
লেখক কাহিনী রচনা করেছেন- প্রসঙ্গরূমে সে সকলের সঙ্গে পারাচত হওয়। 
যাবে। 

তবে বিষবৃক্ষ দেবেন্দ্রনাথের অধঃপতনের একটি মনস্তাত্বক কারণ যাঁদও 
দেখিয়েছেন তথাপি সে উচ্ছংখল জাঁমদারের প্রতীক হয়ে উঠেছে। লালসা 
চাঁরতার্থ করার জন্য সে যে সকল ছল কলার আশ্রয় নিয়েছে তাতে জমিদার পরাণ 
চৌধুরী ও তার গোমস্ত। দুল'ভ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাকে পাশাপাঁশ দড় করানো যায় । 

মোগল ঘুগের সৃচনায় জমিদারদের চাঁরন্র চিন্র আঁঙ্কত হয়েছে বাঁঙ্কমের 
সীতারাম উপন্যাসে । সীতারাম উত্তরাধকারসূরে শ্যামপুর. গ্রামের জাঁমদার। কিল্তৃ 
বাস করতেন ভূষণা নগরীতে- সেখানে মুসলমান ফোৌজদার ছিল গবর্ণর। পরে 
. সীতারাম বিপদের ভয়ে' পৈতৃক জমিদারী শ্যামপুরে গিয়ে নতুন করদ রাজ্য 
প্রাতি্ঠা করলেন, তার সেই নবগঠিত রাজের এঙ্বর্য ও জাঁকজমকে তা প্রায় রাজার 
রাজধানী হয়ে উঠেছিল? 


বাঁঙ্মচন্দ্র ৬৫ 


তবে সীতারাম তার প্রজাদের কাছে রাজার সম্মান পেলেও রাজা নাম তখনও 
গ্রহণ করেন নি-কারণ দিল্লীর বাদশাহের প্রতি তার আনুগত্য ছিল। পাছে তিনি 
রাজা নান গ্রহণ করলে স্থানীয় মুসলমানেরা তাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করে 
উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে এই কারণে তিনি সাধারণ জাঁমদারের মতই দিল্লীর 
বাদশাহকে সম্রাট বলে স্বীকার করে জাঁমদারীর খাজন৷ নিয় মিত "দিল্লীর বাদশাহের 
রাজকোষাগারে পৌছে দিতে লাগলেন। 

দিলীর বাদশাহের প্রতি এই আনুগত্য রক্ষা না করার জন্যই বাংলাদেশ 
বারো ভু'ইঞা বা দ্বাদশ ভৌমিক 'বদ্রোহী আখ্যা পান এবং তাদের দমন করার, 
জন্য আকবর থেকে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল পর্যন্ত এই বারোভুইঞ্াদের দমনের৷ 
চেষ্টা হতে থাকে । 

সীতারামকে বঙ্কিম বারোভু'ইঞাদের মত 'বিদ্রোহীরূপে চান্রত করেননি-_ 
বরং তাকে মুসলমানদের সঙ্গে আপোয করে চলতে দেখা গেছে । 

সীতারাম বাদশাহের আনুকূল্য পাবার জন্যই দিলীতে গমন করেন। রাজা 
প্রতাপাদিত্য সম্পর্কেও অনুরূপ কাঁহনী শোনা যায় অর্থাৎ তানও প্রথমে বাদশাহের 
আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করেন-_কিন্তু তাতে ব্যর্থ হওয়াতেই পরে তিনি বিদ্রোহী 
হন। সীতারাম উপন্যাসে বাঁঞ্কম সীতারামের মুখ দিয়ে সেকথা বলেছেন “কার্ষ- 
সাঁদ্ধ হইয়াছি। বাদশাহের আম কোন উপকার করিতে পারিয়াছিলাম-_ 
তাহাতে তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য প্রদান 
মহারাজাধরাজ নাম 'দিয়৷ সনন্দ দিয়াছেন ।” 

জামদারদের রাজা নাম লাভের পিছনে সবন্ুই এই ধরনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
ছিল। অতএব তথাকথিত রাজা রাজাড়ারা যে আঁধকাংশই জমিদার শ্রেণীভু্ত 
ছিলেন একথ। স্পষ্ট বোঝ যায়। 

এই সকল জাঁমদাররা স্বভাবতঃই 'িলাসের আতিশয্যে গা ভাসিয়ে জামদারীর 
কাজে অবহেলা করতেন। শ্রীকে কেন্দ্র করে সীতারামের চারীান্রক অধঃপতন যে 
কেবল ন্যায়নীতি-_পাপপুণ'কেই ব্যঞ্জিত করে তা নয় সীতারামের যে প্রবৃত্ত ও 
চাঁরান্রক দূবলতার ফলে রাজ্যের পতন ঘটল- সেই প্রবৃত্তি বহু জমিদারের 
রাজ্যনাশেরই কারণ স্বরূপ হয়ে থাকে। 

আনন্দমঠ উপন্যাসের ১৯৭৬-এর অর্থাং ইংরাজী ১৭৬৯-এর মন্বস্তরের 
পটভূঁমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে তদানীন্তন রাজস্ব ও খাজনা আদায়ের একটি সংক্ষিপ্ত 
প্রামাণ্য বিবরণ দেওয়৷ হয়েছে। এই সময়কার শাসন পদ্ধাতর বিবরণ দিতে 
গিয়ে তিনি বলেছেন-_ “১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় 


৬৮ বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। ঠাহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া 
লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। 
তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের আর প্রাণ সম্পীন্তর রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
পাপিষ্ঠ নরাধম 'বিশ্বাসহস্তা মনুষ্যকূলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর । মীরজাফর 
গুল খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লেখে । বাঙ্গালী 
কাদে আর উৎসম্নে যায়। অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। যেখানে 
যেখানে ইংরেজরা আপনাদের প্রাপ্য কর আদায় করিতেন, সেখানে তাহারা 
এক এক কালেন্টর নিষুন্ত করিয়াছলেন। 1কন্তু খাজন৷ আদায় হইয়া কলিকাতায় 
যায়। লোক না খাইয়৷ মরুক খাজনা আদায় বন্ধ হয় না।” সেই কালিকাতাগামী 
খাজনার গাড়ী ও সৈন্যসামস্তের দ্বারাই পদচিহ্ন গ্রামের ধনী ব্যান্ত মহেন্দ্রের পথ 
চলার গ্াত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যন্ল (প্রথম পরিচ্ছেদ) িখেছেন-_ 
«লোকের ক্লেশ হইল, "বস্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল |” অর্থাং 
দুভিক্ষের দরুনও প্রজার নিকট থেকে অর্থ আদায় বন্ধ করা হত না। 

আনন্দমঠেরই তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পাঁরচ্ছেদে দু'ভিক্ষের পর-বংসরের অবস্থার 
বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রায় জনশূন্য বাংলাদেশের এক মর্মীস্তক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন 
“শস্য জন্মে খাইবার লোক নাই। চাষারা চাষ করে, টাকা পায় না। জমীদারের 
খাজনা দিতে পারে না। জমীদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না। রাজা 
জমিদারী কাঁড়য়৷ লওয়ায় জরীদার সম্প্রদায় সবহত হইয়া দাঁরদ্রু হইতে 
লাগিল।” আনন্দমঠের এই অর্থনোতিক রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরকালীন ভুঁম- 
ব্বস্থারই স্মারক । 


অক্ষয়চঞ্জ সরকান 


সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ নিবন্ধের মধ্যে লর্ড রিপন নামক 
রচনায় তদানীত্তন ভূমি সংক্রান্ত কিছু আলোচনা আছে। ১৭৯৩ সালের লর্ড 
কর্ণওয়ালশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে জাঁমদার শ্রেণীর ক্ষমতা ব্লমশঃ 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । বড়লাট বপনের আগে অন্য কোনও ইংরেজ লাটসাহেব 
দেশের প্রজা স্বার্থের প্রাত লক্ষ রাখেন ন। সেই কারণেই অক্ষয় চন্দ্র তার 
উচ্ছাসত প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিমের সমকালীন এবং অন্তরঙ্গ এই লেখকের 
বন্তব্য থেকে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। 

লর্ড রিপনকে অনেকেই ভারতবন্ধু বা দীনবন্ধু নামে আঁভাহত করেছেন । 
অক্ষয়চন্দ্র সরকারও তাকে দীনবন্ধু বলেছেন। লর্ড রিপন সম্পর্কে তার প্রথম 
আঁভমত হল “তাহার শাসন প্রণালী প্রজাশান্ত মূলক ।...এ কথার অর্থ এই যে 
তান শাস্তহীন প্রজাকে শীন্তশালী কারতে চাহেন, প্রজাকে শুধু শাসনের পান্র না 
করিয়৷ শাসন কর্ত। কাঁরতে চাহেন।” 

লর্ড রিপনের প্রধান কান্তি ছিল লবণের শুক্ক হাস। দরিদ্রের পক্ষে নুনের 
মূল্য হাস যে কত মঙ্গলজনক ছিল সে সম্পর্কে লেখক লিখেছেন “ষাহারা ধনী... 
যাঁহাদের জামদারীর আয় প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ টাকা, জগতে দীন দুঃখী আছে 
বলনা ছাদের জ্ঞান নাই...তাহারা মনে করিয়া থাকেন যে পাঁথবীতে সকলেই-__ 
তাহাদের ন্যায় বিন৷ আয়াসে ক্ষুধার শান্ত করিয়৷ থাকে । কিন্তু তাহা নহে। বঙ্গের 
কোটি কোটি লোক যথার্থই লবণের কাঙ্গাল, নূন সন্ত৷ হওয়ায় দরিদ্র প্রজার 
আনন্দের তুলনা লেখক বলেছেন-_-জাঁমদার বাবুরা ঘ্রিশ হাজার টাকায় তিন লক্ষ 
টাকার একখানা জাঁমদার পাইলে যেমন আহ্লাদে আটখানা হন-_প্রজারাও 
তেমান আহ্লাদিত হয়েছে” 

দেখা যাচ্ছে_লেখক প্রায়ই জাঁমদারদের দৃষ্টান্ত 'দয়ে কথা বলেছেন। 
সম্ভবত, জামদার শ্রেণী তখন সমাজে যথেষ্ট ঈর্ষা! ও বিদ্বেষের পান্ন হয়ে উঠেছে। 
তাই রিপনের জমিদার স্বার্থ বিরোধী কার্য কলাপ লেখকের দ্বার বিশেষ ভাবে 
আঁভনান্দত হয়েছে। 

এই আলোচনার এইখানেই শেষ নয়। লর্ড রিপনের অন্যান্য কার্যাবলীর 
মধ্যে ছিল খাসমহলের নতুন বন্দোবস্ত এবং তিনি জমিদারের প্রজ] উচ্ছেদের ক্ষমতা 
হাসের জন্য গ্রজান্বত্ব আইনের পারিবর্তনের চেষ্টা করেন। 


৭০ বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


খাস মহল বন্দোবস্তে তান যে সংস্কার সাধন করেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য 
ও বিশদ বর্ণনা অক্ষয় কুমারের রচনায় পাওয়া যায়। এই বিষয়ে 'তাঁন লিখেছেন 
“ন্রশ বংসর অন্তর খাসমহলের সমস্ত প্রজার সমস্ত জমি জাঁরপ করা হয় এবং এ 
ইচ্ছা মত সমস্ত জামর খাজন৷ বৃদ্ধি করা হয়। এই জাঁরপ এবং খাজনা বৃদ্ধি উভয় 
কার্যই প্রজার পক্ষে আতশয় অশুভের কারণ। খাসমহলের প্রজা এই দুই কার্ষের 
দ্বারা যৎপরোনাস্ত উৎপী'ঁড়ত হইয়৷ থাকে । দীনবন্ধু রিপন অসংখ্য দীনদুঃখীকে 
সেই পীড়ন হইতে উর্ধারার্থ বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া গেলেন। তিনি এই নিয়ম 
করিয়৷ গেলেন যে দুই একটি 'নাঁদিষ্ট কারণ ব্যতীত বন্দোবস্তের সময় গভর্নমে্ট 
প্রজার জাঁম জাঁরপ বা খাজন৷ বৃদ্ধি করিতে পারবেন না । 

লেখক আরও মন্তব্য করেছেন-_'ণযাঁন ধনী জাঁমদার, যিনি 'ন্রিতল বিলাস 
ভবনে একটা বাতায়ন খুলিয়াও কখন কাঙ্গালের ভগ্ন কুঁটিরের দিকে একবার 
চাহিয়া দেখেন না তান এ কৃতজ্ঞতার অর্থ বুঝবেন না ।” 

লেখকের এই কৃতজ্ঞতা কেবল তার ব্যান্তগত ব্যাপার নয়--সারা ভারতবাসীই 
লর্ড রিপনের প্রাত বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিল। ইতিহাস যাঁদও রিপনের বিভিন্ন 
আইন সংস্কারের গুরুত্ব খুব বোঁশি স্বীকার করে না-_ইংরাজ জাতি যাঁদও রিপনের 
বাদান্যতার প্রশংসা না করে বরং সমালোচনা করেছেন__ তথাপি 'তাঁন যে 
ভারতবাসীর প্রীতিভাজন.ছিলেন সে কথা সবাই মানে। মনে হয় রিপনের 
প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হলেও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান জমিদারী-প্রথা-বিরোধী 
মনোভাবের জন্যই তান দেশবাসীর অন্তরে স্থান পেয়েছিলেন । 


মীর মশাররফ. হাসেন 


বাঁঙ্কমের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও বঙ্কিম যুগেরই অন্তর্গত এক শন্তশালী 
লেখক মীরমশারফ্‌ হোসেন। তার রচনার ভাষা বাঁঙ্কমের দ্বারা প্রশংঁসত 
হয়েছিল। কিন্তু ঠার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদধ্মী ?কছু ইঙ্গিত থাকায় 
মুসালম সাহত্যিকদের সোঁষ্টিমেণ্টকে আহত করেছিল।১ মুসলমান লেখক 
মীরমশারফ- তার জমিদার দর্পণ নাটকে যে জমিদারের শোষণ ও অত্যাচারের 
জ্বলস্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তা মুসলমান সমাজ ও মুসলমান জাঁমদারকে 
কেন্দ্র করে রচিত হলেও- হিন্দুমুসলমান নিবিশেষে-_সকল জমিদার চারন্রের 
উপরই এ গ্রন্থ আলোকপাত করেছে। জমিদার শ্রেণীই যে শোষণের প্রতীক 
এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 'বাভন্ন লেখক নানাভাবে জমিদারের সেই 
প্রজাপীড়নের ছবি একেছেন ঠিকই কিন্তু মীরমশারফের জামদার দর্পণের 
অত্যাচারের চিন্ দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের কথাই স্মরণ করায়। নামের 
সাদৃশ্য যেমন লক্ষণীয় বিষয়গত মিল না থাকলেও ভাবগত মিল যথেষ্ট আছে। 
অর্থাৎ দুবলের উপর সবলের অত্যাচার এখানেও দেখানো হয়েছে । কেবলমান্র 
পার্থক্য বিদেশী নীলকর সাহেবদের এদেশের মানুষদের উপর অত্যাচারের পারবে 
এখানে প্রজার উপর জমিদারের অত্যাচার দেখানো হয়েছে । 

জাঁমদার এখানে যেন পিশাচের প্রতীক। দয়ামায়া লেশশৃন্য। ক্ষেব্রমাণর 
ধর্ষণের মত সেও প্রজার গর্ভবতী সুন্দরী 'বাবকে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। এক 
গোঠী স্তাকের দল নিয়ে তার বাস। মোসাহেবেরা চাটুবাক্যে জমিদারের 
মনোরগান করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত জামদারের বিরুদ্ধে ্রজাবিক্ষোভ ঘাঁনয়ে ওঠে 
এবং জমিদার কৃতকর্মের ফলভোগ 'করে। মীরমশারফের জমিদার দর্পণ 
আলোচনার পৃবেই স্বীকার করে নেওয়া যায় যে এই গ্রন্থের প্বে সামন্ততন্ত্রের উপর 
এমন প্রচণ্ড আঘাত অন্য কোনও লেখক হানতে পারেন 'ন। বাঁঙ্কম প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল নিয়ে প্রজাস্ার্থ সম্পর্কে কিছু কথা 
বললেও তার উপন্যাসগুলিতে জমিদার শ্রেণীরই প্রাধান্য এবং সেখানে তান 
জাঁমদার প্রজার সম্পর্ক বা জামদারের প্রজাশোষণের চিত্র কোথাও উদ্‌ঘাঁটিত 


১। ১২৮৩ সালের ভাদ্র সংখা বঙ্গদর্শনে জামদার দর্পণের সমালোচনা প্রসঙ্গে বাঞকম যা 
শলখেছেন মীরমশারফ: হোসেন রাঁচত শবষাদ সিম্ধু'র ভামকায় আবদূল আজশীজ আল আমান তার 
উল্লেখ করেছেন। 


৭২ বাংলা সাহিত্যে সামম্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


করেননি । বরং মীরমশারফ হোসেনের প্রজাবিদ্রোহের জলন্ত আগ্িতে ঘৃতাহৃতি 
স্বরূপ জাঁমদার দর্পণ নামক গ্রন্থটি প্রচার করার বিরুদ্ধে তান আঁভমত প্রকাশ 
করেন।১ প্রসঙ্গত বলা চলে এই সময় অত্যাচারী জমিদার ও ইংরেজ সরকারের 
1বরুদ্ধে সারাদেশব্যাপী কৃষক বিদ্রোহ নানা আকারে ও নানা নামে প্রকাশ 
পাঁচ্ছল। যেমন “কোল বিদ্রোহ', এততুমীরের বিদ্রোহ", "নীল বিদ্রোহ” 'কিষক 
বদ্রোহ' প্রভতি। এই কৃষক বিদ্রোহ ছিল জামদারের প্রজা উচ্ছেদ এবং খাজন। 
বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম । পাবনা এবং বগুড়। জেলাতেও মূলতঃ 
এই বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ছের ফলে এবং ইচ্ছামত খাজনা 
বাড়াবার আধিকার লাভ ও হফরম রেগুলেশনে ক্লোক করার ক্ষমতা পেয়ে 
জাঁমদারের শীল্তবৃদ্ধি হ'ল । সেই সঙ্গে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অত্যাচার ও নীলকরদের 
জুলুম-_কৃষকপ্রজাকে বিদ্রোহী করে তোলে । 

মীরমশারফ- জামদার বংশীয় বলেই যে তিনি এই গ্রন্থে জমিদারের চারন্রচিন্ত 
অনায়াসে আঁকতে পেরেছেন_সে কথা তিনি ভূমিকাতেই বলে 'নয়েছেন। 
অতএব নিজে জাঁমদার বংশীয় হওয়া সত্বেও জামদারী চরিল্রের প্রাতি তার এই 
সহজাত বিতৃষ্ণা__সামস্ততন্ত্রের স্বাভাবিক পাঁরণামেরই ইঙ্গিতবহ | অর্থাং বিদ্রোহী 
চারন্রসৃষ্টি নয়_লেখক নিজেই একি বিদ্রোহী চরিত্র । নাটকের প্রস্তাবনা অংশে 
সূরধার ও নটের সংলাপে মীরমশারফ্‌ জীমদার-দর্পণের বিষয়বস্তুর হীঙ্গিত 
দিয়েছেন। অর্থাং__হা৷ ধর্ম 

তোমার ধম্ন লুকাল ভারতে 
জমদার অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে 

জাঁমদারের প্রজাপীড়ন দুঝলের প্রীতি সবলের অত্যাচার ছাড়া কিছু নয়। শহর 
এবং গ্রাম-_উভয় স্থানেই জমিদার বংশ বাস করেন_ তাদের মধ্যে হিন্দু এবং 
মুসলমান দু" ধর্মের লোকই আছে । বস্তু প্রকৃতি ও আচার আচরণে সব জাঁমদারই 
এক । সূরুধার এই জাঁমদার শ্রেণীকে জানোয়ার বলে আঁভহিত করে তাদের 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছে__এরা খাসা পোষাক পরে দিবি সরু চালের ভাত খায়। 
সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুরেরাও গদীর আশেপাশে 
ল্যাজ গুটিয়ে ঘিরে বসে থাকে ।...বিনা পরিশ্রমে ছুচ্ছন্দে মনের সুখে কাল 
কাটাচ্ছে। জমিদার-দর্পণে সেই জানোয়ারদেরই অন্যতম জমিদার হারওয়ান 
আলির চরিন্রচিত্র নাট্যকার উপাম্থত করেছেন। জাঁমদার হারওয়াল আঁলর 


১। বিষাদ-সিম্ধুর ভ্বামকায় আবদুল আজীীজ আল আমান বাঁওকম প্রসঙ্গে এ কথা 
“লখেছেন। তিনি বঙ্কমকে সামততান্রিক মনোভাবসম্পন্ন বলে মনে করেছেন। 


মীর মশারফ হোসেন ৭৩. 


মোসাহেব ব৷ ইয়ার বন্ধুর দ্বারা বেষ্টিত একাঁদকে অলস অকর্মণ্য জীবনধারা 
অন্যাদকে তার কুচক্রী পরক্ত্রীলোলুপ দুর্নীতির দিকে এখানে একই সংগে জীবন্ত 
ভাষায় ফুটে উঠেছে। প্রজার প্রতি জমিদারের বিন্দুমাত্র করুণা নেই। প্রজা 
আবুমোল্লাকে খাজনার দায়ে ধরে এনে তার উপর কাঁয়ক নির্যাতন করেও শাস্তি 
নেই জাঁমদারের-_তার সুন্দরী 'বাবি নূরন্নেহারের প্রাতও তার লোভী দৃষ্টি পড়ে । 
আবুমোল্লার বকেয়া খাজনার দায় থেকে তাকে মুস্ত করতে পারে একমান্র 
নূরনেহার- যান সে জামদারের বৈঠকখানায় রান্রিবাস করে- একথা জানাল 
কৃফমণি বৈষবী জামদারের প্রেরিত দূতী-_যার সঙ্গে তুলন৷ করা যায় নীলদর্পণের 
পদীময়ীর চরিন্রের। আবুমোলার পত্রী এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে কৃষ্ণমাঁণ 
জমিদারের ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে বলে--“দেখ, জামদার, সেক না করে পারে? 
তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তার ক্ষ্যামতা আছে। জন্বান কল্লেও তো কর্তে পারে। 
সে যখন পণ করেছে তখন ছাড়ছে না। 

আবুমোল্লার ভগ্মী আমিরণ জমিদার চাঁরন্র আরও বিশ্লেষণ করেছেন__“জাঁমদার 
হলেই প্রায় এক খুরে মাথা মুড়নো, কেউ চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন, 
ঘরের খবর চাকররাই জানে 1...সংকাজের বেলা এক পয়সা মা-বাপ! বিস্তু 
ওঁদকে কল্পতরু। কেউ ঘরের বাইরে রাঙ্গণী নে উন্মত্ত কেউ ঘরে 'দন্বি 
কী ফেলে পাড়াতেই কাল কাটাচ্ছেন, এদেশের জমিদারদের অনেকের 
দশাই তো এই |” 

বলাবাহুল্য মীরমশারফের এই মন্তব্য জামদার চরিত্র সম্পর্কে চিরন্তন সত্য 
এবং পরবর্তীকালে বহু উপন্যাসে আমরা জামদার শ্রেণীর এই বাহমুখতার চিত্ত 
পরিস্ফুট দেখতে পেয়েছি । সাহেব বাব গোলাম তারই বিশদ বর্ণনা | 

প্রজার পক্ষে আদালতে 'বিচার প্রার্থনা যে সে যুগে প্রহসন মান্র ছিল । যার 
টাকা আছে আইন আদালত যে তারই জন্য সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন জমিদার 
হারওয়ান আল মোসাহেবদের বলছে-মকর্'মা আছে মামলা আছে, আম 
আছি।.. তোমাদের ভয় কি £ টাকার অসাধ্য ক আছে বল দোঁখ।' 

সম্ভবতঃ মীরমশারফই প্রথম ইংরেজ শাসিত বাংলাদেশে জাঁমদারের বিরুদ্ধে 
প্রজাকে আদালতে দাড় করিয়েছেন । প্রজাপক্ষের মোস্তার যে কথ উচ্চারণ করেছে 
তা একটি চিরকালীন সত্য। জমিদার মফগ£ঘলে প্রজার হস্তাকর্তা। তাদের 
আদালত ফৌজদারী জমিদারই নিষ্পত্তি হক বা না হক আপাঁন নজরের টাকা 
হলেই হল। প্রজারা শাসন ভয়ে মুখে কথা নাই। জাঁমদার যা বলেন কোন 
মতেই তার অবাধ্য হইতে পারে না। জাঁমদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা 


58 বাংলা সাহিতো নামস্ততান্ত্রিক চিস্তাধারা 


'বচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় কাঁরলে তখন জমিদার একেবারে আঁপ্রমৃতি 
হইয়া তার িটেমাঁট একেবারে জালিয়ে ছারখার করে দেন। আদালতে 'বচার 
ব্যাপারটা যে কেবলই প্রহসন-_ আসামী জমিদার যে টাকার সাহায্যে কত সহজে 
বেকসুর খালাস পান-_তার চমৎকার দৃষ্টান্ত নাটকের 'বিলাসপুরে সেসন আদালতের 
বিচার দৃশ্যটি । প্রজা আবৃমোল্লার গর্ভবতী স্ত্রী নূরন্নেহাবের প্রতি দোহক 
অত্যাচার করার ফলেই তার মৃত্যু ঘটে +কন্তু ডান্তার রিপোর্ট দেয় মীস্তুক্কের রন্ত- 
ক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে। অতএব জজ রায় দেন আসামীপক্ষ নির্দোষ । 
আবৃমোল্লা বিচার পায় না, স্ত্রীর মৃত্যুর প্রাতিশোধ নেওয়া তার হয় না। শুধু 
অশ্ুজল আর আবেদন িনবেদনই সার হয়, জজ ব্যারিস্টারের ধমকে তাকে চুপ 
করে যেতে হয়। কেবল তাই নয় এর পাঁরণাম আরও ভয়ানক । কারণ 
জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করার স্পধ্ধা করার দরুন আবুমোল্লার উপর কোপদৃ'্টি 
পড়ে জমিদারের। তার ঘরবাড়ী ভেঙে, সব 'িকছু কেড়ে নিয়ে জামদার তাকে 
গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করেন । 

নটনচীর কথার মাধ্যমে নাট্যকার লিখেছেন-_প্রজার কথা আমাদের কথা 
'কে শুনে ৮" আর কেইবা আমাদের দুঃখে দু্গীখত হয় ।” প্রজাদের এই দুহখদুর্দশা 
সামন্ত শাসনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। মীরমশারফ বহুকাল আগেই জনগণের 
সামনে জাঁমদারের প্রজা নির্যাতনের দৃশ্য তুলে ধরে অভূতপ্র সৎসাহসের পরিচয় 
শদয়েছেন। নীলকর অত্যাচারের পক্ষে নীলদর্পণের ভূমিকা যতখানি জমিদার 
দর্পণকে ততখান গ্ুরুত্ব,না দলেও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য প্রজাদের 
মানসিকতা গঠনের প্রারথামক দায়িত্ব পালনে এ গ্রন্থ সেযুগে অনেকখাঁন 
সাহায্য করেছিল বলেই মনে হয়-_যে কারণে স্বয়ং বঙ্কিমও এই গ্রন্থ প্রকাশে 
আপান্ত জাঁনয়েছিলেন। সোঁদক থেকে বিচার করে বলা যায় বর্তমান আলোচনার 
ক্ষেত্রে মীরমশারফের 'জামদার-দর্পণ' এক বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। 





হন্নিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


উনাবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে কয়েকজন লেখকের রচনার মধ্যে জমিদার 
গোমস্তা প্রজা সম্পর্কের ইতিবৃত্ত -জমিদারের নামে গোমস্তার প্রজাশোষণ ইত্যাদি 
বাঁণত হয়েছে,_তার মধ্যে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “রায় মহাশয়” (সাহত্য 
পান্রকা ২য় বর্ষ) গল্পাঁট বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অবশ্য ইতিপূর্বে রাঁচত আরও 
দু একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যায়-সে গ্রন্থগুল হল -'শরং 
সরোজনী” এবং “হেমচন্ড' -_দুইটিই নাটক। শরং সরোঁজনীর রচয়িতা 
উপেন্দ্রনাথ দাস। তান দুর্গাদাস ছদ্মনামে লেখেন। এই কাহনীতে দুই বিপরীত 
ধর্মী জমিদার চরির্ন সৃষ্ট হয়েছে । শরৎকুমার উচ্চশিক্ষিত. এবং দেশপ্রোমক | সে 
দেশকে বৈপ্লাবক প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা 'দিয়েছে। বল৷ 
বাহুল্য এই জাঁমদার আদর্শবাদী জমিদার এবং পরবর্তীকালে এই ধরনের জামদার 
চরিন্রের সাক্ষাৎ আমরা আরও বাঁভন্ন লেখকের রচনায় পাব-সে প্রসঙ্গ পরে 
আলোচিত হবে । শরৎকুমারের ঠিক 1িবপরীত চরিত্র মাতিলাল দে এক পাষও 
এবং চরিন্ুহীন জমিদারের প্রতীক। মাতিলাল নামটির মধ্যেও যেন প্যারীচাদ 
মননের আলালের ঘরের দুলালের ছায়াভাস আছে। এখানে অবশ্য প্রজা 
জঁমদারের তথাকাথত সম্পর্কের বর্ণনা নেই-ইংরেজশাসিত রাজ্যে জমিদারদের 
ভূমিকাই এখানে প্রধান বন্তব্য। 

অপর লেখক ক্ষেত্রপাল চক্লবতীর “হেমচন্দ্র' নামক নাটকে জমিদারের 
অত্যাচারের বিবরণ আছে । 

অতঃপর হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রায় মহাশয় গ্রচ্থাটর আলোচনা করা যাকৃ। 
এটি একটি উপন্যাস-এবং এর বিষয়বস্তু সেই জামদার গোমস্ত শ্রেণীর প্রজা- 
শোষণ। গ্রামের মধ্যে জামদারকে আচ্ছন্ন করে গোমস্তা যে কত প্রবল প্রতাপান্বত 
এবং অত্যাচারী হয়ে থাকে তার জলম্ত দৃষ্টান্ত “রায় মহাশয়" উপন্যাসের রায় মহাশয় 
চারন্। কেবল চরিত নয়__সমগ্র জমিদারী ব্যবস্থার মধ্যেই যে কত বণনা, ছলনা 
এবং চক্ৰান্ত আছে-_-তারও রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন তিনি একটি জমি প্রজা 
বিলি করা উপলক্ষ্যে। জমিদারের ক্ষমতা বিশেষতঃ প্রজা উচ্ছেদের ক্ষমতা যে 
কত অসীম 'ছিল--এ তারও একটি জীবন্ত নজীর । উচ্চহারে সেলামীর লোভে 
এক প্রজার চাষের জাঁম অন্য প্রজাকে বন্দোবস্ত করে দিতে তারা "দ্বিধা করেন না। 
ফলে প্রজায় প্রজায় লড়াই আনিবার্ষ হয়ে ওঠে । এবং এই প্রজা বিরোধের সূত্র 


৭৬ বাংল৷ সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


ধরে প্রতিবেশী জঁমদাররা যে কত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে, তারও 
বিশদ চন্র একেছেন লেখক । 

রায় মহাশয় উপন্যাসাঁটকে এদিক থেকে অত্য্ত বাস্তবানুগ বলা যায়। লেখক 
হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উদ্ধৃতির সাহায্যে এই বিষয়টি আরও স্পষ্তা। 
লাভ করবে। 

রায় মহাশয় আসলে দশ আনার জাঁমদারদের গোমস্তা । তার পরিচয় দিয়ে 
লেখক' বলেছেন_ 

আজ দশবৎসরের উপর হইবে রায় মহাশয় দশ আনাদিগের সরকারে কাজ 
করিতেছেন। একাদিক্রমে এই বিন্বগ্রামেই তান পাচ বৎসর ধাঁরয়া কাছারি 
করিতেছেন। 

রায় মহাশয়ের কাছারি বাঁড়র সামনে বিভিন্ন রকম ধান ঝাড়াইয়ের কাজ 
চলছে। তারই বর্ণনা দিয়ে লেখক বলেছেন__“এই সকল ধান জাঁমদারদের গত 
বৎসর প্রজারা যে ধান কর্জ লইয়াছিল-_তাহাই সুদে আসলে আদায় হইয়াছে । 
সচরাচর ইহাকে বাড়ির ধান বলে।” এই বাড়ীর ধানের কথা চতীমঙ্গলে 
মুকুন্দরামও লিখেছেন তার গুজরাটনগর পত্তনের কালে । “চাষ ভূমি বাড়ী দব 
ধান।” এই ধানের বাড়ি সম্পর্কে লেখক আরও বলেছেন__“যে জাঁমদার বা 
মহাজন বাঁড়র কারবার চালাইতে পারিত, সে দুই দিনে ফীাঁপিয়া উঠিত।” 
পক্ষাত্তরে যে প্রজা পেটের দায়ে বাঁড় লইতে বাধ্য হইত সে আর সুদের জ্বালায়, 
কোনও কালে গুছাইয়া উঠতে পারত না। বাঁড়র সুদের হার দেড়গুণ । যত 
বংসর থাকত তত বৎসরই সুদে আসলে একত্রে আসল হইয়৷ বৎসর বৎসর দেড়গুণ 
করিয়া বৃদ্ধ পাইত। 

গারব ছাঁ পোষা চাষা, সে দেনা দিবে না পেটে খাইবে? যে পেটে না 
খাইয়াও দেনা দিত, তাহার সুদের সুদ ভিন্ন আর কিছুই দেওয়া ঘাঁটত না।” 

কাছারতে জামদারের দৈনন্দিন কার্যাবলীর বিশদ "বিবরণ দিয়ে লেখক 
লিখেছেন “এই সময়টুকুর মধ্যে প্রত্যহ কত মামলা মোকর্দম৷ কত জুলুম জবরদাস্ত, 
কত ধর পাকড় ও মারফৈজদ হইত তাহা কে নির্ণয় করিয়া উঠিবে 2” 

[তানি আরও বলেছেন-রায় মহাশয় কেবল জামদার কাজ লইয়াই সমস্ত 
সময়টা অতিবাহিত কাঁরতেন না । দেওয়ানি বল আর ফৌজদারি বল, সে অণ্চলে 
যত মোকদ্দমা উপাস্থিত হইত, তাহা অন্ততঃ একট বারের জন্যও রায় মহাশয়ের 
হাত না হইয়া কোর্টে উঠত না । রায় মহাশয় গোমস্তা জাঁনদার, হাঁকম, জজ, 
হুজুর ধরম্মাবতার সব। 


হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭ 


সব ব্যাপারেই যে জাঁমদার মোটা রকমের নজর বা ঘুষ আদায় করতেন তারও 
আভাস দিয়েছেন লেখক । জমিদারের প্রাতিনিধি গোমস্তা নিজে. সম্ভষ্ট না হলে 


পাইক 'দিয়ে প্রজাদের ভিটামাটি উচ্ছেদ 'করার চেষ্টাও তান করতেন। জেলার 
দারোগা ইনসপেকটররাও তাকে ভয় করতেন-_এবং সেইজন্য তার বিরুদ্ধে-_ 


আঁভযোগ এলেও কিছু বলতেন না । লেখক আরও িখেছেন-_ 

“কিস্তির নিরাপত সময়ের দশদিন আগে রায় মহাশয়ের মহলের সমস্ত টাক 
কড়ায় গণ্য গিয়া জমিদারের সেরেস্তায় পৌঁছিত। এ নিয়মের একটি বারও 
ব্যত্যয় হইত না। জমিদার যে জমার খাজনা 'আট টাকার বেশি আশা করিতে 
পারিতেন না রায় মহাশয় তাহা বারটাকায় বাল করিতেন । সুতরাং ইহা৷ করিয়াও 
যাঁদ তান নিজে দুপয়সা আপনার অংশে রাখিয়া দেন, অহাতে জমিদার কথা 
কহিবেন কেন ? প্রজারা কখন কখন বড় জ্বালাতন হইয়া ধর্মঘট করিয়া 
'জামদারের কাছে গিয়া, রায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে অনেক লাগাইত-প্রকাশ্যে পারত 
না- গোপনে যাইত। জাঁমদার তাহাঁদগকে মিছামাছি স্তোক বাক্যে আশ্বাস দয়া 
ফিরাইয়। দিতেন। কিন্তু প্রজার দেখিত, তাহারা যে কয়জন--এই কাজ করিয়া- 
1ছল-_তাহাদের উপর রায় মহাশয়ের কড়া তাগাদা ও জুলুম আরও হইয়াছে । 
প্রজার বুঝিত অবশ্যই রায় মহাশয় উহাদের ভিতরের খবর জানতে পারিয়াছেন-_- 
অথচ জাঁমদারের আর উচ্চবাচ্যও নাই। আসল কথাটা তাহারা বুঝত। আবার 
পুলিশে খবর দিলেও তার ফল ?ি হত সে সম্বন্ধে লিখেছেন- হয় ফরিয়াদ ২১১ 
ধারায় পাঁড়ুয়৷ জেরবার হইয়া জেলে যাইত না হয়, রায় মহাশয় বাকি খাজনার 
দায়ে তাহাকে সর্বস্বান্ত কাঁরয়৷ তাহার বাস উঠাইয়া তবে ছাড়িতেন। এক কথায় 
বন্বগ্রাম ও আসপাশ দশখানা গ্রামে রায় মহাশয়ের প্রতপ সর্ববাদমতে ক্ষুন্ন 
ভাবে প্রাতিষ্ঠিত হইয়।ছিল |” 

খাজনা আদায় কিংবা অন্যান্য মুনাফা আদায়ের ব্যাপারে জাঁমদারকে ঠকানো 
গোমস্ত। রায় মহাশয়ের স্বভাবগত ছিল। 

প্রজাদের ঘরে এনে খাজনা আদায়ের জন্য পীড়াপীঁড়ি করার একট বাস্তব 
চত্র রায় মশায়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে । কোন প্রজা খাজনার দাখলা পায়ান 
কার সে টাক। উশুল হয়নি কেউ বলে ভার বকেয়৷ ছিল না তবু রায় মহাশয় 
তার এক 'কান্তর টাকা পাবণা বাবদ কেটেছে_কেউ বলছে তার জাঁনর আঁধকাংশ 
হাজা__তাই সে পুরা খাজন৷ দিতে পারবে না কেউ ব৷ অন্যান্য দায়ে পড়ে টাকা 
মকুবের জন কাদাকাটা করে সময় ভিক্ষা করছে। 

ণীকন্তু তাদের অনুনয় বিনয়ের উত্তরে রায় মশায় কঠোর স্বরে নিদে'শ দিলেন 


৭৮ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


যতক্ষণ না সুদ সমেত সমস্ত টাকা শোধ করে ততক্ষণ চৈত্র রৌদ্রে দাড় কারয়ে 
রাখতে আবার কারুকে বেদম প্রহার দিতে। 

মাধবকে জমি বিলি করার ব্যাপারে তাকে যাচাই করে নিতে রায় মশায় যা 
বলেছে তা চিরকালের জামদারদের কথা । রায় মশায় বলেছে--""ক জান, আমার 
কাছে শস্তাশস্ত নাই আম যা মনে করিব তাই যাঁদ না হবে তবে আর 
জামদারী শাসন কি হলঃ আর জাঁমদারের কথা তাতো জানই। জামদারী 
জমিদারের ব্যবসা ।” 

রায় মহাশয়ের এই স্বীকারোন্তর মধ্য দিয়ে জাঁমদারী প্রথা ও জামদার চারন্রের 
একটি সুষ্ঠ চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। বহু লেখকের রচনায় আমর! জাঁমদার 
চারন্রের বিশ্লেষণ দেখোঁছ কিন্তু জামদারের বকলমে গোমস্তার কুট চত্রান্ত ও 
অত্যাচারের এমন বিশদ ও নির্ভেজাল চাঁরন্র চন্রণ.বাস্তুবকই অন্য কোথাও এভাবে 
দেখা যায় না। এই কাহিনীর নায়ক হলেন রায় মশায় গোমস্তা। জমিদারের 
উল্লেখ মান্র আছে কন্তু তার ব্যান্তত্ব আচ্ছন্ন । রায় মহাশয়ের কীতি কাহিনী 
এবং ক্ষমতার কথাই আগাগোড়া বাণত হয়েছে। অবশ্য তার সব কাজেই ষে 
জাঁমদারের পরোক্ষ সমর্থন থাকে সে কথ কারো অজানা নয়। মাধবকে 
জাঁমাবাল করার সর্ত বা সেলামি হিসাবে জমিদারের দাবা কত সেই সম্পর্কে রায় 
মহাশয় বলেন আমার এক শত আর জাঁমদারের এক শত এই দুইশত যদি পার 
তবেই ইহাতে হাত দাও | মনে মনে বনমালীর ওপর আক্রোশ বশতঃ মাধবের 
জেদ চেপেছিল । সে নগদ দুই শ টাক! হাতে দিতেই রায় মশায়__ লেখকের 
কথায়__“সেই দণ্ডে বনমালীর প্রদত্ত কবুল'তি খানি ছিপড়য়া ফেলিয়া ও খাতা 
হইতে তাহার নাম উঠাইয়৷ দিয়া তাহাকে পাট্টা দিবার ৩ মাস প্বের আরখের 
একখানি পানর িখিয়া দিলেন ।* 

ণকন্তু টাকার বেলায় নজে দেড়শত রেখে জাঁমদারকে 'দিল মান্র পণ্টাশ টাকা 

আঁচরে জামর চাষ নিয়ে বনমালির সঙ্গে মাধবের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। 
বনমাঁল বোঝেনা কি করে মাধব তার চষা জমির ওপর আঁধকার ফলায় ? অথচ 
মাস কয়েক আগে এক আঁজলা সেলামি দিয়ে বনমালি রায় মহাশয়ের কাছে 
এই জাম জমা নিয়েছে। চাষ 'দিয়ে এক ঝুঁড়া ভূ'ই বাজ বুনেছে গাছও 
হয়েছে। 

বনমালির পক্ষে অনুরোধ জানাতে গিয়োছিল তিতু তরফদার । কিন্তু তার 
উত্তরে রায় মশায় বলেন যে জীমদার বাবুর সব সময় প্রজার দুঃখ বুঝেন ন৷ 
বলেন ইহাতে সরকারী কাজের ক্ষাত হয়। আপনার ক্ষতি না করলে, কি 


হারদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ০৯. 


পরের ভাল করা যায় 2 এই কথা বলে মহ্রীকে জমাওয়াশীল, বাকা থোক। নিয়ে 
আসতে নির্দেশ দেয়। 

মাখল! গ্রামে ছয় আঁন 'দিগের কাছাঁর বাড়ী। ছয় আ'নদের গোমস্তা লক্ষণ 
ঘোষ। লেখক লক্ষণ ঘোষ সম্পর্কে বলেছেন- গ্োমস্তার দল প্রায় সধন্ুই সকলে 
সমধর্মী। বনমালী রায় মশায়কে জব্দ করার জন্য ভিন্‌ গাঁয়ের জাঁমদারের 
গোমস্তার সাহায্য নিতে চেষ্টা করে । 

এই ঘোষণা তখন নতুন দাবী তোলে । বলে বনমাল যে জাম চাষ করত 
সে অংশ তার। সে বনমালকে জমা 'দিয়েছে। তাই আরও দু মাস আগের 
এক তারিখ 'দয়ে কবুলতি লিখে দিতে বলে বেচুকে একেবারে রেজেস্ত্রী করে । 
তাহলে মাধবের কবুলাতি জাল প্রাতিপন্ন হবে। 

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবশেষে উভয় পক্ষে তুমুল লাঠালাঠি বেঁধে উঠল । 
দু চার জন মারাও গেল। অবশ্য আইনের চোখে ফাঁকি দিয়ে লাশ গুম করতেও, 
লক্ষণ ঘোষ পিছপা হল না। 

রায় মশায়ের লোক বাধ। 'দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিফল হল । ফলে তাদের 
পরাজয় ঘটল । 

এইভাবে প্রজাদের জম বিলি নিয়ে শারাঁক জামিদারদের মধ্যে যে হরদম 
বিরোধ 'িসংবাদ লেগে থাকত তরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে লেখক 
উপস্থিত করেছেন। সেই সঙ্গে গোমস্তা চারন্রও চরমৎকার পরিস্ফুট । গোমস্তার 
মুহরী চরিত্ও তার নিম্ব নিজ কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট বাস্তবানুগ হয়েছে। 

এই গ্রন্থের সমালোচনায় তাই রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন--“জমিদারী 
সেরেস্তার গোমস্তা মুহুরী হইতে সামান্য প্রজা পর্যন্ত সকলেই যথাযথ পরিমাণে 
বাহুল্য বাঁজরত হইয়া আপন আপন কাজ দেখাইয়া গেছে।” 


নবীজ্ঘজনাথ 


রবীন্দ্রনাথের রচনায় জমিদারী প্রথার চেহারা বাঁঙ্কমের মতই দ্বেতর্পে 
প্রকাশিত ।১। উপন্যাস ও ছোটগল্পে এবং | ২। প্রবন্ধ নিবন্ধ । 

জামদারী প্রথার অত্যাচারের রূপ রবীন্দ্রনাথ দেখাননি কিন্তু জমিদারী চাঁরত্রের 
আর এক দিক উদ্ভাঁসত হয়েছে__সে হল জমিদারদের বংশগোৌরব এবং শুন্যগর্ভ 
'এশ্বর্যাভিমান এবং আভিজাত্যের অহমিকা। এর ফলেই জমিদার জাঁমদারে 
লড়াই বীধে__সংসারের বন্ধন শাঁথল হয়_আবার অন্যের কাছে উপহাসাস্পদ 
'যেমন হয় তেমাঁন অস্তঃসার শূন্য দণ্তের ভারে নিজেই বিরলে কেঁদে মরে । 

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'যোগাযোগ', ছোটগপ্প "হালদার গ্োষ্ঠী', 'নয়ানজোড়ের 
বাবু, গল্পে জামদারের এই স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 
জামদার ছিলেন এবং পাবনা পাঁতসর ইত্যাদি অণ্চলে তাদের স্বস্তীর্ণ জমিদারী 
ছিল। যৌবনে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ দশবছর জাঁমদারী দেখা উপলক্ষ্যে পদ্মা- 
নদীর উপর নৌকায় বাস করেন। সেই সময়ের নজীর পাওয়া যায় ছিন্রপন্রের 
পন্রাবলীতে এবং সমকালীন চিন্রা চৈতালী সোনারতরীর বহু কবিতায় । 

এই সময়টি গল্পগুচ্ছেরও জন্মকাল। অতএব ব্যান্তগত জামদারী সূত্রে 
রবীন্দ্রনাথ হয়তো জমিদার সম্প্রদায় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠোছলেন। 
রবীন্দ্রনাথের কাঁব জীবনে এটি একটি মূল্যবান অধ্যায় কারণ কাব এই সময় 
বাস্তব সংসারের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুবর্ণ সুযোগ 
'পেয়েছিলেন। 

পদ্মানদীর তীরবর্তা জনপদ আর সেখানে দীন দরিদ্রু খেটে খাওয়া মানুষদের 
প্রীতাঁদনের দুঃখকষ্ট অভাব অভিযোগের কথা জাঁমদার 1হসাবে [তান শুনতেন 
এবং চাষী, জেলে মাঝিদের দুঃখের জীবন প্রাতিযুহ্ূর্তে দেখতেন । অথচ জাঁমদারী 
আভিজাত্যের জন্য তিনি সহজভাবে তাদের সঙ্গে মিশতে পারেনাঁন বা তারাও 
তাকে আপন করে নিতে পারেন নি। শেষ বয়সের রচিত '্ীকতান' কবিতায় 
তান তার এই আভিজাত্যের বেড়া আর সম্মানের চিরনিবাপনে আর সমাজের 
উচ্চমণ্চকে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে জীবনে জীবনে যোগ করার পথে বাধা 
সৃষ্টি বলে বর্ণনা করেছেন। তবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কবিজীবনের এই সময়ে 
'যে পরিচয় ঘটোছল তার জীবনে তান তাকে মূলধন করে রেখোছলেন। 
তার প্রজাদের কাছে তান ছিলেন একজন আদর্শ জামদার। তাদের সুখদুঃখের 


রবীন্দ্রনাথ ৮১ 


অংশভাগী হয়ে তাদের অভাব আঁভযোগ 'তাঁন দূর করতে চেয়েছিলেন। এই 
সময়ে জমিদারী কার্য উপলক্ষে; ঠার নানা আঁভন্্রতার কথা তার জীবনী ও 
সাঁহত্যে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে সমকালীন গণ্পগুচ্ছের 
গীষ্পগুঁলিতে। 

হালদার গোষ্ঠিতে জমিদারের অত্যাচারী চাঁরন্র রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন 
যে অত্যাচারী মনোভাবের সঙ্গে বাড়ীর বড় ছেলে নিজেকে মাঁনয়ে 'নিতে 
পারে নি। তাই একাঁদন সে গৃহত্যাগ করে জনারণ্যে মিশে যায়। জমিদারের 
আঁভজাতোর বেড়া ও আত্মদস্ভের উত্তরাধিকার হয়তো সব জমিদারের বংশধরই 
মেনে নিতে পারে না- ব্যন্তিজীবনে বা ঠাকুর পাঁরবারের কোনও চীঁরন্র থেকে 
হয়তো তানি এই উপলান্ধ অর্জন করেছিলেন । ব্যন্তিগত আদর্শ ও ব্যান্তত্ববোধই 
যে মানুষকে গঞ্ডালিকা প্রবাহ থেকে স্বতন্ত্র করে-ফলে কোনও কোনও 
বংশধারার মধ্যে সহসা ব্যতিক্রম ঘটে যায় ররনোয়ারী লাল যেমন তার দৃষ্টান্ত তেমাঁন 
পরবর্তী বহু লেখকের হাতে এমনি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত আমরা পাব- যেমন 
শরৎচন্দ্রের দ্বিজদাস তারাশঙ্করের [শবনাথ্‌ এবং আরও 'বািভন্ন উপন্যাসের 'বাভন্ন 
চরিত্রে । 

অন্যতম ছোটগণ্প প্রাতীহংসা"য় বংশানুক্রীমক ভদ্র জামদার ও তার অধস্তন 
কর্মচারী দেওয়ানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিরোধের রসোজ্জবল চিন্র ফুটে উঠেছে। 
সে যুগে দেওয়ানদের সতর্ক চেষ্ট। ও প্রভুভান্তর ফলেই বহু জমিদারদের বাড়বাড়ন্ত 
হত। দেওয়ান গোৌরীকান্তের চেষ্টাতেই মুকুন্দরাম, গণ্যমান্য জামদারে পারণত হন। 
িস্তু তার পোষ্/পুর 'বনোদাবহারী ধনীর দুলালের মতই দুল চরন্র ছিলেন 
এবং প্রচুর টাকা ধার করে বেড়াতেন। দেওয়ানের বংশধর আঁম্বকারচণ ঠার 
কাছারিতেই কাজ করতেন। 'কস্তু বতমান জমিদার পত্বীর অপমানজনক ব্যবহার 
আম্বকাচরণ ও তার স্ত্রী ইন্দ্রাণীকে জাঁমদার বংশের বিরুদ্ধে সামায়কভাবে প্রাতীহংসা- 
পররায়ণ করে তুললেও পরে 'কন্তু জামদারের বিপদের দিনে আবার তার পাশে 
এসে দাড়ায় এবং ইন্দ্রাণীর অলঙ্কারের শবাঁনময়ে 'ডিক্রজারীর ফলে হত জাঁমদারী 
পুনরায় ক্ুয় করে আবার জাঁমদারকে প্রত্যর্পণ করেন। এই কাজের ফলে একই 
সংগে আত্মসম্মান ও জাঁমদারের মর্যাদা বজায় রাখলেন। জমিদারের নায়েবদের 
মধ্যে এমান আদর্শবান ও সঙ্চারন্র নায়েবের দেখাও যেমন মিলত আবার বিপরীত 
ভাবও বহুক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে । 

'উলুখড়ের 'বিপদ' নামক গম্পে 'গারশ বসু নামে এক দুষ্ট খল-চরিন্র 
_নায়েবের চারন্র রবীন্দ্রনাথ অগ্কন করেছেন। 'কস্তু জমিদাররা এই ধরনের 
৬ 


৮২ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধার 


নায়েবের কথাও বিশ্বাস করেন কারণ তারা জমির ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরের মুখে 
ঝাল খান। 

গিরিশ বসু যখন নিজের স্বার্থ 'সাদ্ধির জন্য জমর খাজনা আদায়ের চেষ্টা 
করলেন__তখন জমিদার তাকে পৃরোপুরি সমর্থন করলেন এমনাকি নায়েব যখন 
ব্যান্তগত শনুতা বশতঃ ভট্াচার্য মহাশয়কে লোক খ্যাপানোর অভিযে!গে আঁভযুস্ত 
করলেন তখন জমিদার স্বয়ং নায়েবকে হুকুম দিলেন যেমন করে পার ভ্রাচাংকে 
শাসন কর। 

জামদাররা নায়েবের প্রাতি অতিমান্রায় নির্ভরশীল হতেন এবং প্রজাদের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ন৷ রাখার ফলে সামজে কত যে অন্যায় অবিচার চলত-_এই 
সামান্য গপ্পের একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ তার উপর আলোকপাত 
করতে পেরেছেন। 

জমিদারী প্রথার অস্তঃসারশৃন্য বাহ্যাড়ম্বর যে কত গভীর টমজেডির বিষয় হতে 
পারে ঠাকুরদা গল্পটি তার অপূর দৃষ্টান্তস্থল। পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের জলস৷ 
ঘরের ও সাড়েসাতগণ্ডার জামদার এর যেন প্বাভাস এতে পাওয়া যায়। 

নয়ানজোড়ের জমিদারের এককালে বাবু বাঁলয়৷ বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। 
তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড়ো সহজ ছিল না। 

সাধারণের কাছে বাবু আখ্যা পাবার জন্য তাদের বহৃবিলাস ও ব্যয় বাহুলে।র 
প্রয়োজন হত। নয়ানজোড়ের বাবুদের এককালীন জমিদার বৈভব ও বিলাসিতা। 


প্রায় কিন্বদস্তীর মত ছিল । 
কিন্তু ক্লমশঃ এই আমিতব্যয়িতার ফলে জাঁমদারের বৈভব বংশানুকুমিক স্থায়ী 


হতে পারত না-_কন্তু সেই অতীতের হাতে গোৌরবকে আঁকড়ে রাখার জনা জমিদার 
বংশীয়দের প্রাণপণ প্রচেষ্।া অনেক সময়েই লোকের উপহাসের বিষয় হয়ে উঠত, 
কারণ তাদের অস্তঃসারশৃন্যত তখন আর সাধারণের কাছে আঁবাঁদত থাকত ন৷ 
-_তাই অতীতের গ্রালগল্প ও বনেদীয়ানা দেখানোর বার্থ প্রচেষ্টা লোকচক্ষুর 
সামনে তার 'িনঃস্থতাকেই আরও বেশী প্রকট করে তুলত। সেই কারণে অনেকে 
অলক্ষ্যে তাকে করুণাও করত । 

তেমনি বিলীয়মান জমদারীর শেষ সলতে 'াকুদ্দা' গল্পের কৈলাস্চন্দ্র রায় 
চৌধুরী ওরফে ঠাকুদ্দা। চরম দৈন্যদশার মধ্যেও প্বপুরুষের বিলাসবৈভবের গল্প 
ভাঙ্গিয়ে তান সকল মানুষের কাছে তার আভিজাত্য বজায় রাখতে চান। 
সকলেই সে কখা বুঝত 'কন্তু কেউ প্রতিবাদ করত না উপরস্তু তাকে খুশী করার 
জন্য আরও মিথ্যা তোষামোদ করত । সম্ভবতঃ সেই কারণে ঠাকুর্দার আত্মাভমান 


রবীন্দ্রনাথ ৮৩ 


কখনও ক্ষুণ্ন হয়নি। শুধু তাই নয় তান যে নজেকেও ছলনা করে চলেছেন সে 
বিষয়েও মাঝে মাঝে একেবারে অবচেতন হয়ে থাকতেন । 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধের সেই নিরীহ অহংকারের কাপা আবরণটিকে একটি 
নিয় রাসকতার দ্বারা উন্মোচিত করার জন্য নায়কের কৌশল ও তার পাঁরণামের 
কাহনী লেখক 'দিয়েছেন। 


ছদ্মবেশী ছোটলাটের অভ্যর্থনায়:ঠাকুদ্দ৷া যখন তার অতিকষ্টে সংরক্ষিত শেষ 
সম্বল গোলাপ ও আতরদান, স্বর্ণরেকাবীতে আসরফির মালা লাটসাহেবের হাতে 
তুলে .দলেন তাতে লুপ্ত গৌরব বংশাভমানের যেমন করুণাচন্র ফুটে ওঠে সেই 
সঙ্গে প্রাচীন জমিদারী আভিজাত্যেরও একটা ধারণা পাওয়া যায়। 

জাঁমদারের জাঁমদারীয় আয়ুষ্কাল যে বেশী দীর্ঘ হত না, হতে পারত না নয়ান- 
জোড়ের বাবুদের অধঃপতনের বর্ণনায় রধঘীন্দ্রনাথ তার যেন এক এঁতিহাঁসক নজির 
দিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদ্দাকে একাট "৩ চরিন্ত রূপেই 
এঁকেছেন তাতে করুণ রস সৃষ্টি হলেও তার জন্য লেখকের ব্যান্তগত কোনও 
একাত্মত৷ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয় না। 

1কন্তু ঠিক বিপরীত ভাবে বল৷ যায় জমিদারী আইনের ফলে অথবা অন্য যে 
কোনও কারণেই হোক সামন্ততন্ত্র যখন ভাঙ্গনের মুখে তখন সেই অতীত গৌরবের 
দিকে তাকয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন একজন উত্তরকালের লেখক তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় । রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্কর দুজনই জমিদার বংশীয়। কিন্তু 
জাঁমদারী মনোবাঁত্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবনের মধ্যে কোথাও ছায়া ফেলেনি-_ 
একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেওয়া যায়। তারাশঙ্কর নৃতন ও পুরাতন 
যুগের সান্িক্ষণে দীড়য়ে নৃতন যুগকে আঁভনন্দন জানিয়েছেন ঠিকই 'কন্তু 
পুরাতনের জন্য তার বেদনাও কম নয়। কাব, সন্দীপন পাঠশালা, রাইকমল, 
হাসুলীবাকের উপকথার মত সাধারণ মানুষের লেখক হয়েও তারাশঙ্কর তার নীল 
রন্তের স্পন্দনকে সবণ্র অস্বীকার করতে পারেন নি। তাব অবক্ষীয়মান সামন্ততন্ত্রের 
জন্য একাঁট সুগভীর দীর্ঘশ্বাস তার বহ্‌ রচনায় সত হয়ে রয়েছে। সে সব কথা৷ 
তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে। 


1কন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আঁভজাত কাব এবং তার সাহিত্যে সাধারণ মানুষের 
কোনও স্থান নেই আভযোগ সবন্ন স্বীকৃত হলেও সামততদ্ত্রের প্রতি কোনও 
পক্ষপাতিত্ব রবীন্দ্রনাথের ছিল বলে মনে হয় না। বরং তিনি সচেতনভাবেই জামদার 
চাঁরত্রকে সমালোচনা করেছেন। তাই সাধারণ মানুষ না থাকলেও জমিদারী 


৮৪ বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্তরক চিন্তাধারা 


মনে!ভাবও রবীন্দ্রনাথ কোথাও প্রকাশ করেননি একথা নিঃসন্দেহে বল। যায় । বা 
সেজন্য তার কোনও দুঃখবোধও প্রকাশ পায়নি। 

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মতামতের সাহায্য কিছুটা নেওয়া যেতে পারে। 
সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থে সাহিত্যবিচার প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন__ 

আমার রচনায় যাঁরা মধ্যাবিত্ততার সন্ধান করে পান নন বলে নালিশ- তাদের 
কাছে আমার একটা কৈফিয়ৎ দেবার সময় এল । 

..বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনে কিছু পাওয়া যায়না যা প্রাচীনতার 
স্পর্ধ। করতে পারে । এদেশে আ'ভজাত্য সেই শ্রেণীর । আমর যাদের বনেদী 
বংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বোঁশ 'িনচে পর্যন্ত পৌছায়ান এরা অল্প- 
কালের পাঁরসরে মাথা তুলে ওঠে তারপরে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বিলম্ব করে না । 
এই আভিজাত্য সেই জন্য একটা আপেক্ষিক শব্দমান্ত । তার সেই ক্ষণভঙ্গুর 
এম্বর্কে বেশি উচ্চে স্থাপন করা বিডস্বনা, কেননা সেই কৃন্িম উচ্চতা কালের 
বিুপের লক্ষ্য হয় মান্ত। এই কারণে আমাদের দেশের আঁভজাতবংশ তার 
মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না । একথা সত্য এই 
স্বল্পকালীন ধনসম্পদের আত্মসচেনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহংকারের সঙ্গে 
আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আড়ম্বর করে ।.."হয়তো এইজন্যই 
রবীন্দ্রনাথের-_ জমিদারী প্রথার ওপর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না । 

এরপর নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন “এই হাস্যকর বক্ষস্ফীীতি আমাদের 
বংশে অন্ততঃ আমাদের কালে একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনাঁদন 
বড়োলোকের প্রহসন আঁভনয় কারান। অতএব আমার মনে যাঁদ কোনও 
স্বভাবগত বিশেষত্বের ছাপ পড়ে থাকে তা৷ বিস্তপ্রাচুর্য কেন, বিত্ত সচ্ছলতারও নয় । 

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধনী সামন্ত আর সাধারণ মানুষ স্বতন্ত্র কিছু নয়__ 
কোনও বিশেষ পক্ষপাতিত্ব বশতঃ যে তিনি আঁভজাতদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন 
অ নয়। তাই প্রথমেই তার নিজের গল্পগুচ্ছের কথা মনে হয়েছে কারণ 
'গাপ্পগুচ্ছের বেশ কিছু সংখ্যক গস্প আভিজাতদের নিয়ে লেখা অথচ তখন 
স্বর সাহিত্যে মধ্যাবন্ত সমাজ নিয়ে বাড়াবাড়ি চলছে । 

তাই লেখক আগে থেকেই সচেতন হয়ে বলেছেন-_“আমার আশঙ্কা হয় এক 
সময়ে গল্পগুচ্ছে বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে 1” 

অথচ আমরা জ্বানি গস্পণুচ্ছর রচনাকালেই রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের 
কাছাকাছি আসবার সবচেয়ে বেশি সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেটা সম্ভব 
হয়েছিল জাঁমদারী কার্যোপলক্ষে । কবি তখন শিলাইদহ পাবনা পতিসর অণ্চলের 


রবীন্দ্রনাথ ৮৫ 


বিস্তীর্ণ জমিদারী তত্বাধানের ভার পেয়েছেন। অর্থাৎ ভাবলোক থেকে কাব 
নেমে এসেছেন বাস্তবের কঠিন মৃত্তিকায়। কাজেই পদ্মানদীর ওপরে দীর্ঘ 
দশবছর নৌকাবাসের ঘটন৷ তার ব্যন্তি জীবনে এক বিরাট পাঁরবর্ঠনের সূচনা করে। 
সাধারণ ক্ষেত্রে জমির সঙ্গে যাঁদের যোগ থাকেন৷ তারাই হন জমিদার। কত 
কবির ক্ষেত্রে হল ভিন্ন প্রতিক্রিয়া । তার জামদার পাঁরাঁচাত যাঁদও সাধারণের 
থেকে তার দূরত্ব এনে দিল-_কিল্তু এ সময়ে তানি পদ্মানদীর তীরে তীরে অসংখ্য 
জনপদ ও তার মধ্যে কার৷ দুঃখী মানুষ, সংগ্রামী মানুষ, কর্মী মানুষ তাদের প্রাত্যহিক 
জীবনযাত্রা সুখদুঃখ ভালমন্দ আশা িরাশার সঙ্গে পরিচিত হৰার সুযোগ পেয়ে- 
ছিলেন এবং মনে মনে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠোছলেন। গস্পগুচ্ছের গপ্প-. 
গুলিতে এই সময়ে তার চেনা বহু চরিত্র সেই সঙ্গে পল্লীপ্রকৃতি ও সামাঁজক 
মানুষের বহু বাস্তব জীবন সমস্যা রূপ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে “পল্লী প্রকৃতি? 
গ্রন্থে সংকলিত শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ সম্বন্ধে তার বন্তৃতা থেকে 'কিছুট। 
উদ্ধৃত করি__ 

“পল্লীগ্রামের কোনো স্পর্শ আমি প্রথম বয়সে পাইনি । এইজন্য যখন প্রথম 
আমাকে জমিদারর কাজে নিযুন্ত হতে হল তখন মনে ছিধা উপস্থিত হয়োছিল 
হয়তে৷ আমার কর্তব্য আমার কাছে আপ্রয় হতে পারে। জঁমদারির কাজকর্ম 
হিসাব পন্ন খাজনা আদায় জমাওয়াশীল এতে কোনো কালেই অভ্যস্ত ছিলুম ন৷। 
তাই অজ্ঞতার বিভীষিকা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। 

1কন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম কাজ তখন আমাকে পেয়ে বসল । 
যখন আম জমিদারীর কাজে প্রবৃন্ত তখন তার জটিলতা ভেদ করে রহস্য উদঘাটন 
করতে চেষ্টা করোছি। আম নিজে চিন্তা করে যে সকল রাস্তা বানিয়েছিলুম 
তাতে আম খ্যাতিলাভ করেছিলুম। এমন ক পার্্ববত্তী জমদারেরা আমার 
কাছে তাদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন কী প্রণালীতে আমি কাজ কর তাই 
জানবার জন্যে । 

আমি কোনাঁদন পুরাতন বিধি মেনে চলিনি। এতে আমার পুরাতন কর্ম- 
চারীর৷ বিপদে পড়ল । তারা জমিদারীর কাগজপত্র এমনভাবে রাখতেন ঘা আমার 
পক্ষে দুর্গঘম। কি্তু যেখানে কোনো বাধা সেখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে 
ওঠে। আমি আদ্যোপান্ত পারিব্ন করেছিলুম । তাতে ফলও হয়েছিল ভাল । 

প্রজারা আমাকে দর্শন করতে আসতো । তাদের জন্য সর্বদাই আমার দ্বার 
ছিল অবারিত। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ণ হয়ে উঠল। 
তার জন্য কিছু করার এই আকাংক্ষা আমার মন ছটফট করে উঠোঁছল। তখন 


৮৬ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


আমি যে জমিদারী ব্যবসায় করি, নিজের আয়বায় নিয়ে ব্যস্ত কেবল বাঁণক বৃত্তি 
করে 'দিন কাটাই, এটা নিতান্ত লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল ।” 

এই উত্তি থেকে একথাটা সহজেই অনুমান করা চলে- রবীন্দ্রনাথ ঠার 

জাঁমদারিত্বের জন্য গবিত ছিলেন না বরং ছিলেন লজ্জিত এবং এম্র্যের 
বনেদীয়ানা যে চিরস্থায়ী নয় এ বিষয়েও ছিলেন সচেতন। তাই তার-_ রচনায় 
ধনী আভিজাতদের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব আছে, এ কথা মনে করা যেমন ভূল 
সেই সংগে জাঁমদারতন্ত্রের ব্লম বিলীয়মানতার জন্য অন্তরে কোনও বেদনা অনুভব 
না করাও তেমনি স্বাভাবিক । অন্ততঃ এই উীন্ত যাঁদ সত্যভাষণ হয় এবং 
সাম্তদের প্রতি এই পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভংগীর জন্যই হয়তো জমিদার চারন্রের 
দোষ নুটি তার রচনায় বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে । কালাস্তর প্রবন্ধ গ্রন্থের 
অন্তর্গত রায়তের কথা 'নবন্ধাট প্রমথ চৌধুরীর রায়তের কথার ভূমিকা বিশেষ । 
প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধটর আলোচন৷ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগ্লুলকে পরে 
পর্যালোচন। করা হবে। 

এক্ষণে গল্পগুচ্ছের পুনরালোচনা করা যাক । গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত আরও 
যে কয়েকটি রচনায় সামস্ততান্ত্রিকতার চেহার৷ অপ্পাঁবস্তর ফুটে উঠেছে সেগুলি হল 
'হালদার গোষ্ঠী” “সমস্যাপ্রণ' 'মেঘ ও রোদ্র' ইত্যাদি । গৌসাই গঞ্জের সুবিখ্যাত 
হালদার বংশ। জমিদার মনোহর লাল অপেক্ষা নায়েব নীলকণ্ঠ প্রজাশাসনে 
অনেক বোশ তৎপর । সুদের দায়ে প্রজাকে উচ্ছেদ করা জমিদারী রীতি ছিল। 
নায়েবরা মানবের টাকা ভেঙ্গে নিজের পেট ভরাত কিন্তু নীলকণ্ঠের প্রতি 
জাঁমদারের অগাধ বিশ্বাস। চুরি করলেও নায়েবের প্রতি জাঁমদার "বিশ্বাস 
হারাতেন না। বরং তাকে বাহাদুর মনে করে প্রশংসা করতেন। রবীন্দ্রনাথ 
এই প্রসঙ্গে উন্ত গণ্পে এই মন্তব্য করেছেন__ 

“অনুচরগণের চুরির উচ্ছষ্টেই তো চিরকাল বড়োঘর পালিত । চুরি করিবার 
চাতুরী যাহার নাই মানবের বিষয় রক্ষণ করিবার বৃদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে 
কোথ। হইতে । ধর্মপুন্ন যুধিষ্ঠিরকে 'দিয়াতে জাঁমদাঁরর কাজ চলে না।” 

জমিদারের প্রজা নিগ্রহেরও একটি ক্ষীণ চিন্র তান একেছেন। 'ভিটাবাঁড়র 
প্রজা অর্থাং খোদ বাস্তু বলে মধু অন্য প্রজাদের মত পালাতে পারল না। ফলে সমস্ত 
দেনার বোঝা তার উপর চাপল । 

অবশ্য এই সকল জমিদারী অত্যাচারের হাত থেকে প্রজা আইনের দ্বারা 
রেহাই পেত যাঁদ 'িনা তার মামল! করার মত ক্ষমতা থাকে | জে-পুর বনোয়ারীর 
বলে বলী হয়েই প্রজা মধুকৈবর্ত থানায় খবর দিল এবং পুলিশ নীলকণ্ঠ 
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ও কাছারর কয়েকজন পেয়াদাকে আসামী করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চালান 
করল । 

কিন্তু ঘুষের সাহায্যে জাঁমদার পক্ষের মামলা চললেও প্রজাপক্ষেরই হার 
হল। নীলকণ্ঠ জেলে গেল এবং হালদার গোষ্ঠীর মূতিমান ব্যাতিক্রম বনোয়ারী- 
লালের চেষ্টাতেই তা হল। 

এই সম্পর্কে লেখক লিখেছেন-_“অন্তত বটে এ বংশে কতকাল ধাঁরয়া কত 
বড়োবাবু জন্মিয়াছে এবং কোনে দিন নীলকঠ্েরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা 
বষয় ব্যবস্থার সমস্ত দায় জেরা লইয়াছে আর বড়োবাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে 
বংশ গৌরব রক্ষা করিয়াছে । এমন বিপরীত ব/পার তে। কোনেঁদন ঘটে নাই |” 
পরস্পর একতার অভাবে, প্রতিবেশী জম্দারদের নিকট অন্য জমিদারের দুর্গাতর 
সংবাদ যে কত মুখরোচক ছিল- ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জাঁমদার আঁখল মজুমদারের 
নাকাল হওয়ার সরস বর্ণনায় সে কথার -উল্লেখ আছে। আবার অন্য প্রাতিযোগী 
ও সমতুল্য জাঁমদারের কাছে জাঁমদারী হস্তাত্তরের যে রীতি ছিল বনোয়ারী উদ্দেশ্য 
পূর্ণভাবে ত৷ কার্যকরী করতে চেয়েছিল। পরে অবশ্য ঘটনার মোড় -ফিরে যায়। 

সমস্যাপ্রণ গল্পের সূরপাত হয়েছে জামদার পরিবারের পাঁরচিতির মধ্য দিয়ে। 

1ঝকড়াকোটার জাঁমদার কৃষগোপাল সরকার একজন আদর্শ জমিদার । কিন্তু 
তার পুন্র শিক্ষিত সচ্চরিন্র কিন্তু জামদারী খাজন৷ আদায়ের ব্যাপারে পিতার মত 
উদার হৃদয় নন। অর্থাৎ বহু প্রজার খাজনা খাণ মকুব করা 'কন্থা ব্রাহ্দণকে 
1ন্কর জাম দান করা এই সব বিষয়কে 'তীঁন প্রশ্রয় দেন না। বরং জমদারীর আয় 
বুদ্ধির দিকে বেশী মনোযোগী হয়ে উঠলেন যাতে এক পয়সাও ছাড়। না হয়। 

1কন্তু প্রজাও যে অনেক সময় প্রাতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে__আছিমাদ্দির আচরণে 
তার প্রমাণ আছে। জামদারের সঙ্গে প্রজার মামলা বেধে ওঠে। পরে অবশ্য 
কাহনীর গাঁত অন্য দিকে গেছে যাঁদও আঁছিমের জনক 1হসাবে কুষ্গোপালের 
দুবলতা জমিদারীর মেজাজের স্বাভাবক প্রবৃত্তপরায়ণতাকেই প্রকট করেছে। 

গৃহপ্রবেশ গল্পাট একটি অসুচ্ছ মানুষের মনস্তাত্বক দিক নিয়ে লেখা হলেও 
জাঁমদারের প্রজাশোষণের হীঙ্গত তাতে আছে। 

মেঘ ও রোদ্র গল্পের নায়কা গ্িরবালার পরিচয় দিতে গিয়ে তিন 
1লখেছেন “গারবালার 'িিত৷ হরকুমার এককালে 'নজগ্রামের পত্তানদার ছিলেন। 
এখন দুরবস্থায় পাঁড়িয়া সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিয়া তাহাদের বিদেশী জাঁমদারের 
নায়োব পদ গ্রহণ করিয়াছেন যে পরগণায় তাহাদের সেই পরগ্ণণাই নায়েরি সুতরাং 


ঠাহাকে জন্মস্থান হইতে নাড়তে হয় না ।” 


৮৮ বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধার! 


পূর্বে কথিত পত্তনিদারের উদ্ভব এবং জমিদারী হস্তান্তর ইত্যাদির হীঙ্গত এতে 
আছে। 

প্রজার সঙ্গে নায়েবের সম্পর্ক কোনাঁদনই ভাল হয় না। অবাধ্য প্রজাকে 
শাসন করাই যেন নায়েবের কাজ এবং ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও 
দাবিতে নালিশ রুজু করা তাদের উদ্দেশ্য। 

এই ভাবে প্রজা ও জমিদার তথা নায়েবের সম্পর্ক বাঁণত হয়েছে । আবার 
অন্য জামদায়কে জব্দ করার চেষ্টাতেও তারা যে কত কুশলী শাঁশভূষণের সঙ্গে 
বযবহারে তারও ঈষং হীঙ্গত আছে। অবশ্য শাঁশভূষণ জামদার কিনা তার উল্লেখ 
না৷ থাকলেও তারও প্রজা আছে এবং তাদের খাজন৷ দেওয়া ভাবে বন্ধ করা হল 
সে কথার উল্লেখ আছে। 

উপন্যাসের সঙ্গে যোগাযোগের সূননপাতেই ঘোষাল ও চাটুয্যেদের চিরকালীন 
বিরোধের চিন্ন বর্ণন৷ করতে 'গয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরকালীন জমিদারী লড়াইকে প্রকট 


করে তুলেছেন। 

অবশ্য দুই জমিদার বংশের ইতিহাস ভিন্নতর । নৃরনগরের চাটুয্যের৷ অর্থাৎ 
নাঁয়ক৷ কুমুদিনী ও তার দাদা বিপ্রদাস যে বংশোদ্ভূত তারা খানদানী বনেদী 
জমিদার । 

এককালে তাদের বিরাট জমিদারী ও তালুক মুলুক ছিল । সেই সংগে ছিল 
জামদারের আভিজাত্য বোধ। কুমুদিনী এবং বিপ্রদাসের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে 
সেই ব্যান্স্বাতনত্য মজ্জায় মক্কায় মিশে গেছে। সেই সঙ্গে ঘোবাল বংশের সঙ্গে 
বিরোধ । | 
কিন্তু ঘোষাল বংশীয় মধুসূদনের বংশমর্যাদা ছিল না অর্থাৎ সে পুরুষানুরুমে 
জমিদার নয় হঠাৎ বা এক পুরুষের জমিদারী । মধুসূদন মুহুরির সম্তান। কিন্ত 
ব্যবসায়ী বুদ্ধির দ্বারা সে নিজের বিপুল এশ্বর্য সণ্য় করেছে- সেই সঙ্গে প্রচুর 
জঁমিদারীও ক্রয় করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে 
মধুসূদন রাজ খেতাব পেয়েছে । 

আর নূরনগরের প্রসঙ্গে বলেছেন “নূরনগরের চাট্ুজ্যেদের অবস্থা এখন ভাল 
নয় এখ্বর্ষের বাধ ভেঙ্গেছে।...সে প্রতাপ নেই, আয় নেই, ব্যয় বেড়েছে চতুগুণ। 
শতকরা ন টাকা হারে সুদের ন পা ওয়ালা মাকড়সা জীমদারীর চার 'দকে জাল 
জাঁড়য়ে চলেছে ।” 

স্পষ্ট বোঝ! যায় চাটুযে ও ঘোষাল পরিবারের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ পড়তি জামিদার ও হঠাৎ জামদারের পার্থক্যই তুলে ধরেছেন। ইংরেজ 
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প্রবার্তিত আইনের চালে যে নৃতন এক জমিদার শ্রেণী তৈরী হয়েছিল মধুসূদন সেই 
শ্রেণীতে পড়ে । চরিব্রধর্মের দিক থেকে এরাই ছিল শোষক, অত্যাচারী এবং 
অমানুষ জামদার ৷ স্বার্থ সীদ্ধর জন্য মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। 

মধুসুদনের ধনলোভ ও পশুসুলভ ববরতার সঙ্গে কুমুদিনী ?কিছুতেই নিজেকে 
মানিয়ে নিতে পারেনি । কারণ তার দেহের নীলরন্ত এই হঠাৎ বড়লোকের 
অর্থদপ্তের কাছে সহজে নতি স্বীকার করোনি । বনেদী জামদার চাট্রয্যেদের প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-_পুরোনে৷ ধনী ঘরে পুরাতন কাল যে দুর্গে বাস করে তার 
পাকা গাথুনী। অনেক দেউড়ি পার হয়ে তবে নতুন কালকে সেখানে ঢুকতে হয় । 
তাদের জাঁমদারী চাল সম্পর্কে তান আরও বলেছেন_ধন বোঝা হয়ে মাথায় 
চড়েনি পাদপীঠ হয়ে আছে পায়ের তলায়। এদের শোখিনতার আমদরবারে 
দানদাক্ষিণ্য খাসদরবারে ভোগাঁবলাস দুই খুব টানা মাপের-_ একদিকে আশ্রিত 
বাংসল্যে যেমন অকৃপণতা আর একাঁদকে ওদ্বত্য দমনে তেমাঁন অবাধ অধৈর্য । 

এইভাবে প্রকৃত বনেদী জাঁমদার চরিব্রের পর্ণ "বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ চাটুয্যে 
পরিবার প্রসঙ্গে দিয়েছেন। কিন্তু জাঁমদার চারন্রের হালচাল, প্রকৃত জমিদার ও 
হঠাৎ জমিদারের চরিন্রগত ও বংশগত পার্থক্য এবং জামদারে-_জাঁমদারে লড়াই, 
বর্ণনা করলেও সমগ্র জমিদারী প্রথার সমালোচনা তান করেননি কারণ দুই 
জাঁমদারের বরোধকে তিনি এক নবজাতকের আবির্ভাবের মাধ্যমে মীমাংসিত, 
করতে চেয়েছেন এবং সেইখানেই হয়েছে যোগাযোগ নামকরণের সার্থকতা । 

যোগাযোগ, হালদার গোষ্ঠী ও ঠাকুর্দা গল্পের মূল বিষয়বস্তুকে পাশাপাশি 
রেখে বলা চলে-_যোগাযোগে জমিদারী রস্তের বংশাভিমান মধুসূদন কুমুদিনীর 
সংঘাতকে জঁটিলতর করেছে। মধুসূদন জাঁমদারী আত্মদগ্ডের মূর্ত প্রতীক যার 
কাছে মানুষের ব্যস্তিহদয় হয় অপমানিত। এবং এই আত্মদন্তের মূলে আছে: 
বর্তমানের এইখর্য আতিশয্য। অতএব এ অহংক।র অর্থকোলীন্যের । 

ঠিক িপরীত ভাবে বলা যায় হালদারগো্ী সামস্ততনত্রে সেই চিরন্তন 
অহংকারের বিরুদ্ধে ব্যান্তর বিদ্রোহ। কুমুদিনীতে যা ছল অসম্পূর্ণ হালদার 
গোষ্ঠীর বড় ছেলে বনোয়ারীলালে রবীন্দ্রনাথ তাকে দিয়েছেন পূর্ণতা। 

আবার আর এক 'দকে আছেন নয়ানজোড়ের ঠাকুদ্দা। মধুসূদন যেমন 
এশ্বর্যের অহংকারে স্ফীত ঠাকুদ্দা সেই এ্বর্য ভ্রষ্ট হয়ে অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস 
ফেলেন আর বাইরে অতীতের গালগল্পে চাপ৷ দিয়ে রাখেন বর্তমানের শৃণ্যগর্ভ 
অবস্থাকে । ফলে লোকের চোখে নিজেকে বড় করার ব্যর্থ চেষ্টায় তিন হন৷ 
উপহাসাস্পদ | 


প্রমথ চৌধুরী 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা, প্রবন্ধের একটি দীর্ঘ 
ভূমিকা রচনা করে 'দিয়োছলেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে সেই ভূমিকার 
বষয়বন্তু দিয়ে আলোচনা ন৷ করে স্বতন্ত্রভাবে প্রমথ চৌধুরী পর্যায়ে সে বিষয়টি 
আলোচন৷ করা গেল। রায়তওয়ারী ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথ 
উভয়ের মতামত যৌথভাবে জানা যাবে-_এই কারণেই পৃথক ভাবে অধ্যায় রচনা 
করা হয়েছে। 

এ বিষয়ে প্রথমে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের মূল বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক । 

প্রমথ চৌধুরী প্রথমেই বলেছেন--“রায়তের ভাবনা ভাবা বাঙালী সাহত্যিকের 
পক্ষে যে অনাধকার চর্চা নয় এর ভালো ভালো নাঁজর আছে। বাঙালির মধ্যে 
'যে শ্রেণীর লোকেদের আমরা গুবু বলে মান্য করি তারা সকলেই প্রজার ব্যথার 
ব্যথী এবং সে কথা তার। কথায় প্রকাশ করেছেন ।” এবং উত্ত প্রবন্ধে লেখকের 
শেষ কথা হল-_ 

“সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালি সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের 
সঙ্গে জমদারের কো-অপারেশনের প্রয়োজন আছে-_বিশেষতঃ যখন বাংলার বোশর 
ভাগ জমদার 'হন্দু, আর বেশির ভাগ রায়ত মুসলমান । 

এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জমিদার ও প্রজার পারস্পরিক সম্পর্ক 
তথা জাঁমর উপর তাদের অধিকার প্বে 'ি ছিল পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কি 
করা হল এবং কেনই বা এই বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিল সে সম্পর্কে 
আলোচনা করেছেন । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্র আলোচনা এবং এই বন্দোবস্ত কতটা কার্যকরী হতে 
পেরেছে বা এর কল্যাণকর দিক 1িকছু আছে কিনা সে সম্পর্কেও তান সমালোচনা 
করেছেন অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিবৃন্ত সাধারণের সামনে উপস্থিত 
করেছেন। অত্যন্ত সহজ ভাষায় তিনি প্বাপর যে সব বৃত্তান্ত দিয়েছেন তার মূল 
কথা হল অক্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে ঘোর অরাজকতা ঘটেছিল-_সেই 
অরাজকতার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে-_ ইংরেজরাজ চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সৃষ্টি করলেন। ভরতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে সে যুগের নবাবী অত্যাচার 
ও বগি হাঙ্গামার বিশদ চিন্র পাওয়া যায়। যাই হোক এই বন্দোবস্ত সামায়কভাবে 
কর৷ হলেও জাঁমদারের কপালজোরে এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়ে গেল। 


প্রমথ চৌধুরী ৯১ 


প্রমথ চৌধুরীর লেখা থেকে জমিদার সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হল 
বাদশাহী আমলে জামিদার বলে বিশেষ শ্রেণী 'িছু ছিল না-এবং তাদের 
আঁধকারও ছিল সীমিত। প্রমথ চৌধুরীর কথায় বলা যায়--“জমির উপর যে তাদের 
উত্ত রূপ স্বত্ব আছে - একথা সেকালে কোনো জমিদারও দাঁব করেন নি। কেন 
না তারা জানতেন যে রায়তকে তার উচ্ছেদ করতে পারতেন না এবং বাংলার নবাব 
ও দিলীর বাদশা এদের ভিতর যাঁর খুশি তিনিই যখন তখন জমিদারের গালে 
চড় মেরে তার জমিদার কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন জাফর খাঁ ওরফে 
সুরাশদকুলি খাঁ কিছুদিন পূর্বে বাংলার প্রাচীন ভূমধ্যধিকারীদের 'নির্বংশ করে 
নতুন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন ।” 

জাঁমদাররা এক ধরনের ট্যাক্স কালেকটর ছিলেন অর্থাৎ বেতন ভোগী নন 
'এইমান্। এবং তারা ট্যাক্স আদায় করেন না-_করেন খাজনা আদায় । 

সেই অবস্থাতেই কোম্পানীর কারা ঠিক করলেন যে জমদারেরা যাঁদ 
ভূম্যধিকারী নাও হয় তো আইনতঃ তাদের তা হতে হবে। স্যার জন শোর ও 
লর্ড কর্ণওয়ালস এই বন্দোবস্তের দুই পুরোধা । তবে জাঁমর ওপর জামদার 
ও রায়তের আঁধকারের ব্যাপারটা তাদের খুব গ্রোলমেলে ঠেকে ছিল। কারণ 
ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকে জোত জমির ওপর প্রজার কতকগুলি বিষয়ে 
আঁধকার পাকা হয়েই ছিল । জমিদার তার ওপর হস্তক্ষেপ করতেন না। অর্থাৎ 
জমিদার ও রায়তের ছিল মিশ্র আঁধকার। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় “বাংলার প্রজা বাংলার জমির উপর তার চিরকেলে সত্ব- 
স্বামত্ব সব হারালে, আর রাতারাতি বাংলার জামর 'নির্বঢ় স্বত্বাধিকারী জমিদার 
নামক আর এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে 1” 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে তার আঁভিমত হল যতাঁদন ফ্েটের সঙ্গে জাঁমদারের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে, ততদিন জমিদারের সঙ্গে রায়তের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে। এ দাঁব অপূ্রও নয় অদ্ভুতও নয়। তার মতে জাম 
চাষ যে করে জাম তারই হওয়া উচিত। 

টেনান্সি গ্যাক্ট সম্পর্কে লেখকের আভমত হল টেনাঁন্স এযাকুট আজকের 
ধদনে জমিদারদের হাতে সঙ্গীন অন্ত্র। প্রজাকে হয়রান করতে চাও, নাজেহাল 
করতে চাও, জেরবার করতে চাও তো করো উচ্ছেদের মামলা, স্বত্বের মোকর্দদমা, 
'জমার বৃদ্ধির নালিশ, ফসল ক্লোকের দরখাস্ত, মায় ড্যামেজ বাঁক খাজনার 
নালিশ। আর তার 'ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিতে চাওতে৷ করে৷ তার নামে বাকিপড়া 
ও খাস দখলের নালিশ । 


৯২ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধার 


তবে জমদাররা বেশিরভাগ আইনের মার রায়তদের মারেন না-_ তাই প্রজারা 
টিকে থাকে । তবে সরকারী কর্মচারীদের কাছে জাঁমদাররা সর্বদ৷ সুবিচার পান 
না। তাদের বিস্তভোগী উীঁকল মোস্তাররা দরিদ্র প্রজাদের সহায় নন-_ 
জমিদারেরাই তাদের মক্কেল। তাই সরকারের আনুকূল্যে প্রজার অনেক সময় 
রক্ষা পায়। ফলে প্রজার সরকারের দাস হয়েই থাকে । দারিদ্রা, মূর্খতা ও 
দাসত্বই বাংলার প্রজাদের ভূষণ। 

প্রমথ চৌধুরী নিজে জমিদার বংশীয়, এবং তার আত্মীয় দ্বজনেরাও আঁধকাংশ 
জমিদার অতএব জমিদার পক্ষকেই তার সমর্থন করা উচিত। সেই হিসেবে তান 
বলতে পারেন যে সকল জমিদারই অর্থলোভী নয়। বরং আয় বাড়ানোর চাইতে 
ব্যয় বাড়ানোর দিকেই এ সম্প্রদায়ের ঝোঁক বোশ। 

সামস্ততান্রকতার একটি পূর্ণাঙ্গ চিন্র প্রমথ চৌধুরীর রচনায় এই ভাবে ধরা 
দিয়েছে এবং সাহিত্যে এই প্রজাদের কথা দিন দিন আরও বোশ করে আলোচিত 
হবে এহাটই ছিল তার দৃঢ়াবশ্বাস। 

প্রমথ চৌধুরীর উত্ত রচনার সূন্ন ধরেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন আর এক রায়তের 
কথা। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে প্রজার দুঃখ দুর্দশার বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার 
চর্চাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তার প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাতে পুলকিত নন 
এই কারণে যে তার মধ্যে যথার্থ সত্য নেই-_ইংরেজী সাহিত্যের নকল নাঁবশী 
আছে। কারণ আমরা সব ব্যাপারে যুরোপীয় সাহিত্যের পদাংক অনুসরণ 
করতেই.অভ্তান্ত । সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন__“আজ তাই যখন শুনে 
এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে মহজনকে লাগাও বাঁড়। জমদারকে ফেলো 
[পিষে । তখন বুঝতে পারলুম এই লাল মুখো বলির উৎপাত্ত এদের ?নজের রন্তের 
থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকল নৈপুণ্য নাট্য-ম্যাজেণ্টা রংয়ে 
ছোপানো |” 

রবীন্দ্রনাথের উপরোন্ত মন্তব্য থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে সাহিত্যে 
সমাজের .ওপর তলা থেকে নিচে নেমে আসতে আমাদের বহু ঘাত প্রাতঘাত 
সহ্য করতে হয়েছে। অর্থাৎ সমাজে যেমন সাহিত্যেও তেমাঁন সামস্ততন্ত্রে 
একচেটিয়া আঁধকারকেই সাহাত্যিকরা চিরকাল মেনে নিয়েছেন এর ব্যতিক্রম 
তাদের কাছে অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে । তবে রাজনীতি বা অর্থনীতিতে রাজা প্রজার 
আঁধকারের ভেদ-রেখা সম্পর্কে মানুষ ক্রমশঃ যখন সচেতন হয়েছে এবং নতুন 
নতুন আইনে জাঁমদার ও প্রজার স্বত্বস্থামত্বের নব নব পাঁরবর্তন দেখা দিল ফলে 
ক্রমশঃ জাঁমদার শ্রেণীর ক্ষমতা ও এশ্র্য সীমিত হয়ে উঠল-_জমিদাররাও 


প্রমথ চৌধুরী ৯৩ 


সাধারণ সমাজের অন্তভূর্ত হয়ে উঠলেন। অন্যাদকে চিরকাল ধরে জমিদারী 
শাসন শোষণ ও অত্যাচারে প্রজারা যখন বিক্ষুব্ধ ও আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে 
তখনই রাজায় প্রজায় লড়াই বেধেছে । ফলে দেখা গেছে অনেকের রচনায় 
জাঁমদার বংশেরই কোনও মানবতা বাদে উদৃবুদ্ধ সন্তান প্রজাদের নেতৃত্ব নিয়েছে 
'এবং প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় আত্মোৎসর্গ করে স্বীয় দেহের নীলরক্তের প্রায়শ্চিত্ত 
করেছে এই ভাবে । আদর্শবাদী জমিদার ও সংগ্রামী প্রজা একই ভূমিতে দাঁড়য়ে 
যে নতুন জগৎ রচন৷ করেছেন সাহত্যের ক্ষেত্রে সে এক পাঁরব্তন অর্থাৎ 
সামন্ততন্ত্ ও সাম্যবাদ তথা কম্যুনিজমের এক অপ্র সান্ধযুগ । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ও রায়তের মাঝখানে এক মধ্যবিত্ত 
সমাজের উদ্‌ৃভব কেবল প্রজা অর্থাৎ চাষী মজুর নয় সেই সংগে মধ্যবিত্তরাও 
সাহত্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। 

এই ভাবে রাস্ট্ব ও সমাজে সামস্ততান্তরকতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাহত্যেও 
জাঁমদার নায়কত্বের যবনিকা পড়ল। 

তবু প্রথমাদকের এই সংঘাত যে কয়েকজন লেখকের রচনায় স্পষ্টতর হয়ে 
উঠেছে রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে প্রধানতম । 

কারণ 'হসেবে প্রমথ চৌধুরীর মত তাঁনও নিজের স্বাভাবিক জমিদারী 
আত্মীভমানের দোহাই 'দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে সামন্ততন্ত্রের প্রাধান্য মেনে 
নেওয়ার কারণ হিসেবে তান কৈফিয়ং দিয়ে প্রথমে বলেছেন--“আমি নিজে 
'জমিদার এই জন্যে হঠাৎ মনে হতে পারে আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। 
যাঁদ চাই তাহলে দোষ দেওয়া যায় না ওটা মানবস্বভাব। 

পরে জমিদারের আসল পাঁরচাতি উদ্ধার করে 'তাঁন বলছেন যে আসল 
জাঁমদারী ব্যাপারটাই একটা মস্ত -ফাক-_কারণ জাঁমদার যানি অর্থাৎ প্রজার কাছে 
'যাঁন রাজা স্বরূপ তান আসলে ইংরেজ সরকারের পুরুষানুরুমিক গোমস্ত। ৷ 

এই জমিদারী ছাড়তে হলে অপর আর একজন তেমাঁন জাঁমদারকেই দিতে 
হয় আবার জাম প্রজাকে দিলেও নতুন নতুন ছোটো জমিদারের আবর্ভাব 
ঘটবে। অতএব জাম যে হাতেই যাক সেখানেই বিপান্তর সৃষ্ি। 

রবীন্দ্রনাথ জামদারের পক্ষ সমর্থন করে বলেছেন জমি বিক্লয় এবং হস্তান্তরের 
ফলে জমি যেমন খণ্ড খণ্ড হয় তেমনি জাঁমদার ও প্রজার মধ্যে বহু মহাজনের সৃষ্টি 
হয়। জাঁমদারের চেয়ে এই মহাজনদের অত্যাচার আরও বেশী । 

এবং এ কথাও তিনি বলেছেন যে বহু জামদার নিষেধ আইনের সাহায্যে বহু 
রায়তকে রক্ষা করেছেন। নীলকরদের অত্যাচার থেকে অর্থাং নীলকর যখন 


১৪ বাংল৷ সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


ধণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাং করার চেষ্টায় ছিল তখন জমিদার রায়তকে 
বাচিয়েছে। 

প্রসঙ্গতঃ নীলদর্পণে ইংরেজদের অত্যাচারে জমিদার ও প্রজাদের সমান দুশা- 
ভোগ করতে দেখানো হয়েছে। 

অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যাবুদ্ধিহীন রায়তেরাও ধনবৃদ্ধির দ্বারা জাঁমদার শ্রেণীভুস্ত 
হয়ে ওঠে । এই শ্রেণীর নবগঠিত জামদারদের প্রজাপীড়ন আরও শোচনীয় । 

জমিদার নিলেশভি নন, একথা রবীন্দ্রনাথ মানেন, তিনি বলেন আম জানি 
জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব এবং রায়তের-_ জমিতে 
জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয় একথা তান স্বীকার করেন কারণ সরকারের কাছে 
জামদারের রাজস্ববৃদ্ধি না হলে জাঁমদারের ইচ্ছায় রায়তেরই বা জমা বৃদ্ধি পাবে 
কেন? এবং ভূমির উপর প্রজার স্বত্বও তিনি আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছেন। 

[নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি যে বলে ছিলেন “আমার জন্মগত পেশ৷ 
জমিদার িস্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি।”” সেই হিসেবেই রাজা 
প্রজার বিরোধ মেটাতে হলে তিন মনে করেন-কোনো আইনের দ্বারা তা সন্তব 
নয় _এর জন্য প্রয়োজন আস্মশন্তি অর্জন । 

জমিদারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই স্বভাবাসদ্ধ অনীহা-_ অবশ্যই সম্পূর্ণ 
ঠার নিজস্ব নয় কারণ জামদার প্রজা সম্পর্কে নানাবিধ সমস নিয়ে ভাবতে 
দেখা গেছে রবীন্দ্র-পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকেও। ঠাকুর পরিবারের 
অন/তম বংশধর সুবিখ্যাত সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'ভারতের শিল্প বিপ্লব ও 
রামমোহন, গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন৷ করেছেন। দ্বারকানাথ স্বয়ং জাঁমদার 
হয়েও প্রজাদের দুর্দশ৷ মোচনের জন্য কতদূর উৎকষ্ঠিত ছিলেন লেখক যথাযথ 
তথাসহ তা প্রমাঁণত করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে__দ্বারকানাথের পরম সুহদ 
রামমোহন ত্যর সহায়তা করেন । 

_সৌমেন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভূমিকায় এক জায়গায় লিখেছেন অর্থনৈতিক সংস্কারের 
ক্ষেত্রে চাষীর খাজনার হার বেধে দেওয়ার দাবী জানান রামমোহন । চাষীদের 
উপর জাঁমদারদের অত্যাচার যে কত নিশ্নম ছল তার বিবরণ 'দিয়ে তান 
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প্রমথ চৌধুরী ৯৫ 


শুধু তাই নয় পেশাদ।র স্থায়ী সৈন্যদের পরিবর্তে চাষীদের অন্ত্র ব্যবহার, 
করবার শিক্ষা "দিয়ে প্রতিরক্ষা বাঁহনী গঠন করার প্রস্তাব তিন 'দিয়োছিলেন 
এবং গ্রাম্য পণ্ায়েতকে আঁধকতর ক্ষমত৷ দেবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন । 

দ্বারকানাথ সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তিন ল্যাণ্ড হোলডার্স 
সোসাইটি প্রাতিষ্ঠা করেন । জাঁমদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই প্রাতষ্ঠান গঠিত, 
হয়েছিল ঠিকই কিন্তু প্রজাদের আঁধকারের কথাও সেই সঙ্গে চিন্তা করা৷ 
হয়োছিল। 

সেই সময়টা ছিল বাংলাদেশে নীলকর সাহেবদের আঁধপত্যকাল। ধানের, 
জমিতে নীলচাষকে বাধ্যতামূলক করার মূলে জামদার, প্রজা এবং নীলকরদের, 
প্থক পৃথক মনোভাব ব্যস্ত করে__দ্বারকানাথ এক বিবৃতি দয়োছলেন এবং-_ 
স্বাক্ষর করেছিলেন "একজন জমিদার” । 

সেই বিবৃতিতে তিনি এ দেশীয় বন্ধুদের কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের 
প্রয়াস পেয়েছেন । টাউনহলের এক িটংয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে সকল মানুষের__ 
ধারণা ক ছিল সে বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি লিখোছিলেন যে--“টাউন হলের 
সভায় স্বীকৃত আবেদনের শেষ উদ্দেশ্য হল এ দেশীয় জমিদারদের তাদের 
জমিদারী থেকে বণ্চিত করা এবং ইয়োরোপীয়দের এ দেশে ভূসম্পান্ত দেওয়া । 

এই শ্রেণীর লোকেদের দ্বারকানাথ দেশের শত্রু বলে বর্ণনা করেছেন কারণ, 
তারা প্রকৃত পক্ষে চাষীদেরই ক্ষাত স্ধন করেছেন। লেখক সোমেন্দ্রনাথ 
দ্বারকানাথের দূরদ শিতার উচ্চ প্রশংসা করে যে কথা বলেছেন তার সারমর্ম গ্রহণ 
করে বলা যায় যে-_নীলকর অত্যাচারের এক বাঁভৎস স্মৃতি আমাদের মনে 
জাগর্ক করার মূলে সে কালে জামদাররাই ছিল প্রধানতঃ দায়ী এবং এর পিছনে 
তাদের প্রজা দরদ কতটা ছিল জান৷ যায়না তবে স্পষ্ট বোঝা যায় তাদের ব্যাস্ত 
স্বার্থে আঘাত লাগার জন্যই তারা নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনীকে পল্লবিত, 
করে প্রচার করার মূলে ছিল প্রজাদের সমর্থন পাবার চেষ্টা । 

আসল কথ নীলফরর৷ প্রথমাঁদকে চাষীদের মধ্যে প্রচুর পাঁরমাণ মঞ্জুর 
বিতরণ করে তার বিনিময়ে তাদের দিয়ে নীলচাষ করিয়ে নিত । ফলে চাষী 
ও প্রজা তথা মধ্যবিত্তশ্রেণী ছিল খুশী । কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে খাজন। 
আদায়, 'িনা মঞ্জুরতে বেগার খটোনোতে বাধা পেতে লাগল জামদার শ্রেণী । 
ধানচাষ করলে তাদের যে সুবিধা ছিল নীল চাষে সে সুবিধা থেকে তারা বণ্চিত 
হতে লাগল । সেই কারণেই বাংল৷ দেশের মাঁটতে নীলচাষের অপ্রযুন্ততা, 
নীলকর সাহেবদের মুনাফালোভী চেহারা ইত্যাঁদর বর্ণন। দিয়ে তার৷ জনগণকে 


৯৬ বাংল৷ সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রক 'চন্তাধার৷ 


ক্ষোঁপয়ে তুলতে লাগলেন এবং তাদের এই উত্তেজনা সৃষ্টির নাম হল 
দেশ হিতৈষণ। । 

অবশ্য নীলচাষীরা অত্যচার যে করেন নি তা নয়, কারণ মুনাফা করতে 
গেলেই অত্যাচার, লুষ্ঠন করতে হয় সে সকল খোরের বেল!তেই সমান। 
জাঁমদাররাও প্রজাদের কাজ থেকে খাজনা আদায়ের কম অত্যাচার করতেন না। 
€কন্তু যেহেতু নীলকরদের অধানে প্রজা চাষীর! ?কছুটা আঁথিক নিরাপত্তা লাভ 
করে জামদারের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কীতি পেয়েছিল জমিদারশ্রেণী তাতে 
বাধ সাধলেন। এবং অজ্ঞ, অশীক্ষিত প্রজাদের ক্ষোঁপয়ে তুলে নীলকর সাহবের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুললেন । তার ফল হল আরও ভয়ানক । নীলকরদের 
অত্যাচার নারকীয় বধরতায় পর্যবাঁসত হল । অবশ্য প্রজা জামদার কেউই সে 
সে অত্যাচার থেকে বাদ গেল না। 

এই অত্যাচারের চিতই অনেক পরে সু শমন্রের নীলদর্পণে জ্বলন্ত ভাষায় 
ফুটে উঠেছে। কিন্তু নীলদর্পণের পূর্ভভূমিকা কিভাবে প্রস্তুত হল তারই যুক্তি 
সম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে গিয়েছেন দ্বারকানাথ অনেক আগেই। এই কারণেই লেখক 
সৌমেন্দ্রনাথ তার দূরদ শিতার তাঁরফ করেছেন। 

অতএব স্বয়ং জামদার হয়েও যে দ্বারকানাথ জাঁমদার শ্রেণীর হীন দ্বার্থপরতার 
বরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন তাতেই তার মানবতা 1বশেষ ভাবে প্রকট হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ ঠার মানবতাবোধ হয়তো৷ এই উত্তরাধিকার সূন্রেই পেয়োছলেন কিন্তু 
নীলকর অতাচার সম্পর্কে তার মতবাদ কিন্তু তার পিতামহের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন ছিল । কারণ রবীন্দ্রনাথ বনেদী জামদারদের বদান্যতাকে অস্বীকার করেনান 
'এবং স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে বহু জাঁমদার নীলকরদের অত্যাচার ও ধণের ফাস 
থেকে বাচিয়েছেন এ ঘটন৷ অমূলক নয়। 

অর্থাং বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সামস্ততন্ত্রের ধারণা তার পিতামহের থেকে ছিল 
সম্পূর্ণ আলাদা । তার বচার দৃষ্টি ছিল মানবতাবাদের দ্বার! উদ্বদ্ধ, তার দ্বারকানাথ 
বাস্তবজ্ঞান ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন সামস্ততন্তরের 
'কাঠামোকে । তাই নীলকরের অত্যাচার থেকে কোন্‌ জমিদার কোন্‌ প্রজাকে 
বাচাল তা তিনি দেখেননি দেখেছেন সামস্তশ্রেণীর স্ার্থপরতার জন্যই একদন 
বাংলাদেশে নীলকর অত্যাচারের আগুন বাংলাদেশে ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছিল । 

প্রজাদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোঁপয়ে তুলে তাদের আক্রোশের শিকার 
হবার ইন্ধন জুগিয়েছিল জাঁমদারেরাই। হয়তো পরে প্রজাদের রক্ষা করে__ 
বীনজেদের মহত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন সেই জাঁমদারদেরই কেউ কেউ 


প্রমথ চৌধুরী ৯৭ 


সমাচার চন্দ্রিকাই ছিল সেযুগের জামদারদের স্বার্থরক্ষার মুখপান্ন । তাতে মাঝে 
মাঝে প্রজাদের জন; যে সব দরদী কথাবাা প্রকাশ পেত তার সম্পর্কে সোমেন্দ্রনাথ 
বলেছেন যেসে সব 'ছিল মেকী কান্নার নামান্তর । একথা বলেছেন সৌমেন্দ্রনাথ 
এবং তারই বিরুদ্ধে, প্রাতিবাদ করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ জনৈক নিরপেক্ষ 
জাঁমদার নামে । 


গনত্চজ্ঞ্ 


শরৎচন্দ্র জীবন ও সাহত্য পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে সামন্ততন্ত্রের 
কোন চেহারা সেখানে ধরা দিয়েছে । বাভন্ন গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের জীবনীকারের৷ 
যে পারচয় দিয়েছেন তার থেকে জান যায় শরৎচন্দ্রের পিতামহ ছিলেন অত্যন্ত 
স্বাধীনচেতা পুরুষ। একজন অত্যাচারী জামদারের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে তিনি 
গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে তার মৃতদেহ ক্ষতাবক্ষত অবস্থায় গাঙের ঘাটে 
পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র গোপালচন্দ্র রায় 

এর থেকে একটা জিনিষ অনুমান কর! যায় যে শরৎচন্দ্রের পতামহ ছিলেন 
তেজস্বী লোক-_সতোর জন্য লড়াই করার স্পধণ যাঁর ছিল। শরগচন্দ্র তেমান 
প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ না করলেও তার লেখনী অস্ত্রে তথাকাঁথত অত্যাচারী শোষক 
সম্প্রদায়কে আব্রমণ করেছেন অত্যাচারিত মানুষদের প্রতানধি হয়ে নালশ 
জানিয়েছেন বিধাতার আদালতে । 

তবে সমগ্র জমিদারী প্রথার 'বিরুদ্ধে, তার আক্রোশ নয়-জ'মিদার মান্রেই খারাপ 
একথা তিনি কোথাও বলেন নি বরং হয়তো ব্যান্তজীবনে বহু সদাশয় জামদারের 
আনুকূল্য লাভ করার ফলে জাঁমদার সম্পর্কে খুব বিরূপ ধারণা তান পোষণ 
করতেন না । কন্তু তার বিদ্বেষ ছিল অত্চারী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। সে 
শোষক জমিদার থেকে তার নায়েব গোমস্তা এমনাঁক অধস্তন কর্মচারী দারোয়ান 
পর্স্ত যে কেউ হতে পারে । 

সম্ভবতঃ তার ধারণা ছিল জামদার ব্যান্ত হিসাবে সবদাই খুব মন্দ হন না-. 
জঁমদারের মধ্যে ভালমন্দ দুইই থাকে । ভাল জমিদারের কাছে হয়তে প্রজা 
সুবচার ও দয়াও পায় কিন্তু সে দয়ালাভের পক্ষে বিরাট অন্তরায় জাঁমদারের 
কর্মচারীরা । তারাই প্রজা ও জমিদারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার মূল কারণ। জমি- 
দারের প্রধান নুটি তিনি নায়েব গোমস্তার হাতেই জমিদারী পাঁরচালনার দায়িত্ব 
দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন পুজার দুঃখ দুর্দশার সংবাদ রাখেন না। তার কর্মচারী যে 
সংবাদ তার কর্ণ গোচর করেন, তান তাতেই আস্থাবান, তাদের এই ওদাসীন্যতাই 
তাদের প্রধান তুটি। 

ণকন্তু সমগ্র জমিদারী ব্যাপারটাই যে প্রজা শোষণের মুনাফাতেই গঠিত সে 
কথাই শরৎ সাহত্যে খুব কমই বিশ্লোষিত হয়েছে । তিনি মূল জামদারী প্রথার 
সমালোচনা না করে ব্যান্ত বিশেষের ভাল মন্দের ওপর 'দিয়েছেন। অর্থাৎ 


শরৎচন্দ্র ৪১৪৯ 


মানব দরদী লেখক মানবতার দৃষ্টি দিয়েই সব কিছু বিচার করেছেন। সাম্য 
বাদের কথ। বলছেন। কিন্তু সমগ্র জমিদারী ব্যাপারটাই যে তসামে)র 'ভীত্তর 
ওপর প্রাতীষ্ঠত সে দক 'দিয়ে কোথাও আলোচনা করেননি । কেবল মান্র বিশেষ 
[বিশেষ ক্ষেত্রে আঁবচার অন্যায়ের চিন্তর রচনা করে তথাকাঁথিত সবহারাদের প্রাত 
পাঠক সমাজের সহানুভাতি আকর্ষণ করেছেন । তাই বল! যায় শরৎ সাহিতে সামস্ত 
তন্ত্রের একটা আংশিক বৃপ মাত্র ধরা দিয়েছে-_পূর্ণ আলোচন৷ হয়ান। তার 
সাহিত্যে বু জামদারই মহৎ নঙ্কলঙ্ক। অসং চাঁরন্র জামদার যে নাই তা নয় 
1কল্তু অর মধ্য দিয়ে জাঁমদারী প্রথার সমালোচনা কম হয়েছে। ব্যান্ত বিশেষের 
আলোচনাই সেখানে মুখ্য। 

শরৎ সাহিত্য বিশ্লেষণ করে সামস্ততন্ত্রে সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের 'বাঁশিষ্ট ধারণ। 
দেবার আগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে লেখকের ব্যান্তগত মতামত একটু 
আলোচন৷ করে নেওয়া দরকার । 


“শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত বাতায়ন পীন্রকায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের ছোট 
খাতার থেকে কতকগুলো অসংলগ্ন টুকরো কথার মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ও 
তার অর্থনৈতিক উন্নতি বিষয়ে তার বিক্ষিপ্ত চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। 

সেখানেই এক জায়গায় তিনি লিখেছেন-__“পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট-এর জনাই 
জাঁমদার, তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যাবত্ত িডল্ম্যান, সমস্ত সমাজের ইকনাঁমিক 
অবস্থাকে বাড়তে দেয় নি- কেবলমান্র জমি আঁকড়ে থেকে শুধু কৃষকরাই যা কিছু 
দেশের ওয়েল্থ সৃষ্টি করেছে। বোষ্বাই প্রভৃতি অণ্লে পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট না 
থাকার জন্যই ওদেশে ইগ্ডাস্ট্রর উন্নতি হচ্ছে জাম কেনা ও বোঁশ সুদে লাগ্ন 
কারবার হচ্ছে বংলার ধনী হবার একমান্র পন্থা ৷” 

এই কথাগুলতে প্রমাণিত হয় যে শরৎচন্দ্র পারমানেণ্ট সেটেলমেন্টের 
সমর্থক ছিলেন না-কারণ এতে জামদারেরই লাভ হয় তাদের ধন 
বাড়ে কিন্তু সমাজের উন্নাতি হয় না। দেশের উন্নতি হয় না। তাই যেখানে 
পারমানেণ্ট সেটেলমেন্ট নেই যেখানে জাঁমদার নেই_-সেখানে শিশ্পেরও উন্নতি 
ঘটেছে। কেবল কীঁষাঁনর্ভর দেশের ইকনমিক্‌ উন্নতি হয় না। 

এ প্রসঙ্গে তার জীবনের একটি ঘটনা থেকে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা 
যায়। একবার তিন রূপনারায়ণের তীরবর্তা গোবিন্দপুর গ্রামের এক ফৌজদাঁর 
দেওয়ানী মামলায় জাঁড়য়ে পড়েন। তারই আঁভজ্ঞতা থেকে তিন সাহত্যিক 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই মনে এক পন্র লিখে জানালেন যে__ 

বড় জমিদারের কাছে পার আছে 'কন্তু স্থানীয় আঁতি ক্ষুদ্র পত্তনিদারের চাপ 


১০০ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধার৷ 


দুবিসহ। ২1৪ বিঘে ছিল বহুকালের শিবোত্তর, জমিদারের দান কিন্তু ২৪ 
বছরের নতুন পর্তনিদারের তা সইল না। গরীব প্রজারা কেদে এসে পড়লো- 
লেগে গেলাম । 

জমিদার ও প্রজার মাঝখানে নবোদ্ভূত মধ্যস্বত্বভোগীদের ব্যাস্তগত স্বার্থপরতার 
জন্যই পল্লীগ্রামের পারবেশ বড় জটিল। 

মামলা ও 'ববাদ এদের বাতাসে বাতাসে । বিরাট ধনী ব্যাস্ত মোহনী 
'মোহন ঘোষাল জমিদার কিনে নতুন জমিদার হয়েছেন । তিন চিরকালের খাস 
জাঁমদারর খালের জলের উপর জলকর বাল করে প্রজাদের আঁধকারে বাদ 
সাধলেন। অর্থাং প্রজারা আগের জামদারের আমলে এ খালের জলের মাছ ইচ্ছা- 
মত ধরে খেত। 

ক্তু উদীয়মান জমিদারের কাছে জমির আয়বৃদ্ধির ব্যাপারটাই বড় প্রজা 
স্বার্থ বড় নয়। সেইকারণে জলকর বাল অব্যাহত রইল । ফলে প্রজাদের 
সঙ্গে জমিদারের পেটোয়া রাজবংশীদের সঙ্গে মারামার লাগল । ফলে একই 
সংগে দেওয়ানী ও ফৌজদা'র মামলা শুরু হল । 

জাঁমদার শীান্তমান ব্যাস্ত । কেবল অর্থবান নয়, পুলিস, দারোগা, আইন, 
আদালত সবই তার সহায় । ফলে গ্রামের লোকেরা বিপদে পড়ল। শরখচন্দ্রই 
অবশেষে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলতে সাহায্য করেন। শেষপর্যন্ত গ্রামবাসীরাই 
জতেছিল কারণ জাঁমদারদের খাস জায়গা! শিবোত্তর-_-এই হিসাবে তাতে জলকর 
শবাঁল বন্ধ করা হয়েছিল। উপন্যাসেই শরৎ প্রতিভার পৃতীবকাশ এবং সেই 
উপন্যাসের মূলাঁভান্তি এই বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা ৷ 

বাংলাদেশের সনাজ মূলতঃ ভূমিকেন্দ্রিক ছল । কারণ কৃষি তার জাঁমই 
এদের প্রধান অর্থনোতিক বনিয়াদ। তার উপর 'নর্ভর করে পল্লীসমাজ জীবন 
ধারণ করে। প্রজারা ভূমির সম্পদ বাড়ায় আর জাঁমদার ও মহাজন শ্রেণী তার 
ফলভোগ করে। 

জমদার শ্রেণীর কথা যে সকল গস্প উপন্যাসে স্থানলাভ করেছে অথবা 
জমিদার শোষণ এবং জাঁমদার চরিন্র যেখানে আলোচিত হয়েছে_ শরংসাহিত্য 
থেকে তাদের নিদিষ্ট করে দেওয়া চলে- যেমন বিপ্রদাস, বড়াদাদ, অপ্রকাশিত 
উপন্যাস জাগরণ, দত্ত, শুভদা, পল্লীসমাজ, দেনাপাওনা, চন্দ্রনাথ, অভাগীর স্বর্গ 
ও মহেশ। | 

প্ৰেই বলা হয়েছে জামদারনামক বিশেষ শ্রেণীর বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের অভিযোগ 
ছল না-_ছিল অন্যায় শোষণকারীর বিরুদ্ধে । তিনি ছিলেন তাদের দলের শরিক- 


শরৎচন্দ্র ১০১৯ 


তা সে বণনা এবং শোষণ রাজনোতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক যে প্রকারেরই 
হোক। অভাগীর স্বর্গে দুূলের মেয়ে অভাগীর স্বর্গলাভের পথে যেসব বাধা 
প্রধান হয়ে উঠেছে তার মধ্যে কেবল সমাজ তথা জাতিগত বাধাই একমান্র নয়। 
অভাগ্ী কেবল ছোট জাতির মেয়ে বলেই নয় অর্থকোলীন্যের অভাবও তার 
স্বর্গলাভের অন্যতম বাধা যে কারণে জাঁমদারের নায়েব গোমস্তা থেকে হিন্দুচ্থানী 
দারোয়ান পর্যস্ত অসীম ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে, তা কেবল বণশ্রেষ্ঠ বলে নয়-- 
অবশ্যই অর্থ ও ক্ষমতার বলে। গ্রামের প্রজারা প্রায় ক্ষেত্রেই জামদার ও তার 
কর্মচারীদের লোভের শিকার ছিল। বালক কাঙ্গালী মায়ের সংকারের জন্য 
কাঠ চাইতে গিয়ে কেবল গলাধাক্কাই পায় নাই-তার চেয়েও 'নিমনম লাঞ্ছনা 
তাকে সহ্য করতে হয়োছিল। হাতে গৌোত। গাছের ওপর দাবী জানাতে গেলে সঙ্গে 
সঙ্গে তার ফলভোগও করতে হল। অধর রায়ের দেশে দারোয়ান পাড়ে এসে 
কাঙালীকে সজোরে গলাধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল । 

একে অস্পৃশ্য দুলে জাত, তায় অশোচ অতএব সে দাওয়ায় উঠলে সব কছু 
অশুচি হয়-অতএব গ্রোবরজল দিয়ে সেই জায়গাটি শুদ্ধ করতে হয়। কাঙালীর 
বেলায় হিন্দুসসাজের এই বিধি গোমন্তা অধর রায় মেনেছেন_-কিংবা ছোট 
জাতের মড়ার কাঠের কি প্রয়োজন কারণ তাদের দাহ করার [বিধি নেই-_সেই 
নিদেশ দিয়েছেন। 

কিন্তু অভাগীর স্বর্গ গল্পে এইটিই শরৎচন্দ্রের একমান্র বন্তব্য নয়। 
আসল কথা গোমস্তা অধর রায় কেবল সমাজপাঁত নন-তান একজন গ্োমস্তা । 
জামদার স্থানান্তরে থাকেন-_অতএব গ্রামের তাঁনই সবেসবা । জমিদার স্বয়ং ন। 
থাকলেও তার অধঞস্তন কর্মচারীদের দুর্যবহার ও অন্যায় শোষণের জন্যই কাঙালী 
ঘণ্টা দুয়েকের আভন্্রতায় একেবারে বুড়া হইয়া িয়াছিল । 

জাঁতাবচারের অপেক্ষাও অভাগীর স্বগ্গে জামদারের শোষণের চেহারা বেশী 
প্রকট। মায়ের হাতে পৌতা বেলগাছ হলেও জাম জীমদারের । অতএব গাছে 
কাঙালীর আঁধকার নেই। এখানে প্রজার অধিকারের সীমাবদ্ধতার প্রশ্নই দেখা 
দেয়। কাঙালীর গাছ কাটার আঁধকার ছিল না বলেই জমিদারের দারোয়ান 
কাঙালী ও তার পিতাকে অশ্রাব্য গাল দিয়ে এবং চপেটাঘাত করে নিরস্ত 
করল (স্মরণীয় যে ভূমিসংস্কার আইনে রায়তের গাছ কাটার অধিকার স্বীকৃত হয় ) 
অতঃপর কাঙালী সু'বিচারের আশায় জাঁমদারের কাছারি-বাড়ীতে উপস্থিত হল। 
1কম্তু জীমদারি সম্পর্কে জাঁমদার যে কত পরানর্ভরশীল এবং প্রজাদের ব্যাপারে 
কত উদাসীন থাকেন তার বড় প্রমাণ গ্রামে তিনি কখনও পদার্পণ করেন না। 


১০২ বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


গ্রামের কাছা'র বাড়ীতে জমিদারের বকলমে জমিদারি পারচালন৷ করেন গ্োমস্তা । 
এ সত্য সবজনাবাদত। এই গোমস্তাশ্রেণী প্রজা বা জমিদার কারুরই স্বার্থ 
দেখেন না শুধু ছলে বলে অপন স্বার্থরক্ষাই করে থাকেন। সেই কারণে 
প্রজাদের প্রতি তিনি থাকেন মায়ামমতাশূন্য__অন্যাদকে জগিদারকে তার প্রাপ)টুকু 
কোনমতে বুঁঝয়ে দিয়ে বাড়তি সবাকছু নিজেই ভোগ করে থাকেন। 


এই সম্পর্কে শরগন্দ্র যা লিখেছেন তার অংশাবশেষ উদ্ধৃত করা গেল-_ 
“জমিদার স্থানীয় লোক নহেন--গ্রামে তাহার একটা কাছাঁর আছে, গোমস্তা 
অধর রায় তাহার কর্তা ।” জমিদার সম্পর্কে কাঙালীর ধারণার ভ্রান্ততা প্রমাণ করে 
লেখক এর পর িখছেন--“লোকগুলা যখন হন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় 
বিনয় করিতে লাগিল-কাঙালী উধ্বশ্বাসে দৌঁড়য়া একেবারে কাছারি বাঁড়তে 
আসিয়া উপস্থিত হইল । সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল--পিয়াদারা ঘুষ 
লয়__তাহার নিশ্যয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যাঁদ কতার 
গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রাতিবাদ না হইয়াই পারে না |” 

কিন্তু তারপর শরৎচন্দ্র নিজেই মন্তব্য করেছেন__“হায়রে অনভিজ্ঞ বাংলা- 
দেশের জমিদার ও তাহার কর্মচারীকে সে চিনত না।” 

ঘৃুষখোর গ্োমস্তা অধর রায় যে কতবড় অর্থাপশাচ এবং হৃদয়হীন তার 
পাঁরিচয়ও শরৎচন্দ্র দিয়েছেন। এ কেবল ব্যান্তি অধর রায় নয় সমস্ত গোমস্তা- 
শ্রেণীর সে প্রাতীনীধস্থানীয়! তাই চিরদারদ্র অসহায় মাতৃশোকাতুর ক্ষুদ্র বালকের 
কাছেও কাঠের দাম বাবদ পাঁচ টাক দাবী করতে তার 'বিবেকে বাধে নি। 
সবস্বের বিনিময়েও পাঁচ টাকা সংগ্রহ হবে না জেনে কাঙালী যখন অক্ষমতা 
স্বীকার করল তখন অধর রায় বিধান দিলেন চরায় পুতে দতে। কাঙালী 
তার মায়ের হাতে পোতা গ্রাছের দাবী জানাতে গেলে অধর রায় দারোয়ানকে 
নর্দেশ দিলেন গলাধাকা দিয়ে তাকে বিদায় করতে। 


এর পরও গ্োমস্তা নিবিকারভাবে হুকুম করল কাঙালীর খাজনা বাকী আছে 
বিনা দেখতে এবং সেই সংগে পাছে পালায় তাই অর জালটাল কিছু বাজেয়াপ্ত 
করতেও নিদেশ দিল। গ্োমস্তার হৃদয়হীন ব্যবহারের বর্ঃনা দিতে গিয়ে 
শরৎচন্দ্র লখছেন--গোমস্তার নিবিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়ল না। পাঁড়লে 
এ চাকরী তাহার জুটিত না, - অর্থাং জাঁমদারিপাঁরচালনার কাজে যে সহানুভূতি, 
ইত্যাদ বদান্যতা ব্যাপারমুলি বর্জন করতে হয় অথবা এই কাজের দায়িত্ব 


মানুষকে সম্পূর্ণ হৃদয়হীন করে তোলে অভাগীর স্বর্গ গল্পের চতুর্থ 


শরৎচন্দ্র ১০৩ 


অধ্যায়ে লেখক শরৎচন্দ্র শ্লেষাত্বক ভঙ্গীতে তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। 
মানবদরদী লেখক মানবতা বিরোধী ব্যাপার মান্রেরই প্রাতবাদ করেছেন 
জাঁমদারিব্যস্থায় এই মানবতার অভাব আরও স্পষ্ট লক্ষিত। তাই এ 
ক্ষেত্রে তান জমিদার ও তার কর্মচারীদের দুব্যবহারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সোচ্চার 
হয়ে উঠেছেন। 

জামদারের প্রজার মধ্যে হন্দ্র-মুসলমান সব ধর্মের মানুষই ছিল, তার মধ্যে 
প্রধানতঃ মুসলমানরাই ছিল চাষী সম্প্রদ্দায়। ছোট জাতের হিন্দুর মত মুসল- 
মানদের উপরও উচ্চসমাজের পীড়ন ও শোষণ সমানভাবেই চলে । মহেশ 
গল্পের গফুর এদক দিয়ে কাঙালীরই সমগোত্রীয় ॥। প্রচণ্ড অজন্মার বছরেও 
দরিদ্র প্রজারা খাজনা দেবার দায় থেকে রেহাই পায় না। প্রাণাধিক প্রিয় 
বলদ-_মহেশকে নিজের মুখের গ্রাস তুলে দেয় গফুর। ঘরের চালের খর টেনে 
মহেশের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটায়। কিন্তু তবু যখন দৈবচক্রে গফুরের হাতেই মহেশের 
অপঘাত মৃত্যু ঘটল তখন ব্রাহ্গণ জমিদার [কিংবা রা্গণ তর্করত্ব তাকে কসাই 
বলে আঁভাহত করে প্রায়শ্চত্ডের ব্যবস্থা করলেন । শেষসম্বল পর্যন্ত বাধা দিয়ে 
1ভটে ছেড়ে চলে যাবার আগে গফুরের চোখের জল বাধা মানল না। শেষবারের 
মত আল্লার দরবারে নালিশ জানিয়ে গেল গফুর- যারা বিধাতার দেওয়৷ মাঠের ধান, 
নদীর জল থেকে মহেশকে বণ্িত করেছে তাদের যেন তিনি ক্ষমা না করেন। 
এখানেও সেই শোষক জাঁমদারশ্রেণীর 'বিরুদ্ধে গফুরের অভিযোগ মর্মীরত হয়ে 
উঠেছে। কেবলমান্র মুসলমান এই অপরাধে নয়, বকেয়া খাজনার দায়ে, অথবা 
যেকোনও সামান্য অপরাধেও প্রজার! 'ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ হত হামেশাই। প্রজার 
ব্যথা দুঃখকষ্ট শাসকশ্রেণীর সহানুভূতি আকর্ষণ করত না। ফলে বধাতার 
আদালতেই শেষাঁবচারের আশায় নালিশ জানিয়ে যেত অত্যাচারিত গফুরের দল । 

শরতন্দ্রের সময় জাঁমদারিপ্রথার উচ্ছেদ না হলেও সামন্ততাতন্ত্রক ব্যবস্থার 
মধ্যে ঘুণ ধরেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জাঁমদারদের প্রাতি একটা 'নাদিষ্ট পরিমাণ 
রাজস্ব ধার্য করার ফলে জাঁমদারকর্তৃক প্রজাশোষণের মান্রা ্মশঃ বেড়েই চলতে 
থাকে । প্রজার দেয় খাজনার ওপরেও ছলে বলে কৌশলে নানাভাবে অর্থ 
শোষণের চেষ্টা চলতে থাকে এবং প্রজাশোষণের অর্থে জমিদাররা বিলাসিতা 
স্রোতে গা ভাসয়ে দেন। এশ্র্য বিলাসের মোহে তারা গ্রাম ছেড়ে নগরে 
1গয়ে বাস করতে থাকেন-__ফলে গ্রামের সঙ্গে তাদের যোগসূতু ক্রমে ক্ষীণ হতে 
থাকে । প্রজাদের প্রীতি তাদের সহানুভূতি লুপ্ত হতে থাকে অন্যাঁদকে প্রজারাও 
জামদারশ্রেণীর প্রাতি আস্থা হারাতে থাকে । 


১০৪ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


গ্রামের সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক হয়ে ওঠে একান্ত কৃত্রিম এবং রজতকোন্দ্রক ৷ 
গ্রামের সঙ্গে জামদারের এই আ'ত্মক বিচ্ছেদও যে জমিদারি উচ্ছেদের অন্যতম 
পুরোধা কারণ শরৎসাহত্যে তার স্পষ্$ ইঙ্গিত আছে। এই প্রসঙ্গে পল্লী- 
সমাজের দুই জমিদার বেণী ঘোষাল ও রমেশের দ্বন্দের মধ্য দিয়ে জমিদারিপ্রথার 
অন্তর্থাতটাই যেন স্পষ্$ হয়ে উঠেছে । জমিদারদের সাবেকী চাল, শোষণের আদর্শ 
ত্যাগ করে রমেশ যে সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাড়িয়েছে তার মধ্য দিয়েই 
সামন্ততন্ত্রের আভ্যন্তরীণ অবক্ষয় লক্ষ করা যাচ্ছে। 


পল্লীসমাজে বেণী ঘোষালের স্থার্থপরতায় গ্রামবাসীদের দুর্দশার শেষ নেই। 
আদর্শবাদী রমেশের উৎসাহে যখন গ্রামের মধ্যে পীরপুরে স্কুল খোলা হল তখন 
বেণী ঘোষাল যা বলোছিল তা উদ্ধৃত করা হল। 


“সে লেখাপড়া শাখয়ে সমস্ত প্রজা বিগড়ে তুলবে আর জামদার হয়ে আঁম মুখ 
বুজে সইব তা যেন কেউ স্বপ্নেও না .ভাবে। এমাঁনই তো মুসলমান প্রজারা 
জাঁমদার বলে মানতে চায় না-_-তার উপর লেখাপড়া শিখলে জমিদারি রাখা না 
রাখা আমাদের সমান হবে তা এখন থেকে বলে রাখাঁছ।” 


কোনও আদর্শ বা অনুপ্রেরণা পিছনে থাকলে যে প্রজারা সংঘবদ্ধভাবে 
অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে পারে সে কথাও পল্লীসমাজে বলা 
হয়েছে। বেণী ঘোষালের বিরুদ্ধে প্রজারা মামলা করতে চায়। তারা রমেশকেই 
জামর্দার বলে মানে । বেণী ঘোষালের মত জাঁমিদাররা চোর-ডাকাত ছাড়া ছু 
নয়। স্পষ্$ই বলে খাজনা দিয়ে বাস করা-_ভয় কারুকে করব না কিন্তু নিজেদের 
মধ্যে একতার অভাবে তাদের বিক্ষোভ কার্ধকরী হয় না- দেনাপাওনাতেও অনুরূপ 
ঘটনার উল্লেখ আছে। 


পূবেই বলা হয়েছে শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসেরই নায়ক অথবা নায়িকা 
জাঁমদার তবে কয়েকটি উপন্যাসে তাদের এখ্বর্য বিলাস এবং 'কিছু-কিছু চারান্রক 
বৈশিষ্ট্ের আভাস দেওয়া হয়েছে। তবে প্রজা ও জমিদারের সম্পর্ক সর্বাধিক 
স্পষ্ট যেখানে সে হল দেনা পাওনা । যাঁদও এর কাহিনী মূলতঃ ভ্রষ্টলগ্ন প্রেমের 
পুনরুজ্জীবনের, তথাপি বীজগায়ের জমিদাররূপে চণ্ীগড় পদার্পণ করার মুহুর্ত থেকে 
শেষপর্যন্ত জমিদার ও প্রজা এবং এই উভয়ের মধ্যস্থ নায়েব, গোমস্তা, মহাজন 
প্রভৃতির মধ্যে যে সম্পর্ক ও সংঘর্ষের চিন্র শরৎচন্দ্র একেছেন তার মূল্যও কম নয়। 
শরংচন্দ্রের হাতে জীবানন্দ অত্যাচারী, বাভিচারী জমিদারের সার্থক প্রতিভূ হয়ে 
উঠেছেন। জাঁমদার বলতে সাধারণতঃ জাঁমদারের চিরন্তন যে রূপ আমাদের মনে 


শরৎচন্দ্র ১০৫ 


জেগে ওঠে জীবানন্দকে প্রথমে সেইরূপেই দেখানো হয়েছে । লেখকের ভাষাতেই 
সে কথা বলা যাক__“অত্যাচারী বাঁলয়৷ বাঁজগীয়ের জমিদার বংশের চিরাঁদনই 
একটা অখ্যাতি আছে। কিম্তু বংসরখানেক পৃবে অপুন্রক জাঁমদারের মৃত্যুতে 
ভাঁগনেয় হইতে ছোট বড় সকল প্রকার জীবনই একেবারে দুর্ভর হইয়া 
উঠ্িয়াছে।» 

চীগড়ের দেবর সম্পত্তি ি ভাবে বাঁজগায়ের জমিদারিভূন্ত হল সে সম্পর্কেও 
শরৎচন্দ্র লিখেছেন “আজ মান্দর সংলগ্ন মান্র কয়েক বিঘা ভূমি ভিন্ন সমস্ত মানুষে 
ছিনাইয়া লইয়াছে। গ্রামখাঁন এখন বাঁজগীয়ের জমিদািভুন্ত।৮ কেমন করিয়া 
এবং কোন রহস্যময় পথে অনাথ ও অক্ষমের সম্পীন্ত এবং এমান 1সঃসহায় 
দেবতারাও ধন অবশেষে জমিদারের জঠরে আ'সয়া হ্িতিলাভ করে, সে কাহনী 
পাঠকের জানা নিশ্রয়োজন। 

এই সকল সম্পান্তর মালিক যাঁরা তারা কিন্তু কদাঁচিং সহর থেকে গ্রামে 
পদার্পণ করেন। যাঁদও গ্রামের উন্নয়ন বা পাঁরদর্শন তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয় । 
্বাস্থ্যোদ্ধার অথবা কিছু মুনাফা আদায় করাই লক্ষ, তথাপি তাদের হঠাৎ আগমনে 
গ্রামের নায়েব গোমস্তাদের মধ্যে কিরূপে চাণুল্য উপাস্কিত হয় এখানে শরৎচন্দ্র তার 
একটি বাস্তব চিন্র তুলে ধরেছেন । 

সুদীর্ঘকাল এই গ্রামের কাছারি-বাড়ীতে জমিদারের পদার্পণ ঘটে নাই এবং 
জমিদারের বসবাসের নিমিত্ত নিমিত বাংলোবাড়ী শান্তকুপ্জ দীর্ঘকালের দেখা- 
শোনার অভাবে আগাছা জঙ্গলে ভরা জীর্ণ মাঁলন হয়ে উতেছে। এই সম্পর্কে 
শরতচন্দ্র লিখেছেন “কতকাল ধাঁরয়া যে এখানে কেহ প্রবেশ করে নাই__-কতকাল 
ধাঁরয়৷ যে কাছারির প্রধান কর্মচারী সদরে কেবল মিথ্য। কৈফিয়ং পেশ করিয়। 
আসিতেছে তাহা হিসাব করিয়া লইবার কেহ নাই ।৮ 

এই অবস্থায় জাঁমদার জীবানন্দের আকাম্মক আগমনে গোমস্ত। এককড়ি 
নন্দীর মুখ ববর্ণ হয়ে উঠল। এতকালযে কোনও কাজও করে? ন এ কথা 
জানতে পারলে তার কি অবস্থা হবে, ইহারই জাঁমদারতে বাস করিয়া ছেলেপুলে 
লইয়৷ কোথায় পলাইয়া সে যে আত্মরক্ষা কারবে_ ইহার কোন িনারাই তাহার 
চোখে পাঁড়ল না। 

সমস্তগ্রামের জাঁমদারের কর্মচারীদের কাছে হুজুরের আগমন একটাই নিদারুণ 
দুঃসংবাদের মত। 

বিশ্বসন্তর সম্পর্কে লেখক বলেছেন “তাহার মগজ যেমন পারিস্কার-_তেমান 
ঠাণ্ডা এবং পিয়াদা হইলেও গোমস্তার সাঁহত সম্বন্ধটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।” 


১০৬ বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


এই বিশ্বন্তর মদ্যপ জমিদারকে সম্তৃষ্ট করার উপায় সম্পর্কে গোপনে পরামর্শ 
দিয়ে যে আশার বাণী উচ্চারণ করল তার মর্ম এই যে হুজুরের নেকনজরে পড়লে 
নন্দীমশায়ের অদৃষ্েও যে একদিন সদরের নায়েবীপদ মলবে না-_এমন কথা 
কেউ জোর 'দিয়ে বলতে পারে ন। ৷ 

এবার জীবানন্দের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তার বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রা ও তার 
দীর্থাদনের অত্যাচারক্রিষ্ট চেহারার পুংখানুপুংখ বিবরণ তাঁন 1দয়েছেন জীবানন্দ 
সকলের কাছে একট মায়ামমতাশুন্য, লম্পট নেশাখোর ও ভয়ঙ্কর মানুষরূপেই 
পরিচিত। 


এই দুরাচারী জমিদার বাঁচগীয়ে পদার্পণ করে প্রথমেই বায়না ধরলেন 
কাছা'রর তাঁসল বাবদ হাজার দশেক টাকা চাই। 

অবশ্য জীবানন্দ নিজের স্বরূপ প্রকাশে কুষ্ঠিত নন। তার নিলজ্জ সত্যভাষণ 
সম্পর্কে শরৎচন্দ্র লিখেছেন যে সে ভান্তি এতই অশ্লীল যে জমিদারের গ্োোমস্তার 
পর্যস্ত লজ্জা বোধ হয়। 

জাঁমদারের গ্োমস্তাগণ যে হৃদয়হীনতা ও 'ানল'জ্জতার জন্য প্রাসদ্ধ ছিলেন-__ 
লেখকের এ উীন্তিতে সে কথাই প্রমাণিত হয়। 

অবশ্য জীবানন্দের নির্মম অত্যাচারী স্বরূপের মূলে শরন্দ্র যে কারণ নিদেশ 
করেছেন__-ত৷ আর যাই হোক জামদার শোষণের ইঙ্গিত দেয় না। পাঁরপাশ্থিক- 
তার প্রভাবেই জীবানন্দের চারিমত্রক অধঃপতন ঘটেছিল _সেই "কারণেই ষোড়শীর 
ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে স্বেচ্ছাচারী জীবানন্দের আমূল পরিধর্তন সন্তব হয়েছিল। 

1কস্তু ষোড়শী জীবানন্দকে যে আদর্শ দোখয়োছিল অত হল যথার্থ প্রজাহিতৈষী 
জমিদার হয়ে ওঠা । 'কন্তু এই পাঁরবর্তন ঘটবার আগে পর্যস্ত ষোড়শী জীবানন্দের 
সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে প্রজা-জামদারের সম্পর্ক, ভূমিসক্রান্ত 'বাঁভল্ন আঁধকারের 
প্রশ্ন, গ্োমস্তা, নায়েব ইত্যাদর চারান্রক বোশষ্ট্য এতে নানাভাবে আলোচিত 
হয়েছে। 

প্রথমেই বলা হয়েছে চঙীগড় গ্রামখানি সম্পূর্ণভাবে দেবন্র সম্পাত্ত, ম। চণ্ডীর 
ও তার সেবায়তদের এলাকাধীন। কিন্তু বীজগ্গায়ের জামদার তার ওপর জোর 
খাটাতে চাইছেন__এমন ক মান্দরের অভ/স্তরেও তার স্বেচ্ছাচারতার খেয়াল 
চরিতার্থ করার বাসন জাগে । প্রজাদের ঘরে ঘরে পুকুরের মাছ, বাগানের ফল মূল, 
চালের লাউকুমড়া তো জাঁমদারের লোক গায়ের জোরে প্রাতিদিন সংগ্রহ করছে 
তারপর আবার মন্দিরে খাসী দিয়ে মহাপ্রসাদ তৈরী করার ইচ্ছা হল জমিদারের । 
চণ্ীগড়ে এই সময়কার অত্যাচারের বিবরণ 'দিয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছেন __ 


শরৎচন্দ্র ১০৭ 


“জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী মান্ত পাচদিন চণীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন। এইটুকু 
সময়ের অনাচার ও অত্যাচার সমস্ত গ্রামখানা যেন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। 
নজরের টাকাও আদায় হইতেছে । কন্তু সে যে ?ক কাঁরয়৷ হইতেছে তাহা জমিদার 
সরকারে চাকরী না করিয়। বুঝবার চেষ্টা করাও পাগলামি | 

জমিদার সরকারে যার! চাকরি করে তার! যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর মানুষ অন্ততঃ 
মানুষ নামের অযোগ্য, ঘ্লেহদয়ামায়াহীন কতকগুল স্বার্থপর জীব একথা শরৎচন্দ্র 
অনেক জায়গাতেই বলেছেন। জাঁমদার অপেক্ষা তার এই অধীনস্থ কর্মচারীদেরই 
[তিনি বেশী দায়ী করেছেন। 

জমিদার জমির সংবাদ রাখেন না। অন্য সময় গোমস্তার৷ তাকে ফাকা দেয়, 
তাই অস্প কয়েকাদনে একেবারে সুদে আসলে সমস্ত ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়৷ ও 
শনজের সব রকম ভোগ বিলাসের উপকরণ ও তার উপযুন্ত মূলধন সংগ্রহ করা৷ এই 
ছিল জামদারী মনোভাব । জমিদারের এইপ্রকার খামখেয়ালীপণায় কত মানুষ 
যে ভিটামাটি হারায় কত মানুষের পরিবারের সম্ম ধূলায় মেলে তার ইয়ন্ত। নেই। 

জমিদারের অত্যাচার স্ত্রী পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই সমান । 

তথাপি জামদারের প্রজা উৎখাতের মামলায় জাঁমদারের বিপক্ষে সাক্ষী দেবার 
সাহসও কেউ কেউ রাখে । তার মধ্যে তারাদাস একজন । কিন্তু জামদার সে 
ভোলেন না, ভাই সময়ে সে ব্যাস্ত তার আকর্লোশের শিকার হয়। জাঁমদারের 
দাবীদাওয়৷ সবদা আইন মেনে চলে না। তাই যখন জীবানন্দ গোমস্তা এককাঁড়র 
কাছে তারাদাসের জমির পরিমাণ জানতে পারলেন তখন তিনি হুকুম 'দিয়ে 
বসলেন -বিঘে পিছু দশটাক৷ তার নজর চাই। তখন একক কুষিত এবং 
সঙ্কুচিত হইয়া কাহল- আজ্ঞে সে যে ?নক্কর দেবোত্র হুজুর । তদুত্তরে জমিদার 
বলেন _না, দেবোত্তর এ গায়ে এক ফোটা নেই। সেলামী না৷ পেলে সমস্ত 
বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। ্‌ 

বোঝা গেল জমিদার গায়ের জোরেই আঁবষ্কার জাঁহর করেন_ আইনের বিধি- 
ব্যবস্থার ধার ধারেন না । 


ষোড়শীর সঙ্গে জাঁমদারের সংঘাতও সেই আঁধকারের সূত্র ধরেই হয়েছিল। 
জামদারের টাকা আদায় করার জন্য পেয়াদারা তারাদাসের বাড়ীতে হানা দিলে 


অনুপস্থিত তারাদাসের পারিবর্তে কন্যা ষোড়শী নিজেই জাঁমদারের সম্মুখে এসে 
উপপাচ্ছিত হয়োছিল- অগ্রপশ্চাৎ িবেচন। পর্যন্ত করোন। জমিদার যখন জমি 
বাধ। দিয়ে বা বিক্রয় করে হলেও জমিদারের প্রাপ্য সংগ্রহের উপদেশ ষোড়শীকে 
শদলেন তখন ষোড়শী উত্তর করোছিল-_ 


১০৮ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধার 


দেবতার সম্পান্ত বাধ দেবার বিক্রি করার আঁধকার তার নেই। সেই সঙ্গে 
একথাও জানিয়েছিল যে দেবন্র সম্পান্ত থেকে যে নজর তিনি দাবী করেছেন তা 
যথার্থই জমিদারের প্রাপ্য নয়। 

তখন জীবানন্দ বলল-_“প্রাপ্য বলতে চাইনা । ওটা তোমাদের দেয় এই 
বলতে চাই । তোমার মনে হতে পারে বটে, অন্য জাঁমদারদের ত দিতে হয়ানি__ 
তার কারণ, তারা আমার মত সরল ছিলেন না। স্পষ্ট করে দাবী করেন নি, 
1কন্তু প্রায় সনস্ত গ্রামখানাই ধীরে ধীরে বেদখল করে নিয়েছেন । তারা একরকম 
বুঝেছিলেন। আমি একরকম বুঝি ।” জীবানন্দের এই উন্তি থেকে এ কথাই 
প্রমাণিত হয় ষে 'নক্কয় দেবত্র জাঁম জমিদারের পক্ষে একটা সমস্যা। তবে সেই 
সকল সম্পত্তি থেকে মুনাফা লাভের পদ্ধতি 'বাভন্ন জমিদারের 'বাভন্ন রকম ৷ 
কেউ কৌশলে তলে িলে গ্রাস করে আর কেউ গায়ের জোরে অত্যাচার করে: 
অধিকার খাটায় 

দেনাপাওনায় শরৎচন্দ্র সাগর সন্দ্ারের মুখ দিয়ে জামদারের বিরুদ্ধে যে 
উদ্স। প্রকাশ করেছেন তা শুধু সাগর সন্দ্শারের ব্যন্তগত আক্রোশ নয়, ছোটজাত 
ভূমিজ প্রজাদের সে প্রাতীনাধ । জমিদার ও কর্মচারীদের দীর্ধাদনের অত্যাচারে 
তারা ক্ষিপ্ত। ূ 

সাগর বলেছে--জমিদারের পাইক পেয়াদা বত আছে তাও জানি, গরীব 
বলে আমাদের দুঃখও তারা৷ কম দেয়নি। অতএব সুযোগ হলে যে জমিদারের 
প্রতি প্রতিশোধ নিতে তারা পিছ পা হবে না_ একথা সাগর স্পষ্ট জানিয়ে 
দিয়েছে । তারা আসলে চ্ীমন্দিরের আঁধকন্রা ষোড়শীর প্রজা বলেই নিজেদের 
মনে করে. তারা কোন ক্রমেই জমিদারের প্রজা নয় ৷ ষোড়শীও নিজেকে জমিদারের 
প্রজা মনে করে না_তাই সে বলে আম তোমার হুজুরের প্রজা নই-_আমার 
বিচার করবার জন্যে রাজার আদালত আছে। 

জাঁমদারের এলাকাধীন নয় এমন জায়গা খাস সরকারের অধীন । তাদের 
ভালমন্দের বিচারের ভার স্বয়ং রাজার ৷ দেবন্র সম্পান্তর ব্যাপার নিয়ে আধকারের 
লড়াইয়ের চিত্র একে শরগন্দ্র প্রকারান্তরে জাঁমদার ও সরকারের অধিকারের তার-- 
তম্যের হ্গত দিয়েছেন । 

প্রাপ্য আদায়ের ব্যাপার ছাড়া গ্রামের প্রজার ভালমন্দের অন্যান্য বিষয় জাঁমদার 
ও তার নায়েব মহাজনের জানার কথা নয়। কিন্তু গ্রামের বিশিষ্ণ ব্যান্তরা যখন 
সেই সব ব্যাপারে অত্যাচারী জমিদারের সাহায্য প্রার্থনা করেন_তখন তাদের 
শুভবৃদ্ধি জাগরণের আঁভসাঁদ্ বৃঝতে অসুবিধা হয় না। জাঁমদার জীবানন্দ আর যাই 


শরতচত্র ৯০৯ 


হোক সরলত৷ ও নিলজ্ৰতা তার একটি বড় গুণ ছিল। তাই যখন ভৈরবাদের 
চরিবুশুদ্ধির বিষয়ের মীমাংসা করার জন্য নীতিজ্ঞান হীন চরিন্রহীন জমিদারকে 
[বচারকের ভুমিকা গ্রহণ করতে বলা হল,_তখন তান তামাসা করে বললেন 
যে জমিদার বা তার লোকজনের৷ কেউই সাধু নয় চরিত্রের দিক 'দিয়ে-_জীবানন্দের 
ভাষায় এরা সকলেই আপনার লোক, জ্ঞাত গোষ্ঠী এমন ক মাঁণমাণিক্যের এ 
বপঠ ও পিঠ বললেও অত্যুন্ত হয় না। 


কেবল চারন্রের দিক নয়, আর একট বর্ণনায় শরৎচন্দ্র জামদার গোষ্ঠীর 
অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট করে তুলেছেন। জীবানন্দের কাছে একটি সরকারী 
'নোটশ এসেছে । তাতে বলা হয়েছে দেনার দায়ে তার বিরুদ্ধে 'ডিক্লী জারি করা 
হয়েছে এমন তাকে গ্রেপ্তারও করা হতে পারে। 


[নিজের সম্পকে তাই জীবানন্দ প্রফুল্পকে বলে “তোমার দাদাটি যে কস্তুরীমৃগ, 
সুগন্ধ আর কতকাল চেপে রাখবে ভাই । টাকা। টাকা । এর নালিশ আর তার 
নালিশ তমুকের 'ডিক্লী আর তমুকের "কান্ত খেলাপ-_” 

জীবানন্দের চাঁরন্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিলাসী, উচ্ছুঙ্খল দেনার দায়ে চুল পর্যস্ত 
শবাঁকয়ে যাওয়া জমিদারগো্ঠীর চিতই ফুটে উঠেছে । তারাদাস ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরে 
সমগ্র জমিদার গোষ্ঠীর সবনাশ সাধন করতে চেয়েছিল। ল্তু পুলিশের 
কর্নচারী থেকে আদালত পর্যন্ত সকলেই ধনীর সহায়__-তাই তো সাধারণ মান্ষ 
সুবিচার পায়না কখনও জাঁমদার প্রজাদের দ্বার্থক্ষার 1দকে লক্ষ্য রাখেন না 
জাঁমদারীকে কেবল আতি সুখের উপায়রূপে ব্যবহার করে থাকেন। আঁধক লাভের 
আশায়, প্রজাদের যথাসবস্ব দক্ষিণের মাঠকে মাঠ ভূমিখণ্ড জমিদারের তরফ থেকে 
মাদ্রাজী সাহেবকে 'বক্লী করার প্রস্তাব উঠল । কালিন্দীর মধো যেমন চাঁনকল 
স্থাপনের জন্য জাঁম 'বাক্রির চেষ্টা চলছিল এর জন্য প্রজা মরুক জামদারের তাতে 
ভ্রুক্ষেপ নাই- প্রজাদের কথা চিন্তা বা তাদের মতামত গ্রহণ করার কথা তারা 
ভাবতেই পারেন না। 


অথচ এই জমিজমা প্রজারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করে আসছে-_-ত৷ ছাড়া সমস্ত 
মাঠ কেবল বাজশ্রামের সম্পাশ্ডও নয়--এর কতক অংশ চণ্ভীমাতার, 1কছু রায় 
'মহাশয়ের খাঁরদা অতএব জীবানন্দ একাকী ইচ্ছা করিলেও সে জাম হস্তান্তর 
করতে পারে না। এ কাজ সম্পূর্ণ বেআইনী। কিন্তু জীবানন্দদের মত জাঁমদার 
শ্রেণীর ক্ষেত্রে আইনের প্রশ্ন তো বাতুলত৷ মান। 


ষোড়শী একথা প্রথমে আবশ্বাস করলেও পরে যখন জানল যে প্রজাদের 


১১০ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধার৷ 


কথা মিথ্যা নয়_সে ক্রোধ ভরে বলল--তাই যাঁদ হয়ে থাকে তোরা আদালতে 
নালিশ করগে। কিন্তু প্রজারা নিরুপায়-_কারণ জমিদারের সঙ্গে শনুতা কর! 
কুমীরের সঙ্গে শনুত করে জলে বাস করারই সামিল । শেষ পর্যস্ত যোড়শীর 
প্রেরণায় তার৷ প্রাণ দিয়ে জাম রক্ষার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেও পরে দেখা গেল 
বিদ্রোহী প্রজার৷ শান্তমান জাঁমদারেরই বশ্যতা স্বীকার করেছে। 

জীবানন্দ ও ষোড়শীর ভিতরের সম্পর্ক যত গভীরই হোক বাইরে তা সংঘ্ষের 
মধ্য দিয়েই আঁভব্যন্ত হয়েছে । এই সংঘর্ষ একান্তভাবে জাঁমদার ও চণ্ভী মান্দরের 
প্রকৃত সেবায়তের আঁধকারের লড়াই। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকে যেমন 
রাজা ও পুরোহিতের আঁধকারের দ্বন্দৰ এও যেন কিছুটা তাই। তবে সেখানে 
রাজাই বড় কারণ তান মানবতার প্রতীক, আর এখানে ষোড়শীর প্রভাব বেশী 
কারণ সে মানুষের হয়ে লড়াই করেছে। পরবত্তীকালের ওঁপনযাঁসক তারাশঙ্কর 
তার গণদেবতায় যতীনের মুখ দিয়ে সেই দেবন্ সম্পর্কে জমিদারের আঁধকারের 
সীমা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 

কন্তু শান্তর প্রাধান্য সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সেই জোরেই জাঁমদার 
স্বয়ং প্রজাদের অধিকার করে বসেন। যারা একাঁদন জাঁমদারের বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়য়েছিল তারাই পরে 'জমিদারের পদানত হল-এ সম্পর্কে ষোড়শীকে 
সাগরসর্দার যে ?িরপোর্ট পেশ করল তার অর্থ হল -যাদের জাম জমা গেল-_- 
তাদের ক হল জানতে চাইলে সাগর বলল-_ 

এভয় নেই মা, চিরকাল ধরে যা হয়ে আসচে তা থেকে তারা বাদ যাবে না। 
এই যে সৌঁদন প্রজার পক্ষ থেকে পাচ হাজারের নজর দাখিল হল তার 
খতের কাগজগুলে৷ রায় মশায়ের সিন্দুক ছাড়া আর কোথাও জায়গ। 
পায়ান-_ নইলে তান একটা হুকুম দিতে না 'দিতে ভিড় করে আজ সকলে 
যাবেই বা কেন ?” 

সাগরের মত লোকেরা জাঁমদারের অধীনে বাস করার চেয়ে জলে বাস করা 
পছন্দ করে বেশী কারণ সেখানে তবুও খাবার জোটে। তার মত কত ভূমিজ 
প্রজারা জমিদারের অত্যাচারে উৎখাত হয়ে চা বাগানের কুলি হয়েছে কেউ কয়লা 
খু'ড়তে গেছে । অথচ তাদের কত জমিজম৷ হাল বলদ ছিল একদন আজ তাদের 
অর্ধেক এককাঁড় নন্দীর, অর্ধেক রায় মশায়ের ৷ শরৎচন্দ্রের কথায় সমস্ত জমিজম৷ 
হয় জনার্দন না হয় জমিদারের কর্মচারী ছুনামে বেনামে গিলয়া খাইয়াছে। 
জমিদার ও নায়েব গোমস্তার স্বার্থসাদ্ধির জন্য গ্রজ৷ উচ্ছেদের এক মর্মান্তিক বিবরণ 
সাগর সর্দারের ডীন্তর মধ্যে দিয়ে ব্যস্ত হয়েছে । সাগর তারই প্রত্ক্ষদশীঁ। 


শরৎচন্দ্র ১১৯. 


অবশ্য জমিদার গোমস্তার এই ধরণের প্রজা শোষণকে শরৎচন্দ্র দূবলের 
ওপর সবলের চিরন্তন অত্যাচার বলেই ধরে নিয়েছেন। এর কোনও প্রতিকার 
নেই। এই অন্যায় আঁবচার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে--এবং চলবেও। কারণ 
জমিদাররাই যে কেবলমান্র শোষক শ্রেণী নন তার প্রনাণ জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের 
পরেও এই অন্যায় শোষণ বন্ধ হয়ান। সমাজে মুনাফাখোরের৷ আজও দুবলের 
রন্ত শোষণ করে চলেছে । একদল মানুষের শ্রমের ফল ভোগ করে পুষ্টলাভ 
করছে তথাকিত বৃর্জোয়৷ সমাজ । অতএব একাঁদন যে শোষকের দল জাঁমদার 
রূপে প্রজার রন্ত শোষণ করত কালে কালে সে শোষণের ইতিহাস নাম বদলে হল 
মালিকের শ্রীমক শোষণ কিংবা বুর্জোয়। শ্রেণীর প্রোলেটারিটের ৷ রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় সেই কণজীবী ও আকর্ষণ জীবী 


অতএব শরখচন্দ্র জামদার নামক বিশেষ শ্রেণীকে আঁভযুস্ত না৷ করে সবকালের 
শোষক মানুষদের বিরূদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন ত৷ তার দৃষ্ষিভাঙ্গর ব্যাপকতা 
ও বৃহত্তর সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে। 

শরৎচন্দ্র জীমদার শ্রেণীর শোষক রূপের পাশাপাঁশ এক আদর্শ জমিদার 
চারত্রসৃষ্তি করে এক নূতন আদর্শবাদ স্থাপন করতে চেয়েছেন। পল্লীসমাজে 
অসং বেশী ঘোষাল ও আদর্শবান রমেশের মধ্যে যে সৎ অসং এর ছন্দ দেখানে। 
হয়েছে পৃথকভাবে দেনাপাওনায় জীবানন্দের একক জীবনেই সেই শোষক ও 
আদর্শ জামদারের ছন্দ সৃষ্ণি হয়েছে। 

শোষক জীবানন্দ যখন ষোড়শীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানবসেবার ব্রত গ্রহণ 
করেছে এবং জাঁমদারের অধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়েই যখন আপন মনুষ্যত্বের 
প্রকাশ ঘটাতে পেরেছে তখনই সে হয়েছে একজন আদর্শবাদী জাঁমদার এবং 
সম্ভবতঃ জাঁমদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের কোনও আঁভযোগ ছিল না যাঁদ না সে 
জমিদার অত্যাচারী হয়। আসল কথা জাঁমদারী শোষণের মূল কারণ রূপে 
শরৎচন্দ্র জামদারের কর্মচারীদের প্রধানতঃ দায়ী করেছেন সেই কারণেই জাঁমদার 
জীবানন্দ যখন হদয়বান মানুষের মত প্রজাদের মঙ্গলচিন্তা করতে লাগলেন তখন 
তার পাঁরবর্তন তার কর্মচারীদের স্বার্থে আঘাত হানল-_ফলে অজ্ঞাত আততায়ীর 
হাতে আহত হলেন। 

সাগর সন্দারের বর্ণনার পর ষোড়শী যা চিন্তা করোছল--শরৎচন্দ্রের ভাষায় 
তা হল যে প্রবল, যে ধনবান, যে ধর্মবিরহিত তাহার অত)চার হইতে বাচিবার 
কোন পথ দুরলের খোলা নাই । কোথাও ইহার নালিশ চলেনা । ইহার বিচার 
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করিবার কেহ নাই ভগবান কান দেন না--সংসারে চিরাঁদন ইহা অবাঁরত চাঁলয়া 
'আসিতেছে। 

আসলে ষোড়শীর মুখ দিয়ে যে কথা লেখক বলছেন তা কেবল জাঁমদার 
শ্রেণী নয় সবশ্রেণীর শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেখকের ব্যান্তগত অভিমতই 
এখানে ব্যস্ত হয়েছে৷ 

চঙীগড়ের ভূমিব্যবস্থা এবং ষোড়শী ও একক নন্দীর মধ্যে রেষারোষর 
কারণ 'বশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক যে বন্তব্য রেখেছেন সেও জমিদার ও 
প্রজার মধ্যে আঁধকারের সীম রেখার 'কছু আভাস দেয় । শরৎচন্দ্র লখেছেন-__ 
ভেরবীদের আমলে অনেক জাঁম মান্দরের নিজ জোতে ছিল। তাহাদের 
যধেচ্ছামত সেগুণল প্রাতি বংসর ভাগে বাল হইত এবং এই উপলক্ষে প্রজায় 
প্রজায় হাঙ্গামার অবাঁধ থাকিত না। অথচ লাভ [ছুই ছিল না। তত্ত্বাবধান 
ও বন্দোবস্তের অভাবে প্রাপ্য অংশের কিছু বা প্রজার৷ লুঁটিয়া খাইত এবং অবশিষ্ট 
আদায় যাঁদ বা হইত অপবায়েই নিঃশেষ হইত। এই সকল ভূমিই যে 
(ষোড়শী ) ভূমিহীন ভূমিজ গুজাদিগকে বছর ছয়সাত পুবে ফাঁকর সাহেবের 
নির্দেশমত নিদিষ্$ হারে বন্দোবস্ত করিয়৷ দেয়। জনার্দন রায় ও একক'়ি নন্দীর 
সাঁহত তাহার বিবাদের সূত্রপাতও তখন হইতে। জাঁমদার জীবানন্দ চৌধুরীর 
মানাসক পাঁরব্তনের একটি চিত্র শরগচন্দ্র একেছেন। পশু জীবানন্দ হঠাৎ 
মানুষের প্রতি দরদী হয়ে উঠেছে। সেই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র জাঁমদার গোমস্তার 
প্ৰতন অত্যাচারের একটা নজীর তুলেছেন-_মানাঁসক পাঁরবর্তনের পর জীবানন্দ 
প্রথমেই সেটি সংশোধন করে প্রায়শ্চিত্ত করল। এই দুক্ষ্ম জাঁমদারদের 
একচেটিয়া ছিল। সে হল চাষীদের একটি জল ীনকাশের ব্যবস্থা । অথচ 
এই সামান্য বিষয়ট নিয়ে ইতিপ্বে ক 'নগ্্রতার পাঁরচয়ই না তারা 'দিয়েছেন। 
তার ছোট একট্র ইতিহাস শরৎচন্দ্র বিবৃত করেছেন-__-জীবানন্দ দেখলেন মাঠের 
জল নিকাশের জন্য চাষীরা এইবার এই পথের উপর দয়া নালা কাটিয়া 
দয়াছল। নন্দী মহাশয়ের আদেশ অঞ্জন করিবার মত চুর দক্ষিণা যখন 
তাহারা কোনমতেই সংগ্রহ করিতে পারে নাই__তখনই শুধু সবনাশ হইতে আত্মরক্ষা 
কাঁরতে এই কাজ করিয়াছিল । 

কন্তু দারিদ্রের এই দুঃসহ স্পর্ধ এককাড় হুজুরের গোচর করিলে তানি 
তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া 'দিয়াছলেন নিরুপায়ের অশ্রুজলে ভ্রৃক্ষেপমান্র 
করেন নাই। 

জ'মদাররা যে কত কান পাতল। হতেন এবং গোমস্তাদের মুখে ঝাল খেতেন-_ 
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তাছাড়। প্রজাদের মঙ্গল সাধন তো দূরের কথা তাদের শাস্ত দেবার কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বনেও তার দ্বিধা বোধ করতেন না-_-জীবানন্দ চৌধুরীর মধ্য দিয়ে 
তারই দৃষ্টান্ত লেখক রেখেছেন। 

তাই জীবানন্দের মধ্যে মানবতার বিকাশ হবার সঙ্গে প্রথমেই সেই বুজানো 
নালাটার অসমতল অংশাঁটর পতি দৃষ্টি পড়ে জীবানন্দের মন কেমন করে 
উঠল-_দরিদ্রুপীড়নের এই উৎকট চি এই পথে কতবারই ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছে 
িস্তু আজ ইহাই চোখে পাঁড়য়৷ দুই চক্ষু অশ্ুপ্লাবিত হইয়া উঠিল । মনে মনে 
কহিল- আহা কত ক্ষতিই না জানি হয়েছে। কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে 
হয়ত পেটভরে দুবেলা খেতেও পারে না । কেনই বা মানুষ এসব করে। 

মনের সেই দুবল মুহূর্তে জীবানন্দ যখন মান্দরে আশ্রয়প্রার্থা কৈবর্ত উমাচরণের 
কাছে তার নবাসস্থল বংশীবট গ্রামের জমিদারের অত্যাচারের কথা শোনে-_ 
“রাজায় €জায় প্রীতি নাই সঙ্বন্ধ নাই_ আছে শুধু শোষণ কারবার বংশগত 
আঁধকার |” তখন জীবানন্দ এই ভাগ্যাবড়াস্কত অত্যাচারিত মানুষাটর জন! 
সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন । এবং পরে যখন শোনেন রাজাবাবু অর্থাৎ তারই হুকুম 
অনুসারে তিনাদনের বেশী সে মান্দরে থাকা চলবে না৷ এবং সেই হুকুম তার 
নামে চাঁলয়েছে এককাঁড় নন্দী ও তারাদাস তখন তার মন অন্যায়ের প্রতিবাদ 
করে উঠল । 

এরপর শাস্তিকুঞ্জ দগ্ধ হবার ঘটনায় এককাঁড় যখন সাগর সদ্ণরকে আগুন 
দেবার জন্য দায়ী করল এবং সেই সঙ্গে সমস্ত ভূমিজ প্রজার আন্দামান বাস 
কামনা করল তখন জীবানন্দ শ্লেষাত্মরক ভঙ্গীতে বললেন- তাহলে তোমাকেও 
তো সঙ্গে এদের যেতে হয় এককড়ি। জমিদারের গোমস্তাগিরি কাজে তুমি যাদের 
ঘরে আগুন দিয়েছ সে খবর তো৷ আমি জানি। 

ইতিমধ্যে আর একাঁট ঘটনায় জামিদার ও প্রজার সংঘর্ষ ঘাঁনয়ে উঠেছে যাঁদও 
এর পিছনে জাঁমদারের অদৃশ্য হস্ত সকলের অগোচরে কান্র করছিল অবশ্য 
সে জমিদার অত্যাচারী জীবানন্দ নয় মানুষ জীবানন্দ। 

জমিদার হিসাবে অপন দ্বার্থরক্ষায় যিনি গ্রজাদের অগেচরেই তাহাদের 
1পতৃপুরুষের জমিজমা আখের চাষ ও গুড়ের কারখানা করার জন্য মাদ্রাজী 
সাহেবকে বিক্রি করোছলেন আজ ভূঁমিজ ও অন্যান্য €এজারা একযোগে 
জামদারের নামে নাঁলশ খু করে সেই বন্দোবস্ত বাতিল করবার আবেদন 
করেছে । আদালত থেকে সেই বিষয়ে পরোয়ানা এসেছে। 

জমদারে প্রজায় লড়াই__এককড়ি স্বয়ং কালেকটার সাহেবের সংগে যোগ- 


৮ 
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সাজগ করে গ্োমস্তার বুদ্ধি কৌশল অনুসারে একের বিষয় অপরকে বিক্রয় 
করার যতরকম উপায় আছে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে । অনেক চোরা সই, 
অনেক তমসুক ও কর্জার খত গ্রস্তুত করেছেন । এর জন্য বিস্তর খরচও হয়েছে। 

তথাপি হীন মূখ মৃতকল্প চাষীর দল জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ করার শান্ত 
সাহস ও অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করল সে বিষয়টি সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে। 
কারণ একথা যে সকলেই জানে- ইংরেজের বিচারালয় ধনীর জন্য তৈরী, দাঁরছের 
জন্য নয়-_ প্রজার পক্ষে আদালতে দাড়ানো যে কত হাস্যকর সেকথা সকলেই 
জানে--সেইজন্য আদালতের পরোয়ানায় সকলেই 'বাস্মত হয়ে পড়ল। কারণ 
জামদারেরই তাতে একচোঁটয়৷ অধিকার সে ন্যায়ই হোক আর অন্যায়ই হোক । 
আদালত কখনও প্রজার পক্ষে কথা বলে না। 

জীবানন্দ তখন সাকো তৈরীর খেয়ালে মেতে উঠেছে। লোকে জানেনা 
জমিদারের প্রজার মঙ্গল নিয়ে এত মারামার কেন 2 বিশেষতঃ জীবানন্দের প্বতন 
চীরন্রকেই লোকে স্বাভাঁবক বলে জানে কাজেই তার ব্যতিক্রম মানেই পাগলামি । 
সাকো তৈরীর খরচ অনেক তাই, দেওয়ানজী তাকে সাবধান করতে গিয়ে বললেন, 
জামদারী বাধা পড়বে যে। 

বাবু বললেন- প্রজারা সব বছর বছর খাজনা যোগাচ্ছে আর মরছে । তাদের 
জাম বাচাবার জন্যে যাঁদ জাঁমদারী বাঁধা পড়ে পড়ুক না। 

সাকো তৈরীর ব্যাপারে বাঁজগ্গীয়ের জাঁমদার একসঙ্গে খাটেন- প্রজাদের 
দিয়ে নিজের বিরুদ্ধে নিজেই নালিশ করিয়েছেন জীবানন্দ এর জন্য কারাভোগ, 
করতেও তান কুগ্ঠিত নন। অথচ মাদ্রাজীসাহেব জমির দখল চান-_ তার 
গ্রীতপ্রণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । 

জীবানন্দের মহত্বের এতসব দৃষ্টান্ত স্থাপনের ফলে এককড়ি, জনাদ“ন 
গুভূতি গণয়ের সুনাফালোভীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। যে জঁমদারকে 
দিয়ে ষোড়শীকে উচ্ছেদ করার জন্য চেষ্টা চলেছে-_-এখন স্বার্থের খাতিরে দেই 
লোকটার কাছে যেতে তাদের দ্বিধা । এইসকল ঘটনার মধ্য দিয়ে একদিকে 
যেমন জটল গ্রাম্য রাজনীতি ও 'নষ্ঠুর জাঁমদারী শাসনের যথার্থ ম্বরুপ ফুটে 
উঠেছে অনাদকে জীবানন্দের মধ্যে মনুষ্যধর্মের উদ্বোধনে শরৎচন্দ্র এক স্পট 
আশাবাদ ঘোষণা করেছেন বলা যায় _জামদার যাঁদ একৃত ওজাদরদী হয়ে 
ওঠেন ও ব্যক্তিগতভাবে জমিদারী পাঁরচালনা করেন__তবে এঁ মধ্য্বত্বভোগী 
নায়েব গোমস্তারা কোনও দিনই প্রাধান্য পায় না। বরং শেষপর্যন্ত নিজেদের, 


কলে নিজেরাই ধরা পড়ে 


শরতচন্দর ১১ 


জীবানন্দ যখন নির্সলকে কথার উত্তরে বলে 'আম অনেক চিন্তা করে 
দেখোঁছ--সে হবার নয়- কৃষকেরা তাদের জাঁমি ছড়েবে না। কারণ এ শুধু 
তাদের অন্নবস্ত্রের কথা নয়। তাদের সাতপুরুষের চাষ আবাদের মাঠ। এর 
সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক এ তাদের দিতেই হবে ।...আপাঁন ভালই জানেন 
অন্যপক্ষ অত্যন্ত প্রবল. তার উপর জোরজুলুম চলবে না । চলতে পারে কেবল 
চাষাদের উপর । কিন্তু চিরাঁদনই তাদের প্রাতিই অত্যাচার হয়ে আসচে। আর 
হতে আম দেব না ।' 

বস্তুতঃ জীবানন্দের মধ্যে এই শুভবুদ্ধির উদয় করে শরৎচন্দ্র শোষক 
জমিদারদের সামনে এক আদর্শ তুলে ধরার চেষী করেছেন। জাঁমদাররা যদি 
স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রঙ্গার মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট হন তবে প্রজাসাধারণ চিরকাল ধরে 
যে অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার পেয়ে আসছে তর প্রতিকার হতে পারে কিন্তু ত৷ 
হয় না বলেই জাঁমদারশ্রেণী সম্পর্কে প্রজার অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে । 

আইনতঃ জামদাঁরপ্রথা উচ্ছেদ করবার আগে থেকেই যে 'ঝাভন্ন সাহাত্যিক 
মানসে এর ভালমন্দ সম্পর্কে 1বচারব্যাখ্যা স্থান পেয়োছিল শরৎসা'হত্যে তার 
বাশিষ্ট প্রমাণ মেলে । 

শরৎচন্দ্রের 'জাগরণ' উপন্যাসে জমিদারিপ্রথার এক বিশদ ব্যাখ্যা দেবার 
প্রচেষ্টা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখক উপন্যাসাঁট সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন 
নি। কিন্তু সেই সম্পূর্ণ অশে তিনি জাঁমদারি বিষয়ে যতটুকু আলোচনা করেছেন 
বর্তমান নিবন্ধে তার গুরুত্বও কম নয়। 

পিত। মিষ্টার রে প্রাচীন জমিদার বংশোদ্ভুত হয়েও জমিদার চাল 
শেখেন নি- সম্ভবতঃ এর কারণ তিনি গ্রামের জামদাঁর থেকে 'বাচ্ছন্ন ছিলেন 
এবং াবদেশে মানুষ হয়েছিলেন। তিনি এবং তীর স্ত্রী দুজনেই ছলেন বিদেশী 
কেতাদুরস্ত। কু, 

অতএব, দীর্থাদন বিদেশে কাটিয়ে প্রবীণ বয়সে মিঃ রে যখন তার গ্রামে 
বসবাস করতে এলেন তখন সেই পুরানে৷ জমিদারি ভাব তান কিছু আয়ত্ত করতে 
পারেন না। তার বিদুষী ও প্রখর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন। কন) তার পদে পদে ভুল.ধরতে 
শুরু করে এবং সেই সংগে সে নিজেকেই নতুন উৎসাহে জমিদারি কাজের উপযুক্ত 
করে তুলতে থাকে । এই উদীয়মান নব্যা জমিদার প্রথমেই যে নুটিটা ধরেছিল, 
ত৷ হল তার বাবা দীর্ঘকাল জাঁমদারির সঙ্গে সংযোগ না রাখার দরুন সমস্ত 
1সস্টেমটা ( জাঁমদার-- ) একেবারে মরচে ধরে গেছে। সেই সব পাঁরষ্কার করতে 
গিয়ে যদ কেউ আত্মহত্যা করে বসে সেকি আমার অপরাধ ? 


১১৬ বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-ধার৷ 


আলেখ্য দেখল তার বাবার উদারতার সুযোগে জমিদারির এক বিরাট অংশের 
অপব্যয় হচ্ছে এবং বহু বিষয় অনাদায় থেকে যাচ্ছে । তার বাবার প্রশ্রয়ে অনরনাথ 
প্রভীত টেরারস্ট নেতাদের কার্যকলাপ বিস্তারলোভ করছে- গ্রামে নাইটগ্কুল 
হয়েছে_সেই স্কুলের তেলের খরচও কাছারি বাড়ী থেকে যোগানো হচ্ছে। 
সেই সঙ্গে ম্যানেজারের আভিযোগপূর্ণ চিঠি_যে জমিদারির অন্তর্গত অমরপুর হাটে 
তারা জোর করে বিলাতী বস্ত্র বর্জন করছে, আবার তার বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটকে 
খবর দেওয়ায় প্রজারা নাঁক ধর্মঘট করে খাজন৷ দেওয়া বন্ধ করেছে । এমন ক 
লুটপাটের ভয়ও দেখিয়েছে । জাঁমদারের দেয় সরকারী খাজন৷ জমা দেবার সময় 
হয়েছে কিন্তু তহাবলে কিছুমান্র মুত নেই। এ সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই 
আলেখা জমিদারের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা চালালো । তাতে কে বাচল কে মরল 
তার দেখার দরকার নেই। জমিদারর কাজে অযোগ্যঅর জন্য বহুদিনের 
পুরানো কর্মচারী বৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলীকে বরখাস্ত করে নতুন লোক বহালকর৷ হল। 
সেই শোকে নয়ন গাঙ্গুলী শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিল। জমিদারর আয় 
বাড়ানোর নেশায় আলেখ্য যে ভূল করল, যে দিন সে সে কথা উপলান্ধী করতে 
পারল--সৌঁদনই তার যথার্থ জাগরণ হল। জাগরণ নামের মধ্যে আলেখ্যচরিন্রের 
মাধ্যমে শরৎচন্দ্র জাঁমদারশ্রেণীরই জাগরণ্রে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সামন্ততন্্রে 
কাঠামোর ক্রমক্ষয়িফ্ুতা ও ভেঙ্গে পড়ার মূলে যে সামস্তশ্রেণীর এই ক্রমবর্ধমান 
অর্থলোলুপঅই মূল কারণ'তার প্রাত শরৎচন্দ্র স্পষ্ট হীঙ্গত করেছেন । 

অমরনাথ যে বলেছিল-_“সংসারে জাঁমদার ও প্রজা! ছাড়। যাঁদ না আর কু 
থাকতো তো কোন কথাই ছিল না। 'কন্তু বিপদ এই ধে, তৃতীয় বান বলে 
একটা বস্তু সংসারে আছে এবং পছন্দ না করলেও সে বস্তুর আস্তত্ব দুনিয়া থেকে 
বলুপ্ত করা যাবে না। 

শরৎচন্দ্র এখানে যে তৃতীয় ব্যান্তর কথা বলেছেন_জমিদারের শোষণের 
বরুদ্ধে প্রজাকে বিদ্রোহের এরাই 'দয়েছে প্রেরণা । দেনাপাওনায় জাঁমদার 
জীবানন্দ নিজের বিরুদ্ধে প্রজাদের দিয়ে নালিশ করিয়েছে, সে নিজে সেই তৃতীয় 
পুরুষের দায়ত্ব নিয়েছে । 

পল্লীসমাজে শোষক জাঁমদার বেণী ঘোষালের 'বরুদ্ধে জমিদার বংশের 
মানবতাবাদী বংশধর রমেশ প্রজাদের প্ররোচনা 'দিয়েছে। আর জাগরণে অমরনাথ 
সেই ভার গ্রহণ করেছে । 

জাঁমদারি কাজের সুষ্ঠু পাঁরচালনার জন্য প্রাচীন নয়ন গা্গুলীকে বরখাস্ত করে 
তার সংসারে যে দারিদ্যের ও অশাস্তর আগুন জ্বালা হল তা জমিদার 


শরৎচন্দ্র ৯১৭ 


স্বৈরাচারেরই দৃষ্টান্ত । অর্থ ও প্রতিপত্তির মোহে আলেখ্য মানুষকে মানুষ জ্ঞান 
করে নি। দরিদ্রের দুঃখের কথা ঘৃণায় অবজ্ঞায় কানে তুলতে চায় নি। 
আলেখ্যের এই শোষণস্পৃহা বেড়েই চলতো--যাঁদ না বৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলীর 
আত্মহত্য।, অমরনাথের প্রচ্ছন্ন অপমান ও নিতাই পাঁগুতের সদুপদেশ তার মনের 
মধ্যে প্রভাব বিস্তার করত ও পরিবর্তন আনত। অবশ্য এখানে আবার সেই 
প্রসঙ্গ এসে পড়ে । শরৎচন্দ্র জমদারশ্রেণী গান্রকেই দোষারোপ করেন নি। 
মানুষের মধ্যে যেমন ভালমন্দ ভুলভ্রান্ত থাকে জাঁমদারশ্রেণীও ত্াটশোধন 


করতে পারলে মানবতার আদর্শ হয়ে উঠতে পারে । আলেখ্যের চারান্রক 
পাঁরব্নে সেই আভাস আছে । 


জাগরণ উপন্যাসে কেবল জামিদার-প্রজা সংঘর্ষ, জমিদারের প্বৈরাচারের বর্ণনাই 
লেখক দেন ন-আলেখ্যের ভাবী স্বার্মী কমলাঁকরণ ও মিস্টার রায়ের কথোপ- 
কথনের মধ্যে দিয়ে আরেকটি বিষয়ের হীঙগত দিয়েছেন তা হল সামন্ততন্রের স্বরূপ 
ও ভাবিব্যৎ সম্পর্কে আলোচনা অর্থাৎ জাঁমদারিপ্রথা উচ্ছেদের আভাস। এই 
প্রসঙ্গে উভয়ের কথাবাা আধাঁশক উদ্ধাত করা চলে-_- 

কমলাঁকরণ বাঁললেন-__ আমাকে ক্ষমা করবেন 'মস্টার রে, কিন্তু আপনি 
ননজে জাঁমদার হলেও অনেক বিষয়েই ইনাডফারেণ্ট। আমি কয়েকটা বড় 
এস্টেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে একটা ব্যাপার সবনুই ওয়াচ করে যাচ্ছি। কতকগুলো 
স্বদেশী ছাপমারা প্যাট্রিয়টদের পেশাই হয়ে দাঁড়িয়েছে জমিদার ও প্রজার মধ্যে 
[বরোধ বাধিয়ে দেওয়া বল্‌শেভিক প্রোপাগাণ্া ও তাদের টাকাই হচ্ছে এর মূলে। 
আপাঁন নিশ্চয়ই জানবেন মিস্টার রে গভর্নমেণ্ট এমন অনেক কথাই জানে যা 
এ দেশের জামদাররা ীড্রমও করে না। 

গোড়াতেই বিশেষ একটু সচেতন না হলে সম্পাত্ত হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় 
বাচন্ত্র ন়। আপাঁন নিশ্চয় জানবেন । 

মনে রাখতে হবে জাগরণ দেনাপাওনা পল্লীসমাজ ইত্যাঁদ উপন্যাসে 
সাম্ততন্বের সেই প্রাচীন অত্যাচারী জমিদার চারিব্রসৃষ্টই লেখকের উদ্দেশ্য ছল 

__সেই সঙ্গে প্রজা জাগরণের ফলে শাথিলমূল সামন্ততন্ত্রের একটা বাস্তব রূপ 

ফুঁটিয়ে তেলাও তার উদ্দেশ্য ছিল। 

দেশপ্রেম প্রকাশের প্রধান অবলম্বন হয়োছল জাঁমদারি অত্যাচারের পীড়ত 
প্রজারা, এর নাম আর যাইহোক বল্্‌শোভিক প্রোপাগাণ্ডা যে নয় সে কথা শরৎচন্দ্র 
স্বীকার করেছেন। এবং মিস্টার রে-র মত জাঁমদাররাই হয়তো জমিদারি উচ্ছেদের 
পরোক্ষ সহায়ক হয়েছিলেন। 


১১৮ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা! 


তাই শরঞন্দ্র মিস্টার রে সম্পর্কে লিখেছেন-__“াঁকস্তু জমিদারি ধাহার তাহার 
সুখে আশঙ্কার কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। শাত্তভাবে তান বাঁললেন-__ 
পশ্চিমের ব্যাপার আমি ঠিক জানি নে বটে, কিন্তু আমাদের এই বংলাদেশে রাজা- 
প্রজার সম্বন্ধ একটু অন্য রকমের ৷ কিন্তু ভয় পাবার ছু নেই । কমল প্রতিবাদ 
কারয়৷ প্রশ্ন করিলেন _ 

২৫ বৎসর পৃবে যা ছিল-আজও ঠিক তাই আছে কোন চেঞ্জ হয় নি। এ 
আপানি কি করে মনে করবেন 2” 

তার উত্তরে রে সাহেব সেই পাঁরবর্তনের কথা মেনে নিয়েই তিনি বললেন 
কমল, শিক্ষার গুণে হোক, সময়ের গুণে হোক, জাঁমদারের অত্যাচারের ফলে হোক 
দেশের প্রজাদের মধ্যে যদি এতবড় পরিবর্তনই এসে থাকে জমিদার তারা চায় না, 
দুদিন আগে হোক পরে হোক, তাদের যেতেই হবে, তোমরা কেউ ঠোঁকয়ে রাখতে 
পারবে না। 

1কস্তু শুধু যাঁদ আমার এই ছোট জমিদারীটুকুর কথাই বলো, তবে এই কথাটা 
আমার শুনে রাখ যে প্রজাদের আম বাস্তবিক ভালবাসি। জাঁমদার হিসাবে নিজে 
কখনও অত্যাচার কার নি কর্মচারীদের সাধ্যমত করতে দিই নি ।” তার মেয়ের 
কথা থেকে জান যায় রে সাহেব বহুবার প্রজাদের কাছ থেকে-জামদারের প্রাপ্য 
খাজনা মাপ করেছেন। কিন্তু প্রজাদের সেই দেয় না দেওয়াকে মেয়ে অন্যায় 
প্রশ্রয় মনে করলেও তিন তা করেন না- তার বন্তব্য প্রাপ্য মানেই ন্যায্য নয় 
আমাদের যা৷ প্রাপ্য প্রজাদের অ ন্যাযা দেয় নাও হতে পারে। 

ঠিক এমনি কথা নিমাই পাওতের মুখ দিয়ে আরও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষিত 
হয়েছে। সেখানে অবশ্য শুধু প্রজা-জমিদার নয়_ চিরন্তন মানব আঁধকারের 
প্রশ্নই নিমাই পাঁওত আলেখ্যর কাছে রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত প্রজা-জাঁমদারের 
সম্পর্কের মধ্যেও শরৎচন্দ্র এই মানব আধিকারকেই বড় করে প্রচার করেছেন। 
এইখানেই--লেখকের দৃষ্িভাঙ্গর স্বাতন্ত্রয ৷ 

নিমাই বলেছে- যারা জন্মেছে তারা যত দুবল, যত অক্ষম যত পীড়তই হোক, 
বাচবার আঁধকারে তাদের কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এতবড় জমিদাঁরর 
দেবা আজ তুমি মালিক । তাই তোমার 'বিলাসিতার উপকরণ যোগাতে আর 
একজনকে অনাহারে আত্মহত্যা করতে হবে, এত হতেই পারে না এবং যে সমাজ 
ধানে এতবড় অন্যায় করাও -তোমার পক্ষে আজ সহজ হতে পারল এ ধান 
যত দিনেরই প্রাচীন হোক কিছুতেই এটা মানুষের সমাজের চূড়ান্ত এবং শেষ বিধান 
হতে পারে না ।......অক্ষম অকর্মণ্য বলে আজ যাদের তোমরা বিচারের ভান করছ 


শরৎচন্দ্র ৯৯১৯ 


তাদেরই ছেলেপুলের কাছে আর একদিম তোমাদেরই কর্মপটুতার জবাবাঁদাহ 
করতে হবে। সোঁদন মনুষ্যত্বের আদালতে কেবল জাঁমদারির মালিক বলেই 
আরাঁজ পেশ করা চলবে না । 

অভাগীর স্বর্গ গল্পে জমিদার অত্যাচারে অভাগীর অভাগ্যকে দ্বিগুণতর 
হওয়ার কাহনী লেখক আমাদের শুঁনয়োছলেন-__কিন্তু সে ছল প্রাতকারহীন 
শন্তের অপরাধ । বিচারের বাণী সেখানে নীরব নিভৃতে কেঁদেছে। 

কিন্তু জাগরণে শরৎচন্দ্র আরেক ধাপ এগয়েছেন__হয়তো যুগধর্মের সঙ্গে 
সঙ্গেই । তাই আলেখ্যর প্রশ্ন _ প্রজার৷ কি বপ্রোহ করবে আপাঁন বলছেন ? 

নিমাই কহিলেন--বিদ্রোহ শব্দটা শুনতে খারাপ, অনেকেই ওটা পছন্দ 
করে না। ওটা নিছক অবস্থা এবং শিক্ষার ফল। জগতে বৃদ্ধিমানরা এতকাল 
তাদের আ'ফং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখোছল। আজ হঠাৎ তাদের ক্ষিদের হ্বালায় 
ঘুম ভেঙ্গে গেছে । পেট না ভরলে তারা আর নীতির বচন এবং পুরানো আইন- 
কানুনের চোখ রাঙানিতে থামবে না এমন ত ভরসা হয় না? 

জাগরণ উপন্যাসে জমিদারিপ্রথার যেমন বিস্তৃত আলোচন৷ _ ততটা না থাকলেও 
শরতচন্দ্রেরে আরও বেশ কিছু উপন্যাসে জমিদারি চেহারার 'বাঁভন্ন দিক ফুটে 
উঠেছে। যেমন বড়াদিদি, দক্তা, বিপ্রদাস, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ, দেবদাস প্রভৃতি । 

বড়াদাদ উপন্যাসে লালতার্গায়ের জীমদাররূপে সুরেন্দ্রকে দেখাতে গিয়ে 
শরতচন্দ্র যে ছবি একেছেন--তা চিরাচারত জামদারের একট প্রথাসদ্ধ বর্ণনা । 

বিলাসবহুল মোসাহেব পাঁরবৃত জীবনে যে কম্পবৃক্ষত্ববূপ তার স্তাবকবৃন্দ তার 
দাক্ষিণ্যে প্রতিপালিত অন্/দিকে প্রজাদের কাছে তিনিই হন মূতিমান শোষক । 
অর্থাং নিমাই যে কথা বলেছেন-জমিদারের 'বিলাসিতার উপকরণ যোগাতে 
িখারী প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। অবশ্য সেই সঙ্গে শরগন্দ্র তার সেই 
চিরস্তন সুরটি বিস্মৃত হন নি--অর্থাং জামদার মানুষটি নিজে খারা প থাকেন না 
_আসল শয়তান তার বকলমে যে ম্যানেজার বা নায়েব বা গোমস্তাটি কাজ 
করেন তান। তবে জাঁমদারের প্রধান তুটি জাঁমদার পাঁরচালনায় তার ওদাসীন্য 
এবং অক্ষমতা । অথবা গ্োমস্তা ম্যানেজাররাই জাঁমদারবাবুদের বিলাসী ও নিষ্কর্মা 
চাঁরন্রহীন ও কাজকর্মে উদাসীন করে তোলার রসদ যোগায় যাতে জমিদার নায়েব 
গোমস্তার কাজে হস্তক্ষেপ না করে নিশ্চিন্ত থাকে । আর জাঁমদারের নামে 
স্বেচ্ছাচার চালায় নায়েব গ্োমস্তারা৷ । তাদের ভিটামাটি উচ্ছেদ করে। মোটা 
ঘুষের টাক৷ খেয়ে বেআইনীভাবে অসহায়৷ বিধবার সম্পন্তি খাজনার দায়ে বাজেয়াপ্ত 
করে নেয় বাইরের লোক জানে এ সবই জাঁমদারের কাজ। জমিদারের নাম হয় 


১২০ বাংলা সাঁহত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা! 


নুর, অত্যাচারী অথচ জাঁমদার নিজেই জানে না--তার নামে কি দুষ্ষ্ম চলছে। 
জাঁমদারের পক্ষে অবশ্য এই নিঁক্রয়তাই তার সবচেয়ে বড় অপরাধ । 

সুরেন্দ্র ছিল এই শ্রেণীর জমিদার, আত্মভোলা, অধ্যয়নপ্রিয় এই মানুষাটকে 
উচ্ছৃঙ্খল জীবনে অভ্যন্ত করে তুলেছে তার অধীনস্থ কর্মচারী এবং স্তাবক বন্ধুরা। 
শরৎচন্দ্র এই সম্পর্কে লিখেছেন-_সুরেন্্রনাথের যেমন সুখ্যাতি তেমাঁন অখ্যাতি। 
একদল লোক কহে এমন বদ্ধুবংসল উদ্ারচেতা, অমায়িক ইয়ার প্রতিপালক. 
জমিদার আর নাই। অন্যদল কহে এমন উৎপাঁড়ক অত্যাচারী জমিদার এ তল্লাটে 
কখনও জন্মায় নাই। আমরা জানি এ দুইটা কথাই সত্য। প্রথমটি সুরেন্দ্রনাথের 
জন্য সত্য দ্বিতীয়টি তাহার ম্যানেজার মথুরানাথবাবূর জন্য সত্য। 

অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের এই বিলাসব্যসন ও ইয়ার প্রতিপালন ব্যাপারে মথুর 
বাবুর খুব উৎসাহ । এ সম্পর্কে লেখক লিখেছেন_ণ্খরচ যোগাইতে তিনি 
( মথ্রবাবু) মুস্ত হস্ত । 1কন্তু এজন্য জামদারকে ক্ষাতিগ্রস্ত হইতে হয় না। তাহার 
শাসনগুণে প্রজারা সে ব্যয় বহন করে। মথুরবাবুর নিকট একটি পয়স৷ বাঁক 
বকেয়৷ থাকবার যো নাই। 

ঘর জ্বালাতে, ভিটা ছাড়া কাঁরিতে, কাছারি-ঘরের ক্ষুদ্র কুঠুরতে দেনাপাওনাতেও 
খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারের কাছারি-ঘরে আবদ্ধ রেখে অত্যাচার করার বর্ণনা 
আছে--1। আবদ্ধ কারতে তাহার সাহস ও উৎসাহের সীম! নাই। 

প্রজার আকুল ক্ুন্দনে িবচিলিত হয়ে সুরেন্দ্রপত্বী শান্তি দেবী মাঝে মাঝে 
স্বামীকে নিজে জমিদার দেখতে অনুরোধ করেন ইয়ার বন্ধু নিয়ে বসে থাকার 
জন্য অনুযোগ করেন এবং মাঝে মাঝে ম্যানেজারকে দূর করে দেবার কথাও বলেন। 

সুরেন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল হলেও মনুষ্যত্বহীন নন। তাই মাঝে মাঝে শান্তির কথায় 
যখন জামদাঁর দেখার উৎসাহ প্রকাশ করে তখনই মহাঁবিপদে পড়ে মথুরবাবু 
বলেন এমন করলে কি জমিদারি রাখতে পারবে? উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ শুদ্ধ 
হাঁস হেসে বলে- দুঃখের রন্তশুষে এমন জমিদারীতে কাজ 'কি মথুরবাবু ? 

কম্তু শেষ পর্যন্ত মথুরবাবু িকেই থাকেন এবং জাঁমদারি অত্যাচারও পূর্ণো- 
দামে চলতে থাকে । বড়দিদি বিধবা মাধবীর গোলগাঁয়ের জমিদার নিয়ে 
কুটন্রান্ত চলতে থাকে । জমিদারের খাজনা বাকী-__এই অঙ্জুহাত দেখিয়ে চাটুষ্যে- 
মশায় মাধবীকে বোঝায় তার কিছু জম বিব্লয় হয়েছে আর কিছু বন্দোবস্ত 
হয়েছে। মাধবী জাঁম বিক্রয় বা বন্দোবস্তের কাগজ দেখাতে চাইলে অগত্যা 
চাটুযোমশায় ম্যানেজারের সঙ্গে যোগসাজস করতে বাধ্য হয়। কারণ এইসব 
কারসাজীর ব্যাপারে জামদারের ম্যানেজারের মত এতবড় সহায় আর নাই! 


শরংচন্দ্র ১২১ 


পঁচিশ বিঘ। জমির মূল্য প্রায় তিন হাজার টাকা--সেই লাভের ভিত্তিতে জমিদারের 
কাছারিতে সেলামী বাবদ ম্যানেজার দাবী করলেন হাজার টাকা, চাট্ুয রাজী 
হল। এই বিষয়ে উভয়ের পরামর্শ মত যে ব্যবস্থা হল সে সম্পর্কে শরৎচন্দ্র 
িখেছেন-_ 

“যোগেন্দ্রনাথের বিধবার প্রাতি বাঁক খাজনাবাবদ দশবৎসরের সুদে আসলে 
দেড়সহত্র টাকার নালিশ হইল । শমন বাহির হইল । 'কন্তু মাধবীর ?নকটে 
তাহা পৌঁছিল না। তাহার পর এক তরফা ডিক্রী হইয়া গেল এবং দেড়মাস 
পরে মাধবী সংবাদ পাইল যে বাঁক খাজনার দায়ে জাঁমদার সরকার হইতে 
তাহার মার বাগিশুদ্ধ নীলামের ইস্তাহার জারি হইয়াছে, তাহার সমন্ত বিষয় সম্পান্ত 
ক্রোক হইয়াছে ।” 

জমিদারের অজ্ঞাতেই সবাঁকছু ঘটনা ঘটে কিন্তু নাম হয় জমিদারের ৷ জমিদার 
প্রজাদের কাছে হন নিষ্ঠুর অত্যাচারী । শরৎচন্দ্র প্রজাদের আলোচনার মধ্য 
দিয়ে সে কথায় উল্লেখ করেছেন । জাঁমদারের আচরণের প্রাতিবাদে মাধবী প্রাতি- 
বেশিনীকে প্রশ্ন করে--“তোমাদের কি মগের মুল্লুক ? 

কেন বল দেখি ? 

তানয় তোকি। একজন ঠাঁকয়ে আমার সব্স্ব নিতে চায় তোমরা দেখছ 
না। সেবাঁলল- আমরা আর কি করব, জমিদার যাঁদ নীলাম করে, আমরা দুঃখী 
লোক তাতে ক করতে পাঁর 2” তারপর প্রাতবোশনী জাঁমদার সম্পর্কে যে বর্ণন৷ 
দিল তা জাঁমদার সম্পকে চিরন্তন ধারণারই প্রকাশ । 

“এমন উৎপাঁড়ক জমিদার, এমন অত্যাচার এদেশে কখনও পূরে দেখে নাই।”' 

মাধবী স্বয়ং জাঁমদারের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে প্রাতকার দাবী করবে এই 
সংকল্প করোছিল কিন্তু তার রূপযৌবনের জন্য প্রাতিবেশীরা জমিদারের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করল কারণ জামদারের চরিন্রহীনতর কথাও সবজনাবাদত 
ছিল । 

1কস্তু জামদারের এই পরিচয়ের পিছনে কার হস্তক্ষেপ ছিল সে বিষয় শরৎ- 
চন্দ্র গোপন করেন নি। প্রজার কাছে জাঁমদারকে নিষ্ঠুরতার প্রতীক হিসাবে দেখা- 
নোই তার উদ্দেশ্য এবং অভীষ্টাসদ্ধির উপায় । 

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে যখন আত্মসচেতন হত তখন মাঝে মাঝে সে 
আদায়-উসুল বাঁক-বকেয়া জমাখরচ, বন্দোবস্ত মামলামকদ্দমা নাথপন্র সব 
যাবতীয় জমিদারের কাছারির ব্যাপার নিয়ে বসত। সেই সূত্রেই মাধবী নানী: 
ণিবধবার ঘর-বাড়ী এবং দশ বৎসরের খাজনার দায়ে বেনামী নীলামে করে নেওয়ার 


১২২ বাংলা সাহিত্যে স্মমস্ততান্ত্রিক চিন্তাধার 


"ঘটনা তার চোখে পড়ল এবং সুরেন্দ্র ম্যানেজারকে তলব করে পাঠান। এর 
পরবর্তাঁ ঘটনা যাইহোক এর থেকে জামদারের খেয়াল খুঁশমত আচরণ প্রজা 
উচ্ছেদের একটি চমৎকার নজীর পাওয়া যাবে । 

শরৎচন্দ্রের দর্তা উপান্যাসের মূল বিষয় যাঁদও 'বজয়া-নরেন্দ্রের প্রেম এবং 
বিবাহ, তথাঁপ এই প্রেম প্রথম অবস্থায় বাহ্যিক বিরোধ ও সংঘাতের সূত্র ধরেই 
অগ্রসর হয়েছে । এবং এই বিরোধ ছিল প্রধানতঃ একজন জমিদার ও প্রজার । 

পিতৃবন্ধু জগদীশের খণশোধের ছলে তার পুন্ন নরেন্দ্রের ভিটামাটি উচ্ছেদের 
জন্য রাসাবহারী ও তংপুন্র বিলাসাঁবহারী 'বিজয়াকে প্ররোচন৷ 'দয়েছে। সেই সঙ্গে 
গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মধমাবলম্বী জমিদারের শান্তরক্ষার জন্য "হিন্দুদের দুর্গোংসব ও 
ঢাকঢোল বাদ্য নিষেধ করা হল। উপরন্তু নরেন্দ্রের িতৃক বাণীতে ব্রাহ্ম-মান্দির 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন হতে লাগল । জমিদারের নাম নিয়ে আসলে এর সবাকিছুই 
রাসবিহারীর চক্রান্ত, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল পুন্নের সঙ্গে বিজয়ার বিবাহ দিয়ে সমস্ত 
জামদারী হস্তগত করা । তাই জামদারের ম]ানেজারের কাজ তান করছিলেন । 

নরেন্দ্র যখন আত্মপরিচয় গোপন রেখে প্রজার তরফ থেকে জমিদারের কাছে 
সোজাসুজি আবেদন জানাতে এল যাতে হিন্দুদের 'প্রর আকাজক্ষত দুর্গাপ্জায় যেন 
বাধা না দেওয়া হয়, তখন.িলাসাঁবহারী যে অপমান করলেন স্বয়ং জাঁমদার 
তনয়া বিজয়া তা করে নি বরং প্রজাদের আবেদন রক্ষার আশ্বাস দিয়েছিল কিন্তু 
ম্যানেজারের প্রতপের কাছে.জমিদার যে নিক্ক্রয় হয়ে থাকেন এবং তার প্রজা- 
বাৎসল্য যে লোকচক্ষুর অগোচরেই থেকে যায় জামদার 'বিজয়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যতি- 
ক্রম ঘটে নি। তবে নরেন্দ্রের প্রভাবে ক্রমশঃ বিজয়ার মধ্যে ব্যান্তত্বের বিকাশ হতে 
থাকে । ই 

গ্রামের মধ্যে নরেনের স্কুল চালানো, তাতে গ্রামবাসীদের হাতে কলমে কৃষি- 
কার্ষের পদ্ধাত শেখানো, দেশের নিরম্ন মানুষের প্রতি তার আন্তরিক মমতা-__ 
'বিজয়ার চাঁরন্রগত দাপ্তিকতাকে খব করতে থাকে । গ্রামে প্রথম পদার্পণের সময় 
যে জাঁমদারী মনোভাব নিয়ে সে এসোছল কব্রমশঃই নরেন্দ্রের প্রভাবে সে 
মনোভাব পারবতিত হল । তখন রাসাবহারী প্রভৃতির অর্থসংগ্রহের নেশা আর 
[জয়ার মনকে তৃপ্তি দতে পারছে না। একাঁদন চরম উন্মার মুহূর্তে বিজয়। 
তাই 'বলাসকে রূঢ় ভাষায় অপমান করে বলে যে তার সংগে দয়ালের কোনও 
আঁধিকারগত পার্থক্য নেই কারণ তার৷ দুজনেই জমিদারের সেরেস্তার কর্মচারী__ 
অতএব বৃদ্ধ দয়ালকে কাজের দু'টির জন্য বরখাস্ত করার ক্ষমতা বিলাসের নেই। 
এই সময় বিজয়ার মধ্যে যে ব্যান্তত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ত৷ জামদার মান্রেরই 


শারৎচত্র ১২৩ 


খাকা উচিত । কত্ত সাধারণতঃ জামদার চাঁরন্লে এই ধরনের ব্যান্তত্ব দেখা যায় না 
এবং সেই কারণে তান ম্যানেজার এবং গোমস্তার হাতের ক্লীড়াপুত্তলীমান্র হয়ে 
থাকেন। বিজয়ার মধ্যে এই ব্যান্তত্বের জাগরণ নরেন্দ্রের পরোক্ষ প্রভাবও হতে 
পারে। 

তবে দত্তা উপন্যাসে গোমস্তা বা নায়েব লোকটি অর্থাৎ দয়াল অত্যন্ত নিরীহ 
ও সংপ্রকৃতি কিন্তু জমিদার নায়েব এবং প্রজার মধ্যে তৃতীয়পক্ষ রাসাঁবহারীই 
এখানে প্রবল প্রতিপক্ষ । 'বিজয়ার সংঘর্ষ তারই সংগে, নায়েবের সংগে নয়। 

জাঁমদারচারন্র এবং জাঁমদারী বিষয়ের হীরঙ্গত শরৎচন্দ্রেরে আরও কয়েকটি 
উপন্যাসে পাওয়া যাবে। তার মধ্যে হিন্দু জাঁমদার পাঁরবারের রক্ষণশীলতা ও 
ও সাবেকী চালের প্রতি তীব্র আক্রমণ আছে 'বিপ্রদাস উপন্যাসে । 

'বিপ্রদাসের বন্দন। প্রগাতশীলা নারী চরিন্র। বিপ্রদাস ও দ্বিজদাস দুজনেই 
জাঁমদারপুতর এবং জমিদারীর সমান অংশভাগে । ধিকন্তু বিপ্রদাসই প্রকৃত জামিদারীর 
পারচালক এবং তার মায়ের মনের মত ছেলে । বস্তু দ্বিজদাস একটি 
বাতক্রম। দেশপ্রেমের বাহুতে সে উদ্দীপ্ত । কৃষক মজুর শ্রেণীর সে নেতা। 
তারই নেতৃত্বে গ্রামের অন্য নেতারা মাছল করে এগয়ে চলে । তাদের জমিদার 
বিপ্রদাস সম্পর্কে তাদের মন্তব্য-_-ওরাই তো আমাদের পরম শনু_ আমাদের গায়ের 
রন্তু অহরহ শুষে খাচ্চে। আমাদের আসল আঁভযান ওদেরই বিরুদ্ধে। 

ভারতের দেশাত্মবোধ প্রাথীমক ভাবে যে জাঁমদারের বিরুদ্ধে প্রজাবিক্ষোভকে 
কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করোছিল তার কারণও জমিদারের প্রজাশোষণ এবং প্রজার 
আঁধকারে হস্তক্ষেপ মানেই ছিল গণতান্ত্রক আঁধকারকে ক্ষু্ন কর। বস্তু 
দেখা যেত জমিদার পরিবারের মধ্য থেকেই এই গণতন্ত্রের চেতনা জেগেছে বহু 
ক্ষেত্রে। তারাশঙ্করের ধানী দেবতার যেমন শিবনাথ চারন্র। দ্বিজদাসও ঠিক 
তেমাঁন করেই বলেছিল-_ওতে ( জামদারীতে ) আমার এক বিন্দু লোভ নেই। 
দেশের পনের আনা লোক একবেলা পেটভরে খেতে পায়না-উদয়াস্ত পারশ্রম 
করেও না আর বিনা পারিশ্রমে আমার বরাদ্দ পোলাও কা'লয়।৷ ও পাপের অল্প 
আমার মুখে রোচেমা । গলায় আটকাতে চায়। ও বিষয় আমার গেলেই ভাল। 

1কস্তু শেষ পর্যন্ত দ্বিজদাসের কৃষক প্রঞ্জা নিয়ে মাতামাতির চেয়ে বিপ্রদাসের 
উদার মহত্কেই শরৎচন্দ্র বড় করে দেখিয়েছেন এবং সে ব্যান্তিত্বের কাছে বন্দনা 
ধদ্বজদাস সকলেই হার মেনেছে। 

যাঁদও বন্দনা বিপ্রদাসের হিন্দুয়ানী ও রক্ষণশীল বনেদী চালকেই বার বার 
আক্রমণ করেছে এবং সেই কারণে জমিদারী ব্যবস্থার বিশেষ আলোচনা হয়াঁন-__ 


১২৪ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


তথাঁপ 'বিপ্রদাসকে শরৎচন্দ্র আদর্শ জামদার করেই তৈরী করেছেয। বিপ্রদাস 
হিন্দু মুসলমান সকল প্রজার জন্য ঢৌল মকতব খুলেছেন - প্রজাদের জল 'নিকাশের 
জন্য খাল কেটেছেন এবং তার জন্য দীর্ঘাদন ধরে দান করে চলেছেন_ দানের 
অঙ্কও বিরাট। 'দ্বিজদাসের বিরোধিতা 'দিয়ে কাহনীর শুরু হলেও শেষ প্্ত 
শরৎচন্দ্র জাঁমদারের আদর্শবাদ প্রার্তীষ্ঠত করতে চেয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে 
সামন্ততন্ত্রের ক্ষায়ফ্ুতার হয়তে। ক্ষীণ প্রতিরোধ চেষ্টাও থাকতে পারে। 

চন্দ্রনাথ উপন্যাসেও চন্দ্রনাথ জাঁমদার, জাঁমদারের প্রাসাদ বাড়ীর বর্ণনা ও 
জমিদারের প্রাত্যাহক ক্রিয়াকলাপের বিবরণ ছাড়াও এখানে একটা মূল্যবান কথা 
আছে- চন্দ্রনাথের স্ত্রী সরযূর বংশ পরিচয় প্রকাশ হবার পর সকলেই তাকে ত্যাগ 
করতে বলল। চন্দ্রনাথও তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়োছিলেন । কিন্তু দীর্থাদন 
পর পুনরায় তান সরযূ ও তার পুন্রকে 'ফাঁরয়ে আনেন। মাঁণশঙ্কর এ কাজ 
মেনে নিলেন এবং মহা আড়ম্বরে পুত্রের অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করলেন। তখন 
চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিল-_কস্তু সমা্ঞ 2 মাঁণশগ্কর তদুত্তরে বলেছিলেন 
'সমাজ আম সমাজ তুমি । এ গ্রামে আর কেউ নেই। যার অর্থ আছে সেই 
সমাজপাঁতি।, 

অতএব জমিদারই হন .সমাজপতি এবং তার কাজের সমালোচনা করার 
আঁধকারও অন্য মানুষের নেই। তাই মাঁণশড্কর যখন পুল্রসহ সরষূকে গ্রহণ করে 
সামাঁজক ক্রিয়৷ অনুষ্ঠান করলেন__তখন সরষূর ত্যাগের ব্যাপারটা প্রজাদের কাছে 
মনে হয়েছিল “একটা মিথ্যা অপবাদ রটন। হইয়াছল হয়ত সে একটা জামদারী 
চাল মাত্র” 

জমিদারের স্বৈরাচারের এও আর একাদক। কাশীনাথ গণ্পে জাঁমদারের 
প্রাসাদবাড়ীতে সোনার খাঁচায় বন্দী জামাতা কাশীনাথের হৃদয়বেদনার মধ] দিয়ে 
সাধারণ মানুষের জীবনের স্বাধীনতার আনন্দের সংগে জাঁমদারশ্রেণীর আঁভজাতাময় 
কৃত্রিম জীবন ধারার এক সুন্দর বৈপরীত্য দেখানো হয়েছে। এ জীবনে বিলাস 
আছে কিন্তু স্বাধীনতা কম- আত্মমর্ধাদা হারাবার ভয়ে সাধারণ মানুষের সংগে 
তারা দূরত্ব রক্ষা করে চলে। সাধারণ ঘরের ছেলে আত্মভোলা অধায়ন প্রিয় 
কাশীনাথ তাই বড়লোক জমিদার শ্বশুর বাড়ীতে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে 
পারে না। কাশীনাথের স্ত্রী কমলা সে কথা বোঝে কিন্তু তার প্রাতীক্রয়৷ হয় 
অন্য রকম। কাশীনাথকে জমিদারের ম্যানেজারের পদ দিয়ে শ্বশুর প্রিয়বাবু 
নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন, কাশীনাথও কাছারির কাজকর্ম মোটামুটি মনোযোগের 
সঙ্গে করত যাঁদও তার মন তাতে ধাধা পড়ে নন, কমলা তার প্রতিশোধ নেবার 


শরৎচন্দ্র ১২ 


জন্য বিশেষতঃ স্ত্রীর প্রাত কাশীনাথের একপ্রকার ওদাসীন্যের প্রাতফল দেবার 
জন্য পিতাকে অনুরোধ করেছিল কমলাকেই সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা দেবার। 
িতাও কন্যার অনুরোধ রেখোছিলেন। সমস্ত সম্পীন্তর মালিক হবার পর 
কমলা কাশীনাথের পরিবতে নৃতন ম্যানেজার 'নিয়োগ করে পূর্ণোদ্যমে জমিদারির 
চালন। করতে লাগল তার ক্ষমতালোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ব্রন্মস্ব পর্যন্ত খাজনার দায়ে 
অপহরণ করতে দ্বিধা করে না। 

নতুন ম্যানেজার 'বিজয়বাবুর উৎসাহে মোকদ্দম৷ শুরু হল -কাশীনাথ 
বিপক্ষের সাক্ষ্য দিয়ে জাঁমদারের দাঁব যে অন্যায় তা প্রমাণিত করল । 

কাশীনাথের প্রািপক্ষতায় মামলায় হার হওয়াতে কমলার ক্রোধ দ্বিগুণ বেড়ে 
গেল এবং কাশীনাথ গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হল। কিন্তু নিস্তার পেল না 
_-অন্ধকারে আততায়ীর হাতে কাশীনাথ খুন হল। রস্তান্ত অবস্থায় ধূলায় লুটিয়ে 
পড়েছিল কাশীনাথ । এমন কি এই হত্যার চেষ্টার পিছনে কমলার হাত আছে সে 
সন্দেহও তার মনে জেগেছিল। পরে শরৎচন্দ্র কাশীনাথ কমলার ভূল বোঝা- 
বুঝির অবসান অন্যভাবে ঘটিয়ে যাঁদও উপন্যাসের গাঁত রক্ষা করেছেন কিন্ত 
কমলা-কাশীনাথের বিরোধের মধ্যে যে সত্য ফুটে উঠেছে তা সেই সামন্ততন্ত্রের 
িরস্তন আঁধকার প্রমন্ততা, অন্যায়, অর্থলোভ, স্বার্থাঙ্ধতা এবং স্বার্থের জন্য নিম 
গুপ্তহত্যকেই সুচিত করে। অবশ্য এখানে কেবল নায়েব অপরাধী নয়__ 
জামদারই এখানে সাক্রয়ভাবে অপরাধী । 

আরও দুটি উপন্যাসে জামদারের চীরল্রাচন্র ফুটে উঠেছে -তার একটি দেবদাস 
ও অপরটি শুভদা । 

দেবদাসের দেবদাস পার তএব অর্থকৌলীনোর আঁধকারী। সেই 
কারণেই কেনাবেচা ঘরের মেয়ে পাবতীর সঙ্গে দেবদাসের বিবাহ সম্ভবপর 
হল না। 

দ্বিতীয়তঃ তার জীবদ্দশা এবং মৃত্যুর পরও প্রভূত অর্থ হাতে থাকার জন্যই 
'দেবদাস উচ্ছৃঙ্খল জীবন যান্লায় গ৷ ভাসিয়ে দিতে পেরোছিল । এ ক্ষেত্রে পার্বতীকে 
(ভোল৷ এর প্রধান উদ্দেশ্য হলেও জমিদার দুলালের সাধারণ চরি্ধর্মই দেবদাসে 
প্রকাশ পেয়েছে বলা যায়। পাবতীর যেখানে বিয়ে হল তিনিও প্রবীণ জমিদার 
ভুবন চৌধুরী । তীয় 'বাড়ীঘর ও সাবেকীচালের বর্ণনায় জমিদার বাড়ীর প্রথা 
1সদ্ধ বর্ণনাই শরৎচন্দ্র দিয়েছেন । ভুবন চৌধুরীর 'বিরাট বাড়ী, আঁতাঁথ সংকার, 
দোলদুর্গোংসব, বিলাসবহুল জীবন, সদর মহল, অন্দর মহল, প্জার দালান, 
নাটমান্দির, আতাঁথশালা, কাছারি-বাড়ী, তোষাখানা, দাসদাসী-_পুরাতন সেকেলে 


১২৬ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


জাঁমদারের সবটুকু বৈশিষ্ট্য শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন--তবে দ্বিতীয়বার দারগ্রহণ 
এবং তরুণী পত্বীর নিকট আত্মসমর্পণের দরুন ভুবন চৌধুরীর চরির্রের শৃ'চিত৷ রক্ষিত 
হয়েছে। ভুবন চৌধুরী চারিন্লটি বাঁজ্কমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসের রামসদয় চরিত্রের 
কথা স্মরণ করায়। 

শরৎচন্দ্রের অপর উপন্যাস শুভদা। শুভদায় দুই ভিন্ন প্রকৃতির জমিদার 
চরিত্র চিন্িত হয়েছে। হলুদপুরে অর্ধক্রোশ দূরে বামুনপাড়ার জমিদার নন্দীর৷ ॥ 
ললনার িত৷ হারান মুখুয্যে সেই জমিদারের সরকারে কুঁড়িটাকা বেতনে কাজ 
করতেন। কিন্তু অভাবের তাড়নায় হারান অসৎ উপায়ে সরকারী তহবিলের 
1কছু অংশ নিজের বাবদ ব্যয় করতে আরন্ত করে। ক্রমশঃ সেই চুরির পরিমাণ 
দাড়ায় তিন হাজারেরও বেশী টাকা। 

জমিদার ভগবান নন্দীর চারন্র শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দয়ালু ধর্মনিষ্ঠ ও বিশ্বাসীরূপে 
চান্রুত করেছেন। সেই 'হসাবে তিনি হারানবাবুকে প্রথমটা আশ্বাস করেন নি। 
পরে যখন সন্দেহের বশবর্তা হয়ে খাতাপন্রের হিসাব পরীক্ষা করলেন তখন চুরি 
ধরা পড়ল। তিনি খোলাখুলিভাবেই হারানকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ 
করলেন। এবং এ কথাও বললেন চুরি না করে যদ সে জাঁমদারের কাছে 
অর্থ সাহায্য চাইত তিনি নিশ্চয়ই তা 'দিতেন। এবং সেই সঙ্গে হারানকে তার 
জামজেরাত 'কছু থাকলে তা বিক্রয় করে অর্থ পারশোধ করতে বললেন ॥ 
কস্তু হারান বলেছিল জামুজেরাতের মধ্যে আমার একমাত্র ভদ্রাসন আছে, তাই 
বািক্র করে নিন। 

জাঁমদার ভগবান নন্দী হারানের পারিবারিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়ে যখন। 
জানলেন তারা প্রকৃতই দুন্ছ-_তথাপি হারান অসদুপায়ে অর্থসংগ্রহ করে গীঁজার 
নেশা করে, তিনি তাকে শান্ত দেবার জন্য পুলিসের সাহায্যে হারানকে হাজতে, 
পাঠালেন । 

কিন্তু তিনিই আবার হারানের স্ত্রী শুভদার সঙ্গে ব্যবহারে অসীম উদারতার 
পরিচয় দলেন। গভীর রাতে শুভদা যখন তার সঙ্গে দেখা! করতে এল তিনি 
মনে করেছিলেন তার চরিগ্রহীন কানিষ্ঠ ভ্রাত। বিনোদের কাছেই এই স্ত্রীলোকের, 
প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরে যখন তিনি জানলেন শুভদা স্বামীর মুস্তি প্রার্থনায় 
শেষ সম্বল বালাদুগাছি সঙ্গে করে এনে জমিদারের করুণ। প্রার্থনা করছে তখন 
ভগবান নন্দী বললেন “সে যেরকম দুশ্চরিন্র তার শাস্তি পাওয়াই উচিত ছিল 
- তবুও তোমার জন্য ছেড়ে দেব।” 

এই ঘটনার মধ্য 'দয়ে জমিদারের প্রজাপালক চীরন্রাট চমৎকার বাঞজিত 


শরতচ ত্র ৯১২৭ 


হয়েছে। জমিদার প্রজাকে শুধু শোষণই করেন না_-পিতার মত দুষ্ট প্রজাকে 
শাসন এবং ক্ষমাও করেন_-ভগবান নন্দী তারই আদর্শস্থছল। এই ধরনের 
আদর্শবান জমিদার সেকালে 'বিরলদৃষ্ট ছিল না। 

এই পাশাপাশি আর একধরনের জমিদার চরিত্র ফুটে উঠেছে সুরেন্দ্রনাথের 
মধ্যে। অবশ্য এই চীরন্রই বিলাসী জামদার সম্পর্কে আমাদের শবাঁশষ্ট ধারণার 
প্রতীক । সুরেশ্রনাথ নারায়ণপুরের জাঁমদার । বায়ু পারবর্তনের জন্য নৌকাযোগে 
ভ্রমণ করতে বার হয়েছেন। তার বয়স-_আয় অনেক । কাজেই পান্রীমন্ন ও 
শবলাসভার অভাব নেই । বায়ু পরিবর্তনও তার একটা খেয়াল। ইয়ার বন্ধুদের 
উৎসাহেই তিনি সুর্সাজ্জত বজরায় দু-তিন মাসের জন্য জলযান্রায় বার হলেন । 
সঙ্গে বাঈজী জয়াবতী । সুরেন্দ্র নাথের মতে স্ত্রীপুত্র ও বাড়ীর জন্য মন খারাপ 
হওয়া কাপুরুষতার নামাত্তর। তার বন্ধুরা অবশ্য বেশীদন প্রবাসে থাকতে রাজী 
হল না। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর সে কাপুরুষতা নেই । তার মধ্যে বাইরের আসান্ত 
বেশী। এই ধরনের বাহরাসীন্ত আধিকাংশ জমিদার চরিত্রের অঙ্গ ছিল । সুন্দরী 
স্ত্রীলোকের প্রতি সুরেন্্রনাথের স্বাভাবক আসীন্ত ছিল-_সেখানে প্রেম বলে 
কিছু নয়। তাই জয়াবতীর স্থান মালতী অনায়াসেই আঁধকার করে। নারায়ণপুরের 
জাঁমদার চরিন্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শরংচন্দ্র লিখেছেন শশ্্রীযুন্ত সুরেন্দ্রবাবুকে 
অনেকেই বোক মনে কাঁরত, কিন্তু বস্তুতঃ তান তাহা ছিলেন না। বস্তু 
অনেক সময় তান দুল প্রকাতির লোকের মত কর্ম করিতেন, এইজন্য তাহাকে 
সহজে বৃঝিতে পারা যাইত না 1” 

ললনা ওরফে মালতীকেও তিনি সাধারণ স্ত্রীলোক, যারা অর্থের সন্ধানে 
কাঁলকাতায় যেতে চায় তাদের মতই মনে করেছেন । মালতীর কান্নায় তাই 
সুরেন্্রবাবুর হাঁস পায়। এ সম্পর্কে শরংচক্র লখেছেন- পরের দুঃখ দেখিয়া 
তাহার হাঁস আসল । কারণ এসব লোকেরও যে কীাদদিবার যথেষ্ট কারণ 
থাকতে পারে সকলেই যে শুধু মন ভোলাইবার জন্য কাদে না-_তাহা৷ তান 
কুসংসর্গ দোষে বিস্মৃত হইয়া গ্িয়াছিলেন। 

পরে জয়ার মৃত্যুতে শোকগ্রন্ত সুরেন্্রনাথের যেন নতুন জীবন ফিরে এল 
এবং সে মালতীকে বাহিত স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে মালতীর পিতামাতাকে অর্থ সাহায্য 
করার প্রতিশ্রুত দয়েছিল-_যাঁদও কার্যতঃ বিবাহ হয় নি। 

তবু এ কথা সহজেই অনুমেয় যেধনী বিলাসী জমিদারশ্রেণী নারীর মূল্য 
চিরদিন অর্থ 'দিয়েই ধার্য করতে চেয়েছে । তবে যাঁদ কোনও মানীসক আঘাতে 
তর চাঁরন্র পাঁরব্তন ঘটে--তখন সে মানুষকে মূল্য দিতে শেখে। সুরেজ্্নাথকে 


১২৮ বাংল৷ সাহত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধার৷ 


শরংচন্দ্র সেই চিরন্তন জমিদার করে যাঁদও তৈরী করোছিলেন- তথাপি এখানেও 
শেষ পর্যস্ত আদর্শবাদ মিশিয়ে দয়েছেন। 

সম্ভবতঃ আদর্শবাদী শরংচন্দ্র জামদারশ্রেণীর সামনে এক মানবতার আদর্শ 
তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাই তার উপন্যাসগুলিতে অধিকাংশ জমিদারই 
আদর্শচারন্র হয়ে উঠেছে । তবে গোমস্তা বা নায়েবদের প্রাত তান অত্যন্ত বিরূপ 
এবং এদেরই জন্য জমিদাররা নিন্দিত হন-যাঁদও আধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা মহৎ 
হয়ে থাকেন এইভাবে নায়েবশ্রেণীকে দায়ী করে জনসাধারণের চোখে জাঁমদার- 
'শ্রেণীকে দোষমুন্ত করে তাদের শ্রদ্ধার পান্র করে তুলতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র 
এমন ক নায়েব-গোমস্তার চক্রান্তের কাছে জমিদারশ্রেণী যে কত অসহায় সে কথাও 
প্রকাশ করে তান তাদের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন। তবে 
দীর্ঘকাল ধরে শোষণের উংপীড়নে যাঁদ প্রজাসাধারণ জমিদার বিরোধী হয়ে তার 
বিলুপ্তি কামনা করে-তাতে শরংচন্দ্রের যথেষ্ট সমর্থন আছে। জাগরণ 
উপন্যাসে 'তাঁন প্রজার সেবার মধ্য দিয়েই একমান্র জমিদারের শোষণের প্রায়শ্িন্ত 
করার পথ আছে_-এ কথা বলেছেন। 

শ্রীকান্ত উপন্যাসের তৃতীয় পরে সাধুর কথায় শ্রীকান্ত তারই আভাস পেয়েছে 
অথাং প্রজার মঙ্গলসাধনের মধ্য দিয়ে পাপের প্রায়শ্িত্ত করা । 

শ্রীকান্ত যখন গ্রামে পা.-দিল তখন তাকে গ্রামের মানুষদের অভাব অনটন 
অস্পৃশ্যতা দুর্গতি ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ 'দিয়ে সাধু বলল-_দাদা এই হচ্ছে 
দেশের সাঁত্যকার ছবি। 

পরে আরও বলে- দুঃখটা বাস্তীবক কে ভোগ করে দাদা 2 মন ত? কিন্ত 
সে বলেই কি আমরা আর এদের রেখোছি ? বহুদিনের আবশ্রাম চাপে একেবারে 
[নঙরে বার করে 'দিয়োছি। এর বোঁশ চাওয়াকে এখন নিজেরাই এর। অন্যায় স্পর্ধা 
বলে মনে করে। 

ক কলই না আমাদের বাপ পিতামহরা ভেবে ভেবে আবিষ্কার করে 
গিয়োছিলেন ? 

এ বছর ফসল ভাল হয় নি সাধু সে কথা জানিয়ে শ্রীকান্তকে বলল-দাদ। 
যে ছলেই হোক ভগবান যখন আপনাকে আপনার প্রজাদের মধ্যে ঠেলে 
পাঠিয়েছেন তখন হঠাত আর পালাবেন না। বিশেষ কিছু যে করতে পারবেন 
তা ভাবি নে, তবে চোখ দিয়েও প্রজার দুঃখের ভাগ নেওয়া ভাল । তাতে জামদার 


করার পাপের বোঝাটা কতক হাল্কা হয়। 
হয়তে৷ জমিদার সম্পর্কে শরংচন্দ্রের শেষ কথাই এই ছিল। সাধুর মুখে 


সে ইঙ্গিতই পারক্ফুট। 


তারাশঙ্কর 


শরতন্দের পর ক্রমাঁবলীয়মান সানস্ততন্ত্রের লুপ্ত গৌরব ও নূতন পুরাতনের 
সা্ধক্ষণের এক মর্মস্পর্শী চিত্র যান জের জীবনের মধ্যে অনুভব করে 
সাঁহত্যে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তিনি হলেন তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

নিজে জামদার বংশীয় বলেই একদিকে যেমন লুণ্ুশ্রী সামন্তদের জন্য 
একটা বিষাদবোধ তিনি অন্তরে অনুভব করেছেন__অন্যদিকে উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ 
কলাকার 'হসাবে নবজাগ্রত বান্তত্বের উন্মেষকে তিনি সাদর এবং উত্তপ্ত আঁভিনন্দন 
জানয়েছেন। মানুষের ব্যান্তস্বাতন্ত্রের উদ্বোধনের ফলে সামন্ততন্ত্রের কাঠামো 
কিভাবে একটু একটু করে গুশড়য়ে যেতে বসেছে তারও প্রকাশ ঘটেছে তার 
রচনায় । নৃতনকে গ্রহণ করেও তিন অতীতকে বিস্মৃত হতে পারেন না। 
সামস্ততন্ত্রের চিরাচাঁরত প্রথার অচলায়তনের সঙ্গে আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব তাই অবশ্যন্তাবী 
হয়ে ওঠে তার রচনায় । অত্যাচারী জামদারদের শোষণমূলক ব্যবস্থার. 'ববুদ্ধে, 
জনগণ জেহাদ ঘোষণ৷ করে সেই সঙ্গে চলে নৃতন নৃতন আইন প্রণয়নের প্রহসন । 
অথবা সেই জমিদারব্যবস্থার প্রাচীন হাট ও দণ্তকে চূর্ণ করে আবির্ভাব হয় 
কোনও বিদ্রোহী বংশধরের -ফলে পরিবারের মধ্যেই শুরু হয় অন্তাঁবরোধ । কেবল 
রাজায় প্রজায় নয়, রাজায় রাজায় নয় -শুরু হয়ে যায় আত্মিক দ্বন্দ্ব । 

জমিদারিব্যবস্থার মধ্যে যেমন ক্ষমতার লড়াই আছে- আছে ক্ষমতা হস্তান্তর 
অথবা ক্ষমতা বিলোপেরও ব্যবস্থা । পুরাতন জাঁমদারকে সরিয়ে দিয়ে নতুন 
জামদার আসে অর্থাৎ যাদের জমিদারের নীলরস্ত নেই-__কিন্তু ক্ষমতা ও অর্থের 
সাহায্যে যারা চাষী থেকে পন্তনিদার বা জাঁমদার হয়ে উঠেছে । তাদের শোষণ ও' 
অত্যাচার হয় আরও তীব্র । তারাশঙ্করের ধাণীদেতা, কালিন্দী, গণদেবতা, পণ্গ্রাম: 
একাদিকে যেমন রাঢ্ুভূমের আণ্ুলিকতার প্রভাবে লালিত অন্যাদকে সামন্ততন্ত্রে 
নানান দিক এখানে আলোচিত হয়েছে। 

ধান্নীদেবতায় চিরস্তন জমিদার আঁভমান ও আড়্গরের সঙ্গে নবজাগ্রত দেশাত্ম- 
বোধের দন্দব দেখানো হয়েছে। এর ফলে জমিদারি গৌরব শেষ পর্যন্ত লুটিয়ে 
পড়েছে ব্যান্তত্বের মাহমার কাছে। 

এই জমিদারি আত্মাভিমান ও দণ্তের দুই প্রকাশ ধানীদেবতার পিসিমা ও 
গৌরী চরিত্রে। [শবনাথ জমিদারের ছেলে আর 'িসিমা জামদারের ভগ্গী। 

৯ 


১৩০ বাংলা সাঁহত্ে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


শপাঁসমাই শিবনাথের ধান্রীদেবতা । তার শিক্ষা শাসন শিবনাথকে এক আদর্শ 
জমিদারে পরিণত করতে চায় । বংশগৌরবকে তিনি এতটুকু ক্ষু্ন হতে দিতে 
চান না। িবনাথের মধ্যে জামদার মেজাজকে উৎসাহিত করে তোলার জন্য 
"তানি দুঃসাধ্য চেষ্টা করেন। কি্তু শিবনাথের জীবনে তার মায়ের প্রভাবকে 
কাটিয়ে ওঠ৷ দায় হয়। শেষ পর্যন্ত স্বদেশই হল তার ধান্লীদেবতা অর্থাৎ যে 
লালন করে। 

শিবনাথের বংশপারিচয় দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর এক ক্ষুদ্র জমিদারের পারচয় 
'দিয়েছেন। বাঁড়ঃজ্জেরা ক্ষুদ্র জামদার। সাত আনায় শবনাথের আয় হাজার 
চারেক টাকা । তবে পাকা বন্দোবস্ত অনেক আছে--পালাঁক বহনের বেহার৷ 
াকরাণ জমি ভোগ করে। মহলে পাইকদের জমি দেওয়৷ আছে। সদরে কাজ 
করবার জন্য পাইকের কায়েমী বন্দোবস্ত । নাপিত বৃন্তিভোগী পুরোহিতের 
'দেবোন্তরের প্জক এমন কি গয়৷ শ্রীক্ষেন্ত কাশী প্রভাতি তীর্ঘস্থানের পাগ্ডারা পর্যন্ত 
জীম ভোগ করে। জাঁমদারের কাছা'র-বাড়ীর বর্ণনাতেও 1তাঁন চিরন্তন জামদার 
এ্বর্য ও আড়ম্বরের চিন্র তুলে ধরেছেন। বিবাহ উৎসবে জমিদার ঠাঁট বজায় 
রাখার জন্য বাবুদের কারখানায় খেমটা নাচের এীতহ্কেও পঁসমা শিবনাথের 
1ববাহে বাদ 'দতে চানান। যাঁদও মান্র সাত আনার জমিদারের পক্ষে 
িলাসতার জন্য অপব্যয় করার মত অর্থীছল ন৷ ত৷ ছাড়া 1দনকাল খারাপ 
দুর্মল্যের বাজার। 

ক্ষুদ্র জামদার হলেও াঁসমা সেই জাঁম ও জমিদার নিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে 
পাল্লা দিতেন। নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য খরচ করে শিবনাথকে ঘোড়া 
1কনে 'দিলেন। কিন্তু সেকালে যে বিষয়টি সবচেয়ে আভযোগের ছিল- মাটির 
সঙ্গে, প্রজাসাধারণের সঙ্গে জামর মালকের যোগ না থাকা। সেইখানেই ?শব- 
নাথের ও তার মায়ের সঙ্গে পিসিমার ছন্দের সূন্রপাত। শিবনাথ জনজীবনের মধ্যে 
নেমে এসে সেই 'চরন্তন জাঁমদারী দন্তের 'বিরুদ্ধে, জনমনে প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে 
তুলেছে। শিবনাথ জনগণের সেব৷ করুক, টাদ৷ তুলে দরিদ্রভাগ্ডার খুলুক__ এ 
পাসমার ইচ্ছা নয় কারণ সেই আভিজাত্য বোধ । জামদারপুন্ন হয়ে শবনাথ কেন 
ছোটলোক প্রজার সঙ্গে মিশবে 2 শিবনাথের পড়াশোনার জন্য তার ম! তাকে 
জামদারের কাছারিতে বসতে দিতে চায় নি এতে ?পিসিমার ঘোর আপত্তি । জমিদার 
বাড়ীর বৌ জ্যোতির্ময়ী এতখান বয়সেও কোনও প্রয়োজনেই অস্তঃপুরের পর্দ৷ ঠেলে 
বহিবাটিতে আসতে পারেম না। 'পাসিমা সবক্ষেঘ্রেই পুরানো সেই জাঁমদার 
'ীত্হ্য টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কিস বুগগধর্মের প্রভাবে তা স্থায়ী হল না। 


তারাশঙ্কর ১৩৯ 


স্রোতের টানে পিসিমাকেও নেমে আসতে হল জনগণের মধ্যে। জমিদারের 
হামকা এবং একান্ত বস্তুতান্রক, স্বার্থপর জমিদার চরিত্রের শ্ত্রীরূপ হল গোঁরী 
চাঁরত্র। কিন্তু তাকেও শেষ পর্যন্ত শিবনাথের আদর্শকে বড় বলে মেনে নিতে 
হুয়েছে। নবজাগ্রত আদর্শবাদ এবং দেশপ্রেমের কাছে স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব জমিদারি 
এীতহ্যের এ এক শোচনীয় পরাজয়। তারাশঙ্কর এখানে আদর্শকে বড় 
করেছেন । 

অপর দুই গ্রন্থ গণদেবতা ও পগ্গ্রাম । গণদেবতারই দ্বিতীয় পর্ব পঞ্গ্রাম। 
“ভারতবর্ষে প্রকাশিত চণ্ডীমণ্প নামক ধারাবাহক উপন্যাসটিরই সংশোধিত রূপ 
হল গণদেবতা । 

গণদেবতায় সমাজের দুটি দিক। একদিকে চাষী, মজুর, কামার, কুমোর, ছুতোর, 
নাঁপত আর একাঁদকে জামদারশ্রেণী। এই জমিদারপ্রথা আবার নানা 
খুববর্তনের সম্মুখীন। প্রাচীন জমিদার বংশীয়দের কেউ জমিদারি হারিয়ে চাষীর 
পর্যায়ে নেমেছেন-_দ্বারক চৌধুরী সেই শ্রেণীর মানুষ । আবার একজন চাষী ছলে 
বলে কৌশলে গ্রামের জামদার করায়ন্ত করেছে। যেমন হরিপাল। তবে দ্বারিক 
চৌধুরীরা অবস্থার পাঁরবঠন সত্বেও তার গোঁরবর্ণ সোম্যদর্শন চেহারায় আচার 
ব্যবহারে এবং চরিন্রগৌরবে তার পুরোনো আভিজাত্য হারিয়ে ফেলেন নি। 
তারাশঙ্করের বেদনা-বিলীয়মান সামস্ততন্রের প্রাতিরূপে এই একদা জমিদার দ্বারিক 
চৌধুরীদের জন্য । জমিদার প্রথার অবক্ষয়ের এক বিষাদ 'চন্র তান একেছেন 
দ্বারক চৌধুরীর জীবনে । এ সম্পর্কে প্রথমেই তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তার অংশ 
[বশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে । চৌধুরী বিশিষ্ট প্রবীণ বান্তি এ অণ্চলে বিশেষ 
মাননীয় জন । আচার ব্যবহার 'বিচারবুদ্ধির জন্য সকলের শ্রদ্ধার পান্র। লোকে 
এখনও বলে কেমন বংশ দেখতে হবে। এই চৌধুরীর প্বপুরুষেরাই এককালে 
এই দুইখাঁন গ্রামের জমিদার ছিলেন_ এখন ইনি অবশ্য সম্পন্ন চাষীরূপেই গণ্য 
কারণ জমদারি অন্য লোকের হাতে 'গিয়েছে। 

এই দুইখাঁন গ্রাম বলতে শিবপুর আর কালীপুর। এক চৌধুরীবংশই এই 
ছুই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা_ কিন্তু পরে কালীপুর শিবপুরে জমিদারি বিবাদের সূত্রপাত 
হয়। 

কালীপুর একাঁদন শিবপুরের জমিদারের অধীন ছিল তাই কালীপুরের 
এচৌঁধুরীরা যখন শিবপুরের জমিদার স্বত্ব কনে শিবপুরে বাস করতে লাগল তখন 
্ভাবতঃই তাদের অহঙ্কার ওদ্বত্যরূপে প্রকাশ পেতে লাগল । 

কভু বর্তমানে সে গৌরব ও অহঙ্কার অপসৃত। সেই বংশোস্ভূত দ্বারিকা 


১৩২ বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্ররক চিন্তাধারা 


চৌধুরীর পারচয় দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন, “চৌধুরীদের সমৃদ্ধি অনেক 
দিনের কথা। দ্বারিকা চৌধুরীর একপুরুষ পৃবে তাহাদের বংশের সম্মান সমৃদ্ধির; 
ভাগার নিঃশোঁষত হইয়াছে । চৌধুরীরও আভিজাত্যের কোন ভান নাই মোট কথা৷ 
চৌধুরী শান্তভাবেই অবস্থান্তরকে মানিয়া' লইয়া জীবন আঁতবাহিত করিয়া চিয়াছে। 

এই প্রাচীন আভিজাত্য সংস্কারকে আঁকড়ে থাকার যে কি মর্মযন্ত্রণ 
তারাশঙ্কর অন্যত্র জলসাঘর গল্পে সে ভাবটি প্রকাশ করেছেন। সো বষয়ের, 
আলোচন৷ পরে করা হবে। তবে গণদেবতারই শেষ পৰ পঞগ্রামে ঠাকুরের 
সেবা চালাতে না৷ পেরে চৌধুরী যখন গৃহদেবত৷ লক্ষী জনার্দনকে বিক্রয় করার. 
কথা ভাবে এবং হারপাল সেই গৃহদেবতা নিজ গৃহে প্রাতষ্ঠ করার আশ্বাস দেয় সে 
সংবাদ শুনে নায়ক দেবুর মনে অদ্ভুত বিষাদ প্রাতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পুরানে। 
1দনের বহু কাঁতি, বহু ইতিহাস, বহু দাক্ষিণ্য বিজাঁড়ত চৌধুরী বাড়ীর শোচনীয় 
ধ্বংসোন্মুখরূপে যেন এক আঁতিকায় জানোয়ারের কঙ্কালের মত কিংব৷ জরজীণ 
শোধ্রোগগ্রন্ত বৃদ্ধের মত মনে হয়। দেবু তাই চৌধুরীদের মজা দীঘির পারে, 
বসে দীর্ঘীনশ্বাস ত্যাগ করে। এই বেদনা কেবল নায়ক দেবুর নয়। লেখকেরই 
অন্তরের ঘনীভূত বেদনা । অথচ অন)দিকে উদীয়মান জাঁমদারের অত্যাচার. 
গণশান্তৃকে জাগ্রত ও সংঘবদ্ধ করেছে। তাদেরই নায়ক দেবু আর তার ইষ্ট 
গ্ণদেবতা। এদেরই [নিয়ে সামন্ততান্ত্রক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেবু আভযান 
চাঁলয়েছে। গণদেবতা ও পণগ্রাম মিলে সে আঁভযান পূর্ণবূপে পেয়েছে । 
এই দেবু সম্পর্কে লেখক িখছেন-জমিদারকে, ধনী মহাজনকে সে ঘৃণা করে। 
আহাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে অন্যায়ের সন্ধান কর৷ যেন তাহার স্বভাবের মধ্যে 
দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এর কারণ একবার বাল্যকালে জমিদারবাবুরা বাকা 
খাজনার দায়ে তার বাবাকে সমস্ত দিন কাছারিতে আটক রেখোঁছল । সেই 
থেকে 'জামদার অতাচারী'-এ ধারণা এক বন্দ ক্ষুণ্ন হয় নাই। এই সামন্ত- 
তান্্রক অত্যাচারের রূপ বর্ণনা তারাশঙ্কর যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তব ভাত্তক করে 
তুলতে পেরেছেন। কারণ সবই যেখানে প্রজার আঁধকারের প্রশ্ন আলোচিত 
সেগুলো 'বাভন্ন জমিদার আইনের কথা। একদিকে যেমন রাঢভূমের 
দনন্দিন জীবনধারা, উৎসব অনুষ্ঠান, প্রাতাহিক সমস্য, অভাব আঁভযোগ, 
কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তি নিবুত্তর লীলা উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেছে 
অন/দিকে গ্রামীণ জামিদারীব্যবস্থা সাধারণ মানুষের উপর কিরূপ নির্যাতন চালায়, 
সেই চিন্রও ফুঠে উঠেছে। সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে সামন্ততান্ত্রকতার আভ্যন্তরীণ, 
বিরোধ এবং জমিদারি চাঁরন্রের ভালমন্দ, আভিজাত, অনাভজাত দুই দিক। 


তারাশঞ্কর ১৩৩ 


তারাশঙ্করের এইজাতীয় উপন্যাস অর্থাৎ যেখানে সামন্তপ্রথার 'বাভল্ন দিক 
তুলে ধরা হয়েছে-__তাতে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর 
শচরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যস্ত জাঁমর মাঁলকান৷ ও প্রজার 
আঁধকারের পারিপ্রোক্ষিতে উপন্যাসের সংঘাত ও জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। জাঁমর 
ভুমিসক্রান্ত মালকানা সম্পিত বিভিন্ন সময়ে যেসকল ববাভল্ন আইন 
প্রবতিত বা পাঁরশোধিত হয়োছিল-_-তা থেকে বোঝা যায় সব আইনেরই লক্ষ্য 
যাঁদও প্রজা বা চাষীর মঙ্গল িংবা জাঁমর উন্নতি 'বিধান__কিল্তু কার্যক্ষেত্র 
েসকল আইন জামদারের প্রতাপ ও মুনাফাই বৃদ্ধ করেছে - প্রজাদের আঁধকার বা 
দ্বাবী স্বীকৃত হয় নি। গণদেবতা ও পগগ্রামে জনগণের আন্দোলনের মাধ্যমে সেই 
সকল ভূঁমিসংস্কারের প্রহসনের নানান 'দিক 'দয়ে সমালোচন৷ হয়েছে। 

আমরা জানি ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নৃতন জাঁমদারশ্রেণীর উত্তব 
হয়োছল-_এবং সেই জমিদারশ্রেণী তৈরী করলেন জোতদার, তালুকদার, পর্তানদার১ 
ও মহাজনগোষঠীকে। এরাই হলেন জাঁমদার ও প্রজার মধ্যবর্তী মধাস্বত্বভোগী ৷ 
এই মধ্যসম্প্রদায়র প্রায়ই জাঁমর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করতেন না- চাষীদের 
মধ্যে জাম ভাগ করে তাদের 'দিয়ে চাষ করাতেন॥ এরাই ভাগচাষী ব৷ বর্গাদার 
নামে পাঁরচিত। এবং উৎপন্ন ফসলের একটা মোটা অংশ এরা পর্তানদারদের 
1দতে বাধ্য ছিলেন সে ফসল উৎপন্ন হোক বা নাহোক। এবং সে দাবী মেটাতে 
না পারলে তালুকদার মহাজন পর্তানদার গোষ্ঠীর অত্যাচারে ভাগচাষীরা হত 
অত্যাচারত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ভারতের নানা অঞ্চলে বিদ্রোহ 
আকারে দেখা দেয় । বাংলাদেশের ভাগচাষীদের এই বিদ্রোহ ১৯০৭ সালের বাগের- 
হাটের কৃষক সংগ্রাম নামে পরিচিত। মধ্যস্বত্বাধিকারীদের দাবী মেনে চাষ করার 
বরুদ্ধে তারা ধর্মঘট করে। 

তারতে সাধারণত প্রাতিষ্ঠত হবার পর ১৯৫৩-এর ভূসম্পান্ত আধকার আইন ও 
১৯৫৫-এর ভূমিসংস্কার আইনের দ্বারা জমিদারি প্রথা রাহত ও ভাগচাষীদের সঙ্গে 
সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। অর্থাং চাষী ব৷ রায়তের৷ 
সোজাসুজি সরকারের তহাবলেই খাজন৷ দেবে । জাঁমদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের 
নয় এবং জমিদার, তালুকদার, মহাজন প্রভৃতি সকলের সম্পা্ত সরকারের খাসদখলে 


 । অনেকে নিজ হস্তে চাষ না করে প্রজা পত্তনকরে খাজনা আদার করার জন্য অথবা 
প্রজাপত্তন করে জাম হাসিল করাবার জন্যেও মধ্যস্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে জাম নিতে পারেন। 
জম নেবার উদ্দেশ্য থাকে প্রজা পত্তন করা নিজে চাষ করা নয়। এদেরই নাম পত্তনিদার। 
খৃতাঁন দেওয়া- ইজারা অর্থেও রাবহত হয়। 


১৪৪ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


অসে। এই ভূঁমিসংস্কার আইন ও ভূসম্পাত্তর অধিকার আইনের দ্বারাই বাংলা- 
দেশে জাঁমদার প্রথার প্রকৃত বিলোপ হয়-যাদও ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ল্যাণ্ড' 
রেভিনিউ কমশান থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল এ্যাডামানস্ট্রেশন, 
এনকোয়ারী কমিটি পর্যস্ত সকলেই জমিদারি প্রথা বিলোপের জন্য সমমত প্রকাশ. 
করেছিলেন। 

১৯১৫০ সালে বর্গাদার বা ভাগচাষীদের আঁধকার সম্পর্কে প্রথমে একটি 
অস্থায়ী বগ্গাদার আইন রচিত হয় পরে ১৯৫৫ সালে সেই আইন পুনঃ 'িছু-কছু 
পারিবতিত ও সংশোধিত হয়ে প্রস্তাঁবত হয় । এক আইনে বর্গা বা ভাগ চাষ, 
প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে। এবং এঁ প্রথা অনুসারে ভাগে বিল 
জীমর উৎপন্ন ফসলের ভাগ সম্বন্ধে এবং বর্গাদারের উচ্ছেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে এই 
আইনে উপধুন্ত রূপ বিধান করা হয়েছে। | 

ভূসম্পান্তর আঁধকার (জমিদার দখল ) আইনের উদ্দেশ্য জমির মালিকরা 
কেবলমান্ন খাজনার আধিকারী হবেন না । তাদের স্বয়ং চাষআবাদ করতে হবে।, 
এবং তা না করলে বর্গ ব৷ প্রজ৷ দ্বারা করানোকেও স্বহস্তে চাষের সামিল ধর 
হবে। এবং যশরা কৃষিকার্য করবেন তাদেরই আবাদ জাঁমর মাঁলকান৷ থাকবে 
তবে একটা 'নাঁদিষ্ট পাঁরমাণ জামির মালিকানা । ভূমিহীন কষক ও কৃষিকার্য 
উদ্দেশ্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে জমি বণ্টন করাই এই আইনের, 
উদ্দেশ্য ছিল যাতে অনাবাদী জাঁম পাঁতিত অবস্থায় না৷ থাকে । এবং কৃষির 
উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। দেশে বর্গাদারদের 'আঁধকার নিয়ে তেভাগা আন্দোলন 
আরম্ত হওয়ায় সরকার প্রথমে সামাঁয়কভাবে বর্গদারী আইন পাস করেন তার: 
কার্যকারিত৷ পরীক্ষা করার জন্য । পরে সেঁট ভূঁমিসংস্কার আইনে পাঁরচিত হয় । 

তারাশজ্করের গণদেবতায় যে সমস্যার হীঙ্গত পাওয়া যায় সে ভৃঁমিসংস্কার 
আইন তৈরী হবার পূরবাব্থা। জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্পকহেতু তখন 
গোমস্তা। জাঁমদারের প্রয়োজনের দাবী মেটানোর দায়ত্ব তার উপর আঁপিত ॥ 
বর্গাদারী আইন প্রণয়নের পৰে জমিদার নিজের ইচ্ছামত বর্গাদার বা ভাগ- 
চাষীদের উচ্ছেদ করতে পারতেন। এ আইনের ফলে উচ্ছেদে করতে হলে 
যুন্তসঙ্গত কারণের উপর নির্ভর করতে হবে। 

গণদেবতার জমিদার-প্রজা বিরোধের একটি চিন্র তারাশঙ্কর এ*কেছেন ।: 
গ্রামে প্রজাসামতি রয়েছে। জগন তার প্রেসিডেণ্ট। হরেন সেক্রেটারী ॥ 
নায়ক দেবুকে প্রজাসমাতির প্রসিডেপ্ট করার ইচ্ছা সকলের । অন্যাদকে শ্রীহক্রি 
ওরফে ছিরে পাল, একে মহাজন, তারপর হল গ্রোমস্ত!.।. অতএব গ্রামের 
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সর্বনাশের আর বাকী নেই। জামদার টাকা আদায়ের সে তাকে গোমস্তাগিরি 
দয়েছে। অতএব যেন তেন প্রকারেণ টাকা আদায় করাই ছিরে পালের লক্ষ্য। 
সে এখন বাকী খাজনার দায়ে নাঁলশের সুযোগ নিয়ে লোকের জমি নিলামে 
তুলে আপন প্রাপ্য সুদে আসলে আদায় করছে। এইভাবেই প্রজ! গণেশ পালের 
জোত বলাম হয়েছে। তারিণীর বাস্তুভিটাটুকু 'গিয়েছে। পাতু মুচির 
দেবোত্তর চাকরান জাম১ উচ্ছেদ হয়েছে আনবুদ্ধের জমিও নিলামে চড়েছে। এর 
সবই 'গয়েছে শ্রীহরির কবলে__কারণ তার টাকা আছে। 


তারাশঙ্কর যে সময়কার কথা লিখছেন তখন সরকারী জারপ আইন অনুসারে 
সেটেলমে্টের২ কাজ শুরু হয়েছে। সেইভাবে বহু দেবন্র সম্পান্তঘটিত প্রজা- 
জাঁমদার সমস্যার চিত্র আরও উজ্ঘ্ল হয়ে উঠেছে গণদেবতার দ্বিতীয়ার্ধ 
পণ্চগ্রামে । ূ 

কন্তু জমিদারের এই শোষণ স্পৃহাকে বৃদ্ধি করার জন্য সরকারী আইনই ক 
মুখ্যতঃ দায়ী নয়? দেবুর চিত্তাসূন্ের মধ্য দিয়ে লেখক সে 'দিকটির প্রতিও 
আলোকপাত করেছেন । | 

টাকা থাক] পাপ নয় বে-আইনী নয়। কারণ বপদের সময় মহাজনের কাছ 
থেকে টাকা পেয়ে খাতক উপকৃত হয়। পরে পাঁরশোধের সময় সে সুদে- 
আসলে তার পরিমাণ দেখে ভীত হয়, কিন্তু তার জন্য কোর্ট-ফি দিতে হয়। 
ইউনিয়নকে দিতে হয় চৌিদারী ট্যাক্স। অতএব “সুদ শ্রীহরি ছাড়ে ফি 
কারয়৷ £” € এই প্রসঙ্গে জোড়াদী'ঘর চৌধুরী পাঁরবারেরও সমতুল্য মত প্রকাশিত। 
এ বিষয়টি পরে আলোচ্য । ) 

এই প্রসঙ্গে দেবুর মনে পড়ে বাল্যকালের স্মৃতি__কঙ্কনাবাবুদের দ্বার। 
কিভাবে তার পিতৃপুরুষের জমিজমা স্ছাবর অস্থাবর বিষয় সম্পান্ত এমন ক বাস্তু- 
ভিটা পর্যন্ত ক্লোক হয়ে গেছে। অতএব খাতকের পক্ষই দেবুকে মেনে 'নিতে 
হয়। যাঁদও শ্রীহরি প্রজাদের দাবীকে স্বীরার করে তাকে বোঝাবার চেষ্ট। করে 
প্রজাদের যেকোনও জাম মোকররী জমা। আসলে এ জাঁমর দলিল ১২৭০ 

১। চাকরান জাম - বেতনের পাঁরবর্তে প্রদত্ত জমি। 

ই। সেটলমেন্ট _বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অনুযায়ী এই শব্দট নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

৩। জমা মোকররী-_যে খাজনা বম্ধিপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ খাজনার চিরকালের জন্য 'নাঁদন্ট। 

যথা £__. (ক) প্রজাপত্তন করে গভনমেল্টের রাজস্ব নিধারণ। 
(খ) জমিদার এবং প্রঞ্জার মধ্যে বিবাদ নিষ্পান্ত করতঃ খাজনা ধার্য করান। 
(গ) নিষ্পত্তিতে জঙ্গলা বা নুতন চড়া ভূমিতে প্রজা বন্দোবস্ত। 


১৩৬ বাংল। সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


সালে তাতে তামাম জমায় বৃদ্ধি করা আছে । একি জমাও মোকররী দীড়াবে না। 
জাঁমদার বৃদ্ধির দাবী করবে, হয়তো হাঙ্গামা বাধাবে ওরা । মামলা হবে, 'কস্তু 
আইনে জাঁমদারের প্রাপ্য সে পাবেই। আর যখন আইনসম্মত তখন আর তার 
অপরাধ কোথায় । পণ্টাশ বছরে ফসলের দাম অন্ততঃ তিনগৃণ বেড়েছে । অতএব 
সেই লভ্যাংশ জমিদার পাবে না ? অকাট্য যুন্ত। অতএব যখন আইনসম্মত তখন 
ইহাই ন্যায়। ইহাই যাঁদ ন্যায় তবে সংসারে অন্যায়টা ি। 


শ্রীহরির হিসাব অনুসারে কালটা ১৯১৩ বা তার কমবেশি হতে পারে। 
চাষের জাঁম ও চাষীদের 'নিয়ে বাংলাদেশে বর্তমান আন্দোলনের সূত্রপাত ব্রিটিশ 
পালামেপ্টের ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে । এতে ভারতবাসীর আইন 
সভায় প্রবেশাধকার ও কর্মক্ষমতার বৃদ্ধ পাবে স্থির ছিল এবং আশা ছিল 
চাষীর সংখা বেশী হওয়ায় অবশ্য যাঁদ তারা একজোট হতে পারে তবে তাদের 
ভোট উপেক্ষা করা বেশীর ভাগ সভ্যপদপ্রার্থীর পক্ষে সম্ভব হবে না। ফলে 
তাদের স্বার্থ রক্ষিত হবে। কিন্তু তখন জাঁমদাররাও সভাসামাতি করে প্রমাণ 
করতে লাগলেন যে জামদাররাই চাষীদের প্রকৃত নেতা__-অতএব তাদের স্বার্থ ও 
প্রজাস্বাথ একই এবং চাষীর৷ যেন দুষ্ট লোকের কথায় কান না দেয়। কি্তু 
বহু জনদরদী ও রায়তহতৈষী ব্যন্তি প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে 
চাষীর দুঃখের মূল হল জমিদার ৷ জমির সঙ্গে এদের সম্পক* নেই-_-অথচ তারাই 
জামর প্রকৃত মালক এবং জমির খাজনা ও মুনাফাভোগী- অর্থাং জমিতে 
যাহার পড়ে না চরণ তারে মহাজন কয়। 


তারা সেই মালিকানার জ্রোরে রায়তের খাজনা ব্লমাগত বাঁড়য়ে চলেছে। 
রায়ত ইচ্ছামত তার জমি 'বিক্ত করতে পারে না জমিদারকে না 'দিয়ে। 
নইলে জমি থেকে উচ্ছেদ। নিজের জমির গাছ রায়ত নিজে কেটে নিতে 
পারবে না। ভেঙ্গে পড়া গাছের উপরও তাদের আঁধকার নেই (তুলনীয় 
অভাগীর দ্বর্গ গল্প) তারও মাঁলক জাঁমদার। 'িজের জাঁমতে রায়ত 
পাকা বাড়ী করতে পারবে না, পুকুর কাটতে পারবে না। এসব আইনী 
অত্যাচার ছাড়াও বে আইনী অত্যাচারও বহু চলত। সেই কারণে রায়ত-হিতৈষীরা 
সভা করে আইনসভায় রায়তের হিতাকাত্্ষীদের প্রাতিনিধি করে পাঠানোর জন্য 
আন্দোলন করতে শুরু করলেন । প্রমথ চৌধুরী যে ৰলেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
জমিদারের সঙ্গে নয়-_হওয়া উচিত ছিল প্রজাদের সঙ্গে চিরচ্ছায়ী বন্দোবস্ত । 
এইরকমভাবে বন্তৃতা সভাসাঁমাত ও পরপান্রকার মাধ্যমে সুধী ব্যন্তিরা প্রজান্বার্থে 
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বাণী প্রচার করতে থাকেন। ১৯১৯ সালে মহাত্ম। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস 
আইনসভার সঙ্গে অসহযোগ করে ফলে চাষী ও চাষের জাম নিয়ে কোনও 
কথা ওঠে নি। 


এই অসহযোগের ব্যর্থআর পর পরবর্তী নিবাচনে স্বরাজ্য দল আইনসভায় 
প্রবেশাধিকার লাভ করল । ১৯২৮ সালে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর বাংল। পাঁরষদে 
বাংলার প্রজা ও জাঁমদার সম্পাঁকিত ১৮০৫ সালের আইনকে পারবতিত করে 
এক নৃতন আইন পাশ হল। এতে প্রজারা জমিতে পাকা বাড়ী করা, পুকুর 
খোঁড়া এবং গ্রাছ কাটা এবং গাছ নেবার আঁধকার লাভ করল। চাষীর 
আঁধকার বৃদ্ধি করাই এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল যাঁদও জামদারের খাজনা 
বৃদ্ধির ক্ষমতা এতে হাস পেল না। এবং চাষীর জমির দান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 
নজরের ব্যাপারটা বহাল রইল । তবে ও বিষয়ে সরকার হলেন জমিদারের 
তহশীলদার। অর্থাং নজরের টাকা রোঁজিজ্জ্ী আফিসে জম| না দিলে বাবুর 
দলিল রোঁজস্টত্র হবে না। তবে এই আইনে জাঁমদার প্রজাদের খেয়ালখুঁশমত 
উচ্ছেদ করার আধকার থেকে কিছুট।৷ বণ্চিত হল। তবে কংগ্রেস বাংলার 
চাষীদের কাজে শ্রদ্ধার আসন পায় নি, কারণ তাদের ধারণ। হয়েছিল কংগ্রেস 
প্রকারাস্তরে জমিদারকেই সমর্থন করেছে এবং এখনও সে ধারণা বজায় আছে। 
১৮৮৫ সালের টেনোন্সি আইনের দফাগুলি, ১৯২৮ ও ১৯৩৮-এ প্রায় সবগুলিই 
সংশোধিত ও প্রণ হয়েছে। চায়ের মজলিশে সেকথা আলোচনা করে জগন 
বলেছে- প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনে সে স্বত্ব হবে প্রজার। জমিদারের বিষর্দাত 
এইবার ভাঙ্গল । প্রজাদের চোখে কত স্বপ্ন! 


কন্তু ১৯১৯-এর আগেই বাংলাদেশের নানাস্থানে জমিদার বিরোধী কৃষক 
আন্দোলন প্রকাশ্যে রূপ নিতে আরম্ত করেছে দেখে ব্রিটিশ সরকার আত্মরক্ষার 
আঁভপ্রায়ে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভাগে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বা টেনেন্সি 
এযাকট এর সংশোধন করে জমিদারদের কৃষকগণের কাছ থেকে ইচ্ছামত খাজনা 
আদায়-_বাভন্ন কর সংগ্রহের আঁধকার দান করল যাতে করে জামদাররা 'ব্রাটশ 
সরকারের হাতে থাকে এবং প্রয়োজনে তাদের অর্থ সাহায্য করে। (পরে অবশ্য 
বাংলাদেশের জামদারদের বিরুদ্ধে কষক আন্দোলন ঘাঁনয়ে ওঠায় তার স্বদেশী 
আন্দোলন থেকে দূরে পরে আসে ।) এই অধিকার লাভ করে বাংলাদেশের দুই- 
শত জন জামদার ( বর্ধমান, কাশিমবাজার, দিনাজপুর, ময়মনাসংহ প্রভাতি সহ) 
ব্রিটিশ সরকারের প্রাতি তাদের যুস্ত কৃতজ্ঞতাপন্র প্রেরণ করেন। সেযুগের ব৷ 


১৩৮ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


বাংলাদেশের আইনসভার জনৈক ব্রিটিশ সদস্য এই নূতন সংশোধনী আইনটিকে 
সরকার পক্ষ থেকে জামদারদের উৎকোচ দান বলে উল্লেখ করেন। 

নিজ স্্ার্থরক্ষায় বাংলাদেশের জমিদাররা বিভিন্ন সময়ে দরিদ্র প্রজার বিরুদ্ধে, 
'্রাটশ সরকারকে মদদ দিয়ে দেশদ্রোহতা করে নানাভাবে তাদের নেকনজরে 
পড়েছেন এবং 'বাবু' 'রাজা' ইত্যাদি খেতাব লাভ করেছেন তার ভুরি ভুরি প্রমাণ 
ইতিহাসে আছে। নীলদর্পণে দীনবন্ধু মিত্র চাষীদের উপর ইংরেজদের পীড়নের 
যে মর্মান্তিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা আধাশকভাবে সফলতা লাভ করেছে-_ 
বল৷ যায় কারণ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহু স্বা্থাস্বেষী 
জমদার-_যাদের চরিত্র এ বশ্বাসঘাঁতনী-_পদীময়গর্নীর মতই ছিল । 

দীনবন্ধু প্রজাহিতৈযী এক ধনী পাঁরবার গোলোক বসু ও তার পুরু নবীন- 
মাধবের চারন্র একে আদর্শবাদকেই বড় করেছেন। এঁ সকল বিভীষণ স্বর্প 
জমিদারদের চিত্র তুলে ধরে তার বাস্তবজ্ঞানের পূর্ণপ্রকাশ ঘটান নি। 

গণদেবতায় তারাশঙ্করের লেখার মধ্যে তৎকালীন অর্থাৎ কংগ্রেস কাঁমিটি ও 
প্রজাসাঁমতি প্রতিষ্ঠা, প্রজাবিদ্রোহ ও তার. নায়ক হিসাবে দেবু সেযুগের একটা 
রাজনৈতিক পরিবেশ ফ:টিয়ে তুলেছে । 

প্রজাদের জাঁমর গ্রাছ কাটার অধিকার ছিল না৷ এ কথা প্বেই বলা হয়েছে। 
জাঁমর গাছ জমিদারের সম্পন্তি। এই ব্যাপারটি নিয়ে রাজা-প্রজার বিরোধ 
লেগেই থাকত । তারই একটা রসগ্রাহী চিত্র একেছেন গণদেবতায় শ্রীহারর গাছ 
কাটার ঘটনা নিয়ে। 

ছিরু পাল লেঠেল নিয়ে এসে গাছ কাটছে- গ্রামের মধ্যে তাই নিয়ে দাঙ্গার 
সুন্রপাত। ছিরু পাল জামদারের গ্োমস্তা। সেই অধিকারে সে লাঠিয়াল মারফৎ 
দেবু, জগন, হরেন ও আননিরুদ্ধের গাছ কাটবার ব্যবস্থা করেছে। গাহগুঁল জাম- 
দারের পাঁতত ভূমির উপর আছে। এই সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখেছেন__“পূরকালে 
চাষী -প্রজারা এমনই ভাবে গ্রাছ লাগাইত, ভোগদখল করিত জামদার আপান্ত 
করিত না। প্রয়োজন হইলে প্রজাকে দুইটা 'মাষ্টকথা বাঁলিয়৷ জামদার ফলও 
পাড়িত, ডালও কাটিত। 1কন্তু এমনভাবে সমূলে উচ্ছেদ কখনও করিত না। 
কাঁরলে বহু প্বকালে একশে৷ বছর পূর্বে জমিদার গ্রজায় দাঙ্গা বাঁধিত। পণ্টাশ 
বংসর পরে সে যুগ পালটাইয়াছিল। তখন প্রজা জমিদারের হাতে-পায়ে ধরিত। 
ঘরে বাঁসয়৷ গাছের মমতায় কাদিত ৮ 

গ্রণদেবতায় এই গ্রাছু কাটা বন্ধ করতে 'গিয়ে দেবু আহত হল ঠিকই কিন্তু 
দজত হল তারই, সকলের গাছ কাটা গেলেও দেবুর গাছ রক্ষ/ পেল তারপর 


তারাশঙ্কর ১৩৯ 


পুলিসী তদন্তের শুরু। দাশজী জমিদারের সদর কর্মচারী, ভূতপ্ব গোমস্তা 
প্রজান্বত্ব আইনে, ফৌজদারী আইনে সে সাধারণ উকীল মোন্তার অপেক্ষাও বিজ্ঞ । 
মামল৷ হলেও যাদের টাক। আছে তাদেরই জিত হয় ৷ অতএব প্রজাপক্ষ চিরকালই 
হারে আর জাঁমদারের জয় হয় । 

গণদেবতায় বর্তমান জমিদার প্রসঙ্গে বলেছেন জাঁমদার বয়সে নবীন। 
একালের বাংলাদেশের জাঁমদারদের ছেলে। ইংরাজী লেখাপড়া জমিদার খুব 
পছন্দ করে না। বার কয়েক ব্যবসা করবার চেষ্টা করিয়া লোকসান দিয়া 
অগত্যা জামদারিকে আঁকড়াইয়। ধাঁরয়া৷ বাসিয়া আছে। জীমদারর মধ্যে আইন 
অনুযায়ী চাঁলবার প্র প্রবর্তনের চেষ্টা তাহার আছে । সেকালের জমিদারের মত 
জোর জবরদস্তির ধারা সে মোটেই পছন্দ করেনা । সেকালের জামদারের মত 
ব্যান্তত্বও তাহার নাই। ূ 

এই বিবরণ থেকে পূরতন জীমদারশ্রেণীর থেকে আধুঁনককালের ক্রমক্ষীয়- 
মাণ সামন্ততন্ত্রের পার্থকোর একটা হীঙ্গত ফ্‌টে ওঠে, ত৷ হল কেবল সম্পান্ত অর্থ- 
প্রাতিপাত্তই নয় কালবৈগুণ্যে একালের জমিদার ব্যান্তত্বহীন ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন 
এবং দুবল চরিত্র । তবে শিক্ষিত অতএব ?কছুটা উদারহৃদয় অন্ততঃ আইনভীরু। 
এতকাল ইতিহাসে জাঁমদারের যে প্রজাপীড়নের নাঁজর পাওয়া যায় ত এক হিসাবে 
সবল বা শান্তমানেরই পরিচয় । তাই একালের জাঁমদার অত্যাচারী নন "কারণ 
তারাও দুবল। 

১৭৯৩ সালের পর বাংলাদেশের ভূঁমিব্বস্থার যে 'বাঁভল্ন আইন রচিত 
হয়েছিল তার মধ্যে ১৮৭৫ শ্বীষ্টাব্দের জরিপ আইনের উল্লেখ আছে গণদেবতায় । 
এই আইন প্রবর্তনের মূলে প্রধান কারণ ছিল জামর সীমানা সহবন্দ নিয়ে 
পরস্পরের মধো দাঙ্গা হাঙ্গামা ও মামলা-মোকর'মা। প্রতিটি টুকরো জাম, তার 
বিবরণ ও তার আঁধকাঁরত্ব 'ির্ধারণের জনাই এই আইন। জামর দুর্ভোগ, 
কেবল একালে নয় মধ্যযুগেও ছিল । মুকুন্দরামের রচনা থেকে জান৷ যায় (রাধা- 
কমল মুখোপাধ্যায়ের বিশাল বাংলা দ্রষ্টব্য) যে তদানীন্তন পাঠান ভিহিদারের 
ভূমির খাজনা আদায় করার জন্য ব্যান্তগতভাবে প্রজার খাজনার রখ ঠিক 
করে দিত তাতে পল্লীসমাজের পুরাতন সমূহ দায়িত্ব লোপ পেল ও পঞ্চায়েত 
শাসন বিনষ্ট হল । পাঁতিত জামিকে কধিত ভূমির অন্তভুন্ত করে, খাজনার হার 
আঁতীরন্ত বৃদ্ধ করে এবং মাপজোক সংক্রান্ত অনেক প্রকার প্রতারণ করে তারা 
মহাজনের কবলে পড়তে বাধ্য হল, (খিলভূমি লেখে লাল ইত্যাঁদ )। 

এই মহাজনের! ছিল সাধারণতঃ বাঁণক সম্প্রদায়। এর৷ কৃষক জাতির যম- 


১৪০ বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


স্বরূপ হয়ে দাড়াল । কৃষকগণ যাতে পাঁলয়েও না বাচে তার জন্য গ্রামের চারধারে 
চৌকিদার নিযুস্ত হল। এইভাবে বাংলার কৃষকসমাজ ঘোর দারিদ্র্য ও নির্যাতনের 
ভারে পুরাতন সমৃহতন্ত্র হারিয়ে ফেলল । 

ভূমিব্যবস্থায় খাজনা আদায়ের এই অসঙ্গতি বোধ হয় জারপ আইনের আগে 
পর্যন্ত পুরুষানুকুমে, চলে আসাঁছল। 

কিন্তু গণদেবতায় সমস্যাটা সীমান৷ সমস্যা নয়, জরিপ আইন প্রবর্তন সংতরাস্ত 
সমস্যা, অর্থাৎ ১৮৭৫ এর জাঁরপ আইনের জের যখন গ্রামাণ্চলে এসে পড়ল তখন 
প্রজাদের জীবনে নৃতন সমস্যা দেখা দিল। জরিপের পর হাকিমের ব্যবস্থামত 
প্রজাদের খরচের অংশ দিতে হবে, না দিলে অস্থাবর ক্রোক হবে, সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত 
হবে। তারপরও আছে জাঁমদারের বিভিন্ন হারে খাজন৷ বৃদ্ধির দাবী। লাখেরাজ ১ 
বা দেবন্র সম্পান্তও বাজেয়াপ্ত হবে নতুবা তর বিনিময়ে যে পরিমাণ সেস লাগবে 
ত৷ অনেকেরই আয়ন্তের বাইরে। 

গণদেবতায় গ্রাছকাটার পর জামদারি অত্যাচারের আর এক দৃষীন্ত পুকুরের মাছ 
নিয়ে 'ববাদ। এই সব বাভন্ন আঁধকারের দাবী নিয়েই দেবু জমিদারের 
বিরুদ্ধে প্রজাদের নেতৃত্ব দিয়েছে। 

জমিদারের খাসপুকুরের মাছ তিনি নিজেই ইচ্ছামত জল বার করে দিয়ে 
ধরাবেন। প্রজাদের পানীয় জলের প্রয়োজনের তিনি ধার ধারেন না। 

১৯২৮-এর আগে জমিতে পুকুর কাটার আঁধকার প্রজার হয় নি। তবে 
১৯২৮-এর আইনেও জমিদারের জমর খাজন৷ বৃদ্ধির আধকার বলবৎ রইল । 
এই সকল আইনগত সত্যের ভিত্তিতেই গণদেবতার সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ছাঁব 
তারাশঙ্কর এ'কেছেন। 

এ বিষয়ে তারাশঙ্কর 'লিখছেন গভর্নমেণ্ট সার্ভে হওয়ার ফলে এ দেশে 
জাঁমদারদের সাবজনীন পবের মত খাজনা বাঁদ্ধর একটা সাধারণ উপলক্ষ্য 
উপাস্ছিত হইয়াছে । গ্রামের উদীয়মান জমিদার শ্রীহারিও শস্যের মূলবৃদ্ধির দাবিতে 
খাজনা-বৃদ্ধির দাবী করতে চায়। শ্রীহরি চাষীর ছেলে । জমিদার হয়ে আজ সে 
চাষীর দুঃখ ভুলতে বসেছে.। প্রাজারা কিন্তু সহজে জামদারের থাজনাবৃদ্ধি__ 
মেনে নিতে পারেন নি- মানা সম্ভবও ছিল না। কারণ তারা মনে করে 
পুরুষানুরুমে যে জাঁমকে তারা উর ও শস্যশ্যামলা করে চলেছে সে জাঁমতে 
তাদেরই আঁধকার। সে জামর "শস্য তাদের। এই নিয়ে প্রজাদের জল্পনা- 
- কপ্পন৷ চলে। যুগে যুগে প্রজা ধর্মঘট হয়। কতলোক বিক্ষোভ জানাতে 
১ লাখেরাজ সম্পার্ত--নিচ্কর স্পা ্‌ 
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গিয়ে ভিটামাটি হারায়, সর্বস্বান্ত হয়। তবু তাদের অবুঝ মন বোঝে না এবং 
জাঁমর উপর প্রজার আঁধকারও স্বীকৃতি পায় না । কোনও সরকারী আইনই 
এাযবং জমির আঁধকারের সীমানা নিদিষ্ট করতে পারে নি। 

গণদেবতার শেষ অংশে সেই বহুকালের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ পুনরায় ঘনিয়ে 
ওঠে__তার নায়ক দেবু স্বয়ং। আর তার কম্পনালোকে, তারই বুকের স্পন্দনের 
মধ্যে এক বিপ্লবী যতীন অনুভব করেছে নূতন কালের নৃতন মহাগ্রাম রচনার 
ইঙ্গত। এই শৃঙ্খলাহীন যুগে, ভাঙ্গাগড়ার আসরের মধ্যে শ্রীহারপাল, 
কঙ্কণাবাবূ, থানার জমাদার সকলেয় রন্তচক্ষুকে তুচ্ছ করে নৃতনকাল সার্থক 
হয়ে উঠবে, এই আশা ও বিশ্বাস নিয়েই গণদেবতার কাহিনীর ইতি । 

পণগ্রামে প্রথম দিকে গণদেবতার বিষয়গত ধারাবাহিকত৷ রাক্ষত, তাই 
সেখানেও সরকারের 'বাভন্ন ভূমিসংস্কার আইন, জমিদারি প্রথা ও আঁধকারের 
প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে । গ্পের জটিলতা সৃষ্টি এই পণ্চগ্রামের জামদার-প্রজ। 
সম্পর্ক নিয়েই হয়েছে। 

মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, বালিয়াড়া, দেখুরিয়৷ কুসুমপুর ও কঙ্কণা এই 'নয়ে 
পণগ্রাম। এর প্রাতাঁট গ্রামের উৎপান্ত ও জমিদারির পৃথক পৃথক ইতিহাস 
আছে। তার মধ্যে কুসুমপুরের জমিদার এখনও মিঞ্াসাহেবরা যাঁদও তাদের আগের 
অবস্থা আর নেই। তবে হিন্দ্ু-মুসলমানের বিরোধ সে গ্রামে ছিল না। 
কুসুমপুরের জমিদারদের প্রদত্ত লাখেরাজ রন্ষোত্তর এবং দেবোত্তর জাম ব্রাহ্মণর৷ 
একই সঙ্গে ভোগ করত। দোল দুর্গোৎসব বা অন্যান্য সাগাজিক ক্রিয়াকর্মে 
সকল প্রজাই সমবেত হত জমিদারের সেরেস্তায় হিন্দু-মুসলম।ন সকল প্রজাই 
একসঙ্গে খাজনা দিত-_আবার অজন্মার বছরে খাজনা ও সুদের অভিযোগ নিয়ে 
পাশাপাশি দাড়াত। 

কন্তু সেই গ্রামেও খাজনা বৃদ্ধির ধু'য়। উঠেছে সেই গ্রমের অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী 
দৌলত সেথ দেবৃকে যুক্তি দেখায় মিনিস্টার আমাকে বললেন সরকারী আইনে 
যখন জাঁমদার বৃদ্ধি পাবার হকদার হইছে তখন ঠেকাবে কে ? 

অতএব উভয়পক্ষের হাঙ্গাম৷ মিটিয়ে ফেলাই ভাল কারণ প্রজা বিক্ষোভের 
কোনও ফল নাই। 

সেই প্রবীণ দৌলত সেখের মুখেই শোনা যায় কজঙ্কণার মুখুর্জা বাবুদের 
পুরানো ইতিহাস, ব্যবসায়ী ঘুখুর্জার৷ রায়বাবুদের বাড়জ্জা বাবুদের কেমন সালাম 
ঠুকত। অথচ লাখ টাকা রোজগার করে তারাই শেষে মুলুকের সেরা আদি 
হল। তখন নিজের তন্তপোশে বসত। চেয়ারে রায়বাবুদের বসতে দিত ।-_ 
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এই আলোচনার মধ্য দিয়ে 'বাভন্ন গ্রামের কেবল নয় সমগ্র জাঁমদার সম্প্রদায়ের 
উদ্বানপতনের একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। যেমন শিবকালীপুরের 
বেলাতেও দেখা যায়-_চৌধুরীরা একপুরুষ আগেও জমিদার ছিল কিন্তু এখন 
চাষীতে পারণত। অন্যাদকে হরি পাল মহাজন থেকে গ্োমস্তা, গোমস্তা থেকে 
পত্তনীদার চাষী, পত্তনীদের চাষী থেকে পরে জমিদার হল। দেবুর ভাষায় “সে 
এখন সমস্ত গ্রামেরই শাসনকর্তা হয়ে দাঁড়য়েছে।” 

জামদারের খাজনা বৃদ্ধির স্বপক্ষে দৌলত সেখের অভিমতের সঙ্গে চৌধুরী- 
মশায়ের মতৈক্য দেখা যায়। তার মনে হয়েছে সেকালের ধর্মঘটের সংগে 
এখনকার প্রজা ধর্মঘটের কত না তফাং। সেকালে প্রজার জামদারের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে বা অন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে ধর্মঘট করত। কম্তু ফসলের দাম বৃদ্ধির 
দাবী তার মতে অন্যায্য নয়। তার বিবেকবুদ্ধি অনুযাম্মী একটা বৃদ্ধি জমিদারের 
প্রাপ্য হয়েছে। “আইনে বিশ বছর অন্তর জমিদারের শস্য মূল্যের বৃদ্ধির অনুপাতে 
একটা বৃদ্ধি পাইবার আঁধকার আছে। অবশ্য পরিমাণ মত দাবী হওয়া 
দরকার ।” তবে প্রজারা একেবারেই দেবে না- এ কথা বলাও সঙ্গত নয়। 
কিস্তু পরক্ষণেই দ্বারিক চৌধুরীর মনে হয়েছে দারিদ্রের ক্ষেত্রে ওচিত্যবোধের 
কোনও প্রশ্ন নেই। কারণ একালে প্রজাদের যে অবস্থা তাদের ক্ষুধার অন্ন পর্যস্ত 
যেখানে জোটে না সেখানে সামান্য দাবীও তারা পূরণ করতে অক্ষম। এবং এই 
সমস্ত ঘটেছে মহাজনদের- শোষণের ফলে _ জামদার ও প্রজার মধ্যবর্তী দ্বত্বভোগী 
এই মহাজনশ্রেণী যারা মহাজন থেকে ক্লমশঃ জমিদার হয়ে ওঠে । হরি ঘোষের 
খাজন। বৃদ্ধির মূলে ?ি জমিদার অত্যাচার না মহাজনী শোষণ ? দ্বারিক। চৌধুরীর 
এই অন্তদ্বন্্ব হয়তো তারাশঙ্করেরই মনে মনে ছিল। আসল জাঁমদারের সঙ্গে 
প্রজার সম্পর্কে অনেকটা দূরত্ব থাকত 

[কন্তু এ মহাজনও গ্োমস্তা পর্তনিদার এবং গ্রামের মধ্যে প্রজাদের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে যুন্ত। জমিদারের ইচ্ছাকেই শুধু তারা কার্যকরী করে না অনেক 
সময়েই ব্যান্তগত স্বার্থকেই কাজে লাগায় । এবং অত্যাচারটা আসে এদের তরফ 
হতেই বেশী। 

অবশ্য জমিদারশ্রেণীর উত্তবেরও কোনও 'নাদষ্ট নিয়ম নেই যার ফলে 
জামদারী আভিজাত্য বংশানুক্রমে সবন্ন রাক্ষিত হতে পারে । ক্ষমত৷ অর্থকৌলীন্যই 
যেখানে জাঁমদা'র প্রতিষ্ঠার ভীুভাঁম- সেখানে জীমদারের চাঁরঘে কোনও মহত্ব 
আশা করাই অন্যায়। এবং পারপূর্ণভাবে জমিদারিপ্রথা কায়েম হবার 
1পিছনের ইতিহাস অর্থাৎ ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে এই 
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ভাবেই জমদারশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। সামান্য চাষী বা জোতদার থেকে মহাজন, 
ব্যবসায়ী যে কেউই জামদার হয়ে বসতে পারে। যেমন হয়েছে কঞ্কণার 
বাবুরা, শিবকালীপুরের হরি ঘোষ । 

পণগ্রামে জমিদারের প্রজাকে বেগার খাটানোর 'বরুদ্ধে যে সরকারী আইনের 
কড়াকড়ি হয়েছে-_সে সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেছেন যে প্রজারা বুঝতে পারে না__ 
তাদের হাড়ির হাল দেখেও-_জমিদার কোন হিসেবে তাদের ওপর খাজন৷ বৃদ্ধির 
দাবী করে। প্রজার কাছে জাঁমদারি অত্যাচারেরই আর এক রূপ। তাই তার৷ সংঘবদ্ধ 
হয়েছে এই দাবী প্রণের বিরুদ্ধে। অথচ জাঁমদারের পক্ষেও যুস্তি আছে । সে হল 
জাঁমতে ফসলের পাঁরমাণ বৃদ্ধি এবং ময়ুরাক্ষীর বাঁধের দ্বারা বন্যা রোধ ও জমিতে 
জলসেচনের সুবিধা করেই উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এই বাধ জাঁমদারদের 
চেষ্টাতেই গাঠিত। কিস্তৃ প্রজারা জানে তারাই বাধ তৈরী করেছে এমন কি বহু 
চাষী প্রজাকে ধরে এনে মজুরের কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। অবশ্য ইদানিং 
প্রজার ওপর গায়ের জোর খাটানোর আইন নেই। তাই জামদাররা মুচী বাউরী 
প্রভৃতি 'নয্নশ্রেণীর প্রজাদের দিয়ে বেগার খাটানোর ব্যবস্থা বলবৎ রাখছে। তাদের 
মজুরকে জমিদাররা তাদের বসতবাটির খাজনা হিসাবে দেখিয়েছে সেটেলমেন্ট 
রেকর্ড অব রাইটাস্‌। 'ভিটার খাজনা বৎসরে তিনাট নজর-তার একটি বাধ 
অপরটি চীমণ্ডপ এবং তৃতীয়টি জমিদারের নিজের বাড়ীর জন্য । 

অতএব কেবল সোজাসুজি পীড়ন নয় আইনের ফাকগুলিকেও যে জমিদার- 
শ্রেণী স্বার্থ সাধক ও প্রজাশোষণের বিভিন্ন উপায় দিয়ে প্রণ করে নিয়েছে। 
যার ফলে সমস্ত আইন ব্যাপারটাই একটা প্রহসনে দাড়িয়ে গেছে এবং প্রজার 
অধিকার ও অভাব কোনভাবেই স্বীকৃত ঝ৷ লাঘব হয় নি জনিদারের ক্ষমতাই শুধু 
নানাভাবে বাঁদ্ধ পেয়েছে, সামস্তপ্রথার এই দিকটি তারাশঙ্করের লেখনীতে চমৎকার 
ভাবে আলোচিত হয়েছে । এবং তারই আঁনবার্ধ ফলবূপে জাঁমদার-প্রজা সংঘর্ষ 
যে অবশ্যস্তাবী সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। তবে পণগ্রামে এই প্রজা 'বক্ষোভের ফল 
আঁনশ্চিত এবং পাঁরিণামে প্রজাদের পক্ষেই অমঙ্গলকারক। উপন্যাসে এই- 
জাতীয় প্রশ্নে অনেকের চিত্ত দিধাগ্রস্তরূপে দেখানো হলেও পণ্গ্রামের শেষ 
পর্যায়ে এই বিক্ষোভ সম্পূর্ণানস্ষল মনে হয় না এবং বাস্তব জীবনেও আমর৷ দেশের 
ইতিহাসে এই সামন্ত প্রজা সংঘর্ষের নজীর দেখোছি সারা ভাক্লিতবর্ষের বিক্ষিপ্ত ঘটন।- 
বলীতে। | 

বাঁজ্কমচন্দ্র ১২৭৬-এর দুভিক্ষের পটভূমিকায় সংঘটিত যে সম্ম্যাসী বিদ্রোহের 
রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন ঠার আনন্দমঠ উপন্যাসে তারও মূলভিন্তি ছিল এই 


১৪৪ বাংলা লাহত্যে সামস্ততান্ত্রক "চস্তাধারা 


জাতীয় সংঘর্ষ অর্থাং জামদারের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের প্রথম সূচনা যার পরিণতি, 
আজকের জমিদারি বিলোপ ব৷ উচ্ছেদের পথকে মসৃণ করেছে। কিন্তু জমিদারি 
প্রথা ভেঙ্গে পড়লেও এবং আইনতঃ উচ্ছেদ হলেও কি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে ? 
সেই রন্তধারা বাঁণক ও মালিক জীবনের মধ্যে দিয়ে শোষণ চালিয়ে চলেছে ॥ 
কাজেই শোষণ আজও শেষ হয় ন। 

কেবল বাংলাদেশ নয় ছিয়ান্তরের মন্বস্তরের মত দুর্ভিক্ষ সারা ভারতের নান! 
প্রদেশেও সংঘটিত হয়। এই সকল দুভিক্ষের কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যের 
অভাব ছিল না_ছল বিভিন্ন চক্রান্ত। করবৃদ্ধ, দারিদ্যু এবং অন্যায় শোষণ। 
তার দ্বারাই দেশের মধ্যে কৃত্রিম দুভিক্ষ সৃষ্ট করা হয়েছিল। এবং এই সকল 
দ্ভিক্ষের ফলে যে কৃষক বিদ্রোহের আগুন দিকে দিকে জ্বলে উঠেছিল তার 
মধ্যে ছিল মাদ্রাজের রুম্পা "বিদ্রোহ, উীঁড়ষ্যার খোন্দ বিদ্রোহ ( ১৮৬২-৯৪ ), 
কেওঞজর বিদ্রোহ (১৮৯১), মোপলাচাষীর সংগ্রাম (১৮৭৩-৯৬ ), ছোট- 
নাগপুরের কোল বিদ্রোহ (১৮৫৭-১৯০০), মুণ্ডা বিদ্রোহ ( ১৮৯৫-১৯০০ ), 
সারা উত্তর ভারতব্যাপী ওয়াহাব বিদ্রোহ। এবং তারই প্রবাহে বাংলা-আসামের 
নানা অণ্চলে বাভন্ন বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। বাংলাদেশের নীল বিদ্রোহ (১৮৬০- 
৬১), সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে মহাজনী শোষণ ও জাঁমদারী উৎপাঁড়নের 
বরুদ্ধে কৃষকশ্রেণীর সংঘবদ্ধ সংগ্রাম । এরও আগে ১৮৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সাওতাল 
পরগনা ও বঙ্গদেশের পাশ্চম্তা্চল জুড়ে সাঁওতাল কৃষকদের ব্যাপক বিদ্রোহ দেখ! 
যায়। প্রথমে এই বিদ্রোহ মহাজন ও জমিদার গোষ্ঠীর 'বরুদ্ধে বিদ্রোহরূপে দেখা 
যায়ঃ পরে অবশ্য তা সাঁওতাল জাতির স্বাধীনত৷ সংগ্রামে পরিণত হয়। 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে যে সাঁওতাল বিদ্রোহের উল্লেখ 
আছে ত৷ বীরভূমে সংঘাঁটত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ সেই ইাতহাস বিখ্যাত 
সণওতাল বিদ্রোহ । এর নায়কত্ব গ্রহণ করোঁছলেন প্রান্তন জমিদার সোনেশ্বর 
চক্রবর্তাঁ। রামেশ্বরের পিতা যার নাম সণওতালরা আদর করে 'দয়োছল রাঙা- 
ঠাকুর। রায়হাটের প্রাচীন জামদার বংশের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক সঙ্বন্ 
স্থাপিত হলেও জাঁমদারের বিরুদ্ধে সণওতালদের বিদ্রোহী করে তোলার নেতৃত্ব 
[তিনিই িখোঁছলেন। সে বহ্‌কালের ইতিহাস। তবুও এখনও সাওতালরা সে 
কথা ভোলে নি। রাঙাঠাকুরের নাতি রাঙাবাবু তরুণ আহনের মধ্যে তারা সেই 
পরমীপ্রয় মানুষাঁটর সন্ধান পেয়েছে। আঁহনও তাদের ভালবাসার মধ্যে নিজেকে 
ফেলেছে হারিয়ে । তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে জাড়ত হয়ে জাঁমদার ইন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে 
তাদের মাতিয়ে তুলেছে। 


তারাশঙ্কর ১৪৫ 

প্রাচীন জমদার বংশগু'ল ক্রমশঃ বহুধা 'বভন্ত হয়ে পূরগৌরব ও সম্পদ 
হারায় ঠিকই কিন্তু তাদের দন্ত ও অহমিকা হাস পায় না এবং 1বিভিম্ন শরিক ও 
প্রীতবেশী জমিদারদের মধ্যে বিরোধ ও দলাদল লেগেই থাকে । কোনও কিছু 
উপলক্ষ্য করে মাঝে মাঝে সে বিরোধ আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে। তারই একটি, 
নিখু' চিনররূপ 'কালিন্দী'। দুরন্ত নর্দীর বুকে নতুন জেগে ওঠা চর নিয়েই বাভন্ 
শরিকের মধ্যে বিরোধের প্রথম সূন্রপাত। এ চর কার ? প্রত্যেক জামদারেরই দাবা 
চর তার সীমানায় উঠেছে অতএব এ চরের উপর তারই আঁধকার। 

এই আঁভশপ্ত চরই সমগ্র কাহিনীর পটভূমি বা কেন্দ্রভৃমিও বলা চলে । এই 
চরকে কেন্দ্র করে কেবল জমিদারে জাঁমদারে সংঘ নয় জাঁমদার-্রজা এবং কল 
মাঁলকের সঙ্গে জামদারের সংঘাতের চিত্র দেখানে। হয়েছে । মানাঁসক ব্যাধিপ্রস্ত 
রামেশ্বর চক্রবর্তীর বর্তমান জীবন সমগ্র কাহনীতে ধূসর প্বইতিহাসের রহস্যময় 
রোমা সৃষ্ট করেছে মান্র; এবং সেই সঙ্গে রায়বংশের সঙ্গে চক্রবর্তী বংশের নুতন 
সম্পর্কের একটি রেখাচিন্র অঙ্কন করেছে। মহীন অহীনের প্রাত ইন্দ্র রায়ের 
দুর্বলতার মূল কারণ রাধারাণীকে কেন্দ্র করেই। রামেশ্বরের মানসিক ব্যাধির 
মূল কারণ সেও এ রাধারাণী। মহীনের কারাবাসের কারণও রাধারাণীর সূত্র ধরেই । 
1কস্তু সোঁটই কাঁহনীর একমাত্র বন্তব্য নয়। কারণ 'কালিন্দী' উপন্যাসে চরকে 
কেন্দ্র করে জাঁমদারি চরিত্রের 'বাঁভন্ন দিকই বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 

রায়হাটের জমিদারদের বহুবিভন্ত জাঁমদার ও তাদের বর্তমান আয়ের একা: 
সুস্পষ্ট হিসাব তারাশঙ্কর দিয়েছেন। “রায় বংশের বর্তমানে একশত পাঁচজন 
শ'রক, বাকী খাজনার মোকদ্দমায় জামদার পক্ষীয়গরণের নাম িখিতে তিনপৃষ্ঠা 
কাগজ পৃণ হইয়। যায় ।” 

এই বংশেরই অন/তম শরিক হরিশ রায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি 
িলখেছেন “সমগ্র রায় সেজতরফের এক আনা অংশের অর্থাৎ ষোল আনা সম্পত্তির 
এক পয়সা রকমের মালিক হলেন হরিশ রায়।” এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্করেরই 
সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার গল্প মনে পড়ে। 

হরিশ রায়ের চরিন্রে প্রাতিফালিত ভাঙনোম্মুখ সামস্ততন্ত্রের বিশেষ চেহারা 
পনয়ে তারাশঙ্কর যেন একটু শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন। “এই এক পয়সা 
পারমাপ জমিদারির অংশ লইয়া ভদ্রলোক অহরহই বাস্ত এবং কাজ লইয়া মাথা 
ঠাহার তুিবারও অবসর থাকে না। 'তাঁন কাগজের পর কাগজ তৈয়ারী করিয়া 
চলিয়াছেন। জাঁমদারির এককণা জমি যদ কেহ আত্মসাতের চেষ্টা করে তকে 
ঠাহার আগনার মত কাগজে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাতাবস্ব পাঁড়বেই |” এই সম্পর্কে 

১০ 


১৪৬ বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


হরিশ রায়ের গাঁবত উন্তি-_“নবাব মুশিদকুলি খার আমল থেকে নক্সা, জমাবন্দী 
জাঁরপ, খাঁতয়ান, জমাওয়াশীল বশাঁক সব আমার কাছে। কি বলব, পয়সা 
তেমন নাই হাতে তা নইলে, চাক চান্দী লাগিয়ে দিতাম আমি।” জাঁমদারী 
কাজে ব্যবহৃত আরবা ফারসী শব্দ গুলির সুষ্ঠ: ব্যবহার তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন। 

সামাগ্রক আয়ের হিসাব দিতে গিয়ে লেখক বলছেন-_“আয়ের 'দিক দিয়া 
বাৎসরিক পাচশত টাকার আয় বড় কাহারও নাই। কেবল ছোটবাড়ী আজ 'তিন- 
পুরুষ ধরিয়া এক সন্তানের বিশেষত্বের কল্যাণে এখনও উহারই মধ্যে সমৃদ্ধিপন্ন। 
ইন্দ্রন্দ্র রায়ের বাৎসাঁরক আয় দেড় হাজার হইতে দুই হাজার হইবে ।” 

রামেশ্বর চক্রবতাঁ অপেক্ষা ইন্দ্র রায়ের আয় কম হলেও জমিদারি মেজাজ ও 
প্রতাপ তার দোর্দও। তার কারণ অবশ্য প্রাতিদবন্দ্রী রামেশ্বরের অসুস্থতা । ইন্দ্র- 
রায়ের চাঁরল্লে জমিদারসুলভ দাস্তকতা ও প্রভূত্ব পরায়ণতা [বিশেষভাবে 
পরিস্ফু১ট । অপর দিকে রামেশ্বরের দুই পুন্ন অহীন্দ্র ও মহীন্দ্রকে তারাশঙ্কর 
শুবপরীত ধর্মী উপাদানে গড়েছেন । মহীন্দ্রের তেজীস্বতা, ক্লোধপরায়ণত, ক্ষমতা- 
লোভ জমিদার নীলরন্তের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে । মা সুনীতির (সুনীতির 
সঙ্গে ধান্রীদেবতার জ্যোতির্ময়ী চরিত্রের সাদৃশ্য এবং শিবনাথে অহীন্দ্রের সাদৃশ্য 
লক্ষনীয় ) আদর্শবাদ এবং নিবিবাদী মনোভাব তাকে স্পর্শ বা বিচালত তো৷ করেই 
না উপরস্ত আভিজাত্যের অহমিকায় মায়ের সম্পর্কে সে অবজ্ঞাসূ্চক মনোভাব 
প্রকাশ করতেও দ্বিধা করে না__যখন সে নায়েব মজুমদারকে বলে--“ভয়টা তার 
(সুনীতির) খুবই বেশী। জমিদারী ব্যাপারটাই হুল ওর কথা বাপেদের 'তিন- 
পুরুষ হল চাকরে।” 

কালিন্দীর চর দখল নিয়ে ইন্দ্র রায়ের অনুগৃহীত ব্যান্ত ননী পালকে মহীন 
হত্যা করল। সামীয়ক উত্তেজন৷ বশে । কিন্তু এর মূলে কি কেবলই 'িমাতার 
প্রীতি বা বংশের প্রাত অপমানের প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত ছিল ? মামলায় 
সরকারী উাঁকলের যুন্তির মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর আঁতি সহজেই সে প্রশ্নের সমাধান 
করেছেন। সরকারী উকিল আঁত সহজেই বিচারক ও জুরীগণের কাছে প্রমাণ 
করলেন যে, হত্যাকাণ্ড মায়ের অপমানে আহত পুন্রের সামায়ক ক্রোধ ও 
উত্তেজনা বশতঃ ঘটে 'ন-_এর পেছনে সুিরম্থায়ী জামদারি দণ্তই প্রকাশিত- 
জঁমদার ও প্রজার মধ্যে চিরকালের বিরোধ একটি ছুতায় আত্মপ্রকাশ করেছে 
মাত। উদ্ধত জামদারপুত্র এই তেজস্বী প্রজাটিকে, দণ্মুণ্ডের কর্তা হিসেবেই 
হত্যা করেছে। সরকারী . উাঁকলের প্রমাণ মেনে নিয়ে মূতিমান উগ্রতার মত 
িঙ্গল চক্ষু মহীন্দ্র খন বলে উঠল “হ্যা, উদ্ধত প্রজা হিসাবেই তাকে আমি গুলি 


তারাশঙ্কর ১৪৭ 


করে মেরেছি।” তখন সরকারী উাকল মন্তব্য করল «দেখুন দেখুন আসামীর 
মৃত্তির দিকে চেয়ে দেখুন প্রাচীন আমলের সামস্ততান্রক মনোভাবের জ্বলন্ত 
বীনদর্শণ |” 

কথাটা মিথ্যা নয়। তবে সামন্ততান্তরক মনোভাব কেবল প্রাচীনকালে 
কেন আধুনিক কালেও একইভাবে বিদ্যমান । নানাবিধ শোষণ কার্ষের মধ্য 
দিয়ে সে অত্যাচার প্রকাশ পেয়েছ। হত্যাকাণ্ড তো প্রত্যক্ষ ঘটনা । ইন্দ্র রায়ের 
গোপন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সামস্ততগ্ত্রে অত্যাচারের আর এক দিক 
তারাশঙ্কর বর্তমান উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন । 

জাঁমদার ইন্দ্ররায় মোটা সেলামী ও খাজনার বিনিময়ে চরাবাল ও সেখানে 
প্রজা কবুলাঁত করতে দৃঢ় সংকষ্প। প্রজাদের মধ্যে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে যে 
ধরনের জালজুয়াচুঁরি ও অত্যাচার চলত ইন্দ্র রায়, মজুমদার, শ্রীরাম, নবীন বাগদী 
এদের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর তারই দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সেইসঙ্গে সহজ সরল 
দাঁরদ্রু চাষী ও প্রজারা চিরকাল ক ভাবে উলুখড়ের মত রাজায় রাজায় বিরোধের 
1শকার হয় তারও চমৎকার নজীর রেখেছেন। জমিদাররা অজ্জমুখ প্রজাদের 
কাছ থেকে টিপসই 'দিয়ে তাদের কাছ থেকে মোটা খাজনার বন্দোবস্ত করে 
তবেই জাঁমতে কবুলাতি দেয় এবং মোটা মুনাফা জমিদারের ঘরে আসে, তারই 
দৃষ্টান্ত সাওতাল প্রজ। রংলাল প্রভৃতি । জমি বাবদ টিপসই 'দিয়ে বেশী টাকা 
1লা খয়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলে তাদের সঙ্গে । কমল মাঝির নাতনীর কাছে যখন 
জাঁমদারের এই কারচুপি ধরা পড়ে যায়__তখন ইন্দ্র রায় হেসে ব্যাপারটাকে লঘু 
করে দেবার চেষ্টা করেন। 

প্রজারা সকলেই ভাগচাষী। ভাগের জাঁমকে শ্রমজলে তারা শস্যশ্যামলা 
করে তোলে । 'কন্তু সেই কয় পুরুষের মাটি থেকে তাদের উচ্ছেদ করতে 
'জাঁমদারের ন্যায়বোধে বাধে না। প্রজাদের মধ্যে জামাঁবালর নামে জাঁমদার যে 
1নজের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখে- প্রজা ব৷ ভূমির স্বার্থ নয়-_তার হীঙ্গত 
কাঁলন্দীতে আছে। র 

কেবল বহুধা 'িভন্ত হওয়ার জন্যই নয় এই শোষণনীতির জন্যই আঁধকাংশ 
জামদার প্রজার কাছে শণু স্থানীয় হয়ে উঠত-_অবশ্য তাদের সেই চেতনা 
জাগ্রত করার জন্য কিছু নেতৃত্বেরও প্রয়োজন 'ছল। 

যে, ঘ্লেহ ভালবাসায় সরল চাষীদের হৃদয় জয় করে তাদের আপনার হয়ে 
উঠত, তাকেই তারা দেবতার স্থানে বসাত। অহীন্দ্র প্রজার কাছে সেই দেবতুল্য 
মানুষ । চর চক্রবর্তীর সীমানায় নয় জেনেও তারা বলে রাঙাবাবুকেই তার! 


১৪৮ বাংলা সাহত্ে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


খাজন। দেবে, রাঙ্গাবাবুই তাদের জমিদার, অথচ এই সরল যুক্তি বাস্তবে কোনও মূলচ 
পায় না, এইখানেই দ্রাজেড। আইনের কাছে আবেগের কোনও পাম নেই ॥ 
জাঁমতে যে ফসল ফলায় জমি তার নয় জমি জামদারের-_-তাও সেই জমিদারের নয়, 
_ যে প্রজার সুখদুঃখের ভাগীদার হয় ॥ অত্যাচার এবং শোষণই হয়তো জমিদারিত্বের, 
অন্যতম সংজ্ঞা । অথবা জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হলে হয়তে প্রজার কল্যাণ 
বা প্রজাস্বার্থ দেখা সম্ভব নয়, তাই যারা জমিদার তারা হয় শোষক । আর যারা প্রজা। 
হিতৈষী-_তারা জাঁমদারবংশে জন্মালেও খাঁটি জমিদার হতে পারে না-_যেমন৷ 
হতে পারে নি ধানীদেবতার ?শবনাথ, তেমাঁন কাঁলন্দীর অহীন্দ্র। অথবা তারই 
[পিতামহ সোমেশ্বর চক্রবরা। সে ছিল বিদ্রোহের নায়ক। 

কালিন্দীতে কেবল সামস্ততনত্রেরে অবক্ষয়, শারকী বিরোধ, জমিদার- 
প্রজ। সংঘর্ষ, জামদার চরিত্র এবং জমিদার শোষণের চিন্ই আঁজঙ্কত হয়, 
?ন- এখানে আধুনক কালের আর এক বাস্তব সত্য প্রতিফলিত সে হল 
বলীয়মান সামস্ততপ্ত্রেরে আথিক দুরবস্থার সুযোগে মহাজনী বা ব্যবসায়ী অর্থাৎ, 
বাঁণকতন্ত্রের সূচনা । ্‌ 

কাঁলন্দীর চরে চিনির কল বসানো এই 'নিয়ে যে শারকী লড়াই দেখা। 
দিল তারই সুযোগে কিভাবে পুর্ণজবার্দী ব্যবসায়ীরা আপন আপন সুবিধা করে 
নিয়েছে তার দৃষ্টান্ত এ কাহিনীতে রয়েছে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ক্লমে ভেঙে, 
পড়েছে। বাঁণকের কাছে জমি বাল করে বা জমি পত্তন 'দিয়ে জমিদাররা। 
ক্রমশঃ সহরমুখী হতে থাকে । এইভাবেই দলাদলির ফলে সামন্ততন্ত্র ক্রমশঃ 
বাঁণকতন্ত্রের কাছে নিজেদের 'বাঁলয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কালন্দীর চর, 
স্বার্থের প্রয়োজনে প্রজাদের মধ্যে বালি বন্দোবস্ত করার চেষ্টায় যে রত্তান্ত 
ইতিহাস গড়ে উঠোছল-_তার চরম পাঁরণাঁতি ঘটল চিনির কলের মালিকদের 
জোর জবরদস্তি করে চর দখল করার ঘটনায় । মামলায় জমিদার পক্ষের 
পরাজয় ঘটল । কলের মালিক মোটর লাঙল চালিয়ে চর দখল করল। 
কলওয়ালা 'বিমলবাবু। তারা হালে বন্দোবস্ত কর৷ চাষীদের জাম পর্যস্ত দখল 
করে নিচ্ছে। ইন্দ্র রায় শেষবারের মত চাষীদের সমবেত হবার জন্য ডাক 
দিলেন জাঁম দখলের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াতে। কিন্তু নিবোধ চাষীর৷ ইতিপ্বেই 
নায়েব মজুমদারের খপ্পরে "পড়ে শেষ সম্বল পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। চরের 
জাম বন্দোবস্ত করে দেবার নাম করে সেলামী বাবদ তাদের বাপু সম্পন্তি, 
বন্ধক নিয়ে দলিল করে নিয়েছিল মঞ্জুমদার । বলেছিল চরের জাম বন্দোবস্ত 
হয়ে গেলে এ দলিল ফেব্রত গিয়ে চরের জাঁম বন্ধাক দিয়ে দালিল করে দিতে, 


তারাশঙ্কর ১৪৯ 


হবে কিন্তু এখন নতুন দলিলে সই করিয়ে নিয়ে বলেছে_ বন্ধক নয় জমি 
বকর হয়ে গেল-_এ দালল কবল! দলিল: । সে দ্রালল রেজেয়ীও হয়ে গেছে 
নইলে সাবেক বন্ধকী দলিল তারা ফেরত পেত না? 

ইন্দ্র রায় রুদ্ধ আরলোশে ফু'সতে লাগলেন। কারণ প্রথমেই যখন ইন্দ্র সাওতাল 
প্রজাদের টিপছাপ দিয়ে কবুলতি লিখে দিতে বলেছিলেন, তারা রাজী 
হয়ান। কাঁলন্দীর চরকে তার! ইন্দ্র রায়ের জমিদারী বলে মানতে চায় 'নি 
_তাই কান্ত কিস্তি খাজন দিয়ে কবুলতি লিখে 'দিতে তারা স্বীকৃত নয়। 
তাদের মতে চর রাঙাবাবুর অর্থাং চক্রবর্তীদের। অতএব তার খাজনা তাদেরই 
দেবে। 

তাই আজ এই 'ির্বোধ অথচ কুটমৃতি অপদার্থ চাষীগুলোর ওপর ইন্দ্র রায়ের 
ক্রোধের সীমা রইল না। লেখকের মন্তব্য “তাহার জমিদার-মন হতভাগোর 
নিরুপায় দিকটা দেখিতে পাইল না 1” 

সেই শোষণমূলক সামস্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দিকে দিকে যে নতুন সমাজব্যবস্ছার 
আদর্শ জেগে উঠছে-__রুশ দেশ তার জম্মভঁমি। আধুীনক কালের জমিদারতনয়-_ 
অহীন্দ্রও সেই শোষণহীন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে । উমার মুখ দিয়ে জহীন্দ্রের 
আদর্শ তারাশঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় এক জায়গায় ব্যস্ত করেছেন। সুনীতির প্রশ্নের 
উত্তরে উমা বলেছে_ 

«এরা চায় মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনও ভেদ থাকবে না। জমি ধন সব 
সমানভাবে ভাগ করে নেবে। সেইজন্যে তারা বিপ্লব করে এ রাজস্ব উল্টে 
শদতে চায়।” 

উমা অহান্দ্রেরে একটি বিশেষ আঁভব্যন্তকে সোঁদন অকপটে প্রকাশ করে 
ফেলোছিল। তার কথায় বলা যায় সাওতালদের চরের জাঁম কেড়ে নেওয়ার পর 
তরা একদিন ভোর রাত্রে চর থেকে উঠে চলে গেল। “তান [ অহীন্দ্র] 
বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেন । সৌঁদন আমায় বলেছিলেন এ পাপ আমাদের 
পাপ। পুরুষ পুরুষ ধরে এই পাপ আমাদের জমা হয়ে আসছে। কলের মালিক 
একা এর জন্য দায়ী নয়। এই পাপের প্রায়শ্চন্ত আমাকে করতে হবে।” 
[ সাম্প্রাতক উপন্যাস বিমল মিত্রের আসামী হাজিরের নায়ক সদানন্দ চারবের সঙ্গে 
এর ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয় ] সুতরাং দেখা যায় 'গণদেবতা' 'পণ্গ্রাম” 'কালন্দী' ও 

১। কবলা-দজিল-_বিকয়পন্র বা খারদ 'বক্ুয়ের দলিল 


ই। কবৃলাত- প্রজা পাট্টার অনুরূপ সর্তে যে কাগজে লিখিয়া জামদারের নিকট খাজনা 
দিবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। 


১৫০ বাংলা সাঁহত্যে সামস্ততান্রক চিন্তাধার৷ 


ধান্ীদেবতায় একদিকে সামন্ততান্ত্রক ব্বচ্ছা ও অপরদিকে তার বিরুদ্ধে সাত 
গরণাবক্ষোভ ও ব্যান্ত বিক্ষোভ প্রবলতর হয়ে জামদারিপ্রথা উচ্ছেদের সম্তাবনাময়তাকে 
স্পষ্ট করে তুলেছে । শুধু জমিদারি চরিত্র ও শোষণ নীতির চেহার৷ নয়_ বিভিন্ন 
ভূমি সংস্কার ও প্রজা স্বত্বাধিকার আইনের ভ্রুট-বিচুুতির সমালোচনাও তিনি 
করেছেন এবং সেই সঙ্গে শোষিত মানুষের নবজাগ্রত চেতনা ও তার জয়যাণরা, 
সামস্ততন্ত্রের যে অবক্ষয়কে অবধারিত করে তুলেছে, তারও স্পষ্ট আভাস তিনি, 
রেখেছেন। এই হিসাবে তারাশঙ্করের উপন্যাসে সামন্ততত্ত্রেরে একালের রূপই, 
প্রাতফিত আমরা বলতে পারি । 

উপন্যাসের মত, বািভন্ন ছোটগপ্পেও তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্রের রূপরেখা অঙ্কন; 
করেছেন। গ্ল্পসঙ্কলনের অন্তর্গত রায়বাড় ও জলসাঘর, সাড়ে-সাত- 
গগ্ডার জাঁমদার ইত্যাদি অপর ছোটগল্পে 'নঃ্সার সামন্ততন্ত্রেরে গধোদ্ধত 
আচরণের পিছনে যে সুগভীর বিষাদ বাম্প জমে থাকে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন 
তারাশজ্কর। বহুধাবভন্ত, প্রায় অবলুপ্ত জমিদারদের মধ্যে বর্তমানে যে কি অন্তঃ- 
সাঁললা বেদনা ধার৷ প্রবাহিত-বাইরের জঁকিজমকে অন্দরের দৈন্য চাপা দেবার চেষ্টা 
করেও তার দীনতা চেপে রাখা যায় না। অবশ্য বাইরেও আর সে জাঁকজমকের 
ওজ্জবল্য নাই। সবই বিবর্ণ, মালন রং চটা। কারণ অর্থাভাব, ধুলমিন পুরান 
জাজিম্‌, তাঁকিয়া আর ঝাড়লষ্ঠনে রিস্ততা আরও যেন প্রকট হয়ে ওঠে। শুন্যগর্ভ 
জমিদার যখন প্রাচীন এঁতিহ্যের মলিন জীর্ণ অবশিষ্ট বন্তুসম্পদ দিয়ে পুরানো 
ঠাঁট বজায় রাখার চেষ্টা করেন তখন বর্তমানের অভাবটা যেন আরও বেশী করে 
চোখে পড়ে। : 

রায়বাঁড় জমিদারের দোর্দও প্রতাপের কাহিনী জলসাঘর তারই 'বিলীয়মানতার 
সাক্ষী। এই দুই গল্পে সামন্ততদ্ত্রের সেকালের গৌরবময় অধ্যায় ও একালের 
অবক্ষয়ের চিন্ন পাশাপাশি ফুটে উঠেছে। 

রায়বাড় গল্পের রাবণেশ্বর রায় রায়বংশের চতুর্থপুরুষ। এই বংশের 
প্রাতিঠাত বা আঁদপুরুষ ভুবনেশ্বর রায়। রায়বংশের একটি ধারাবাহিক পরিচয় 
দিতে গিয়ে জলসাঘরে তারাশঙ্কর লিখেছেন “তিনপুরুষ ধরিয়৷ রায়ের করিয়া - 
ছিলেন সয়, চতুর্থপুরুষ করিয়াছিলেন রাজত্ব । পণ্চম ও ষষ্ঠপুরুষ করিলেন 
ভোগ ও খাণ, সপ্তমপুরুষ বিশ্বন্তরের আমলেই রায়বাঁড়র লক্ষী সে ধাণ সমুদ্র 
তলাইয়৷ গেলেন। বিশ্ব্তর ' লক্ষমীহীন দেবরাজের মত শুধু বাঁসিয়৷ বসিয়। 
দেখিলেন।” 

এ কেবল রায়বংশ নয়- সকল সামম্তবংশেরই ক্রমপরিণাঁতির চিন্ন। বাক 


তারাশঙ্কর ১৫৬৯ 


রাজস্থের দায়ে জমিদারির মামল! প্রীভি কাউন্সিল পর্যস্ত উঠত। এবং 'প্রীভ 
কাডীব্দলের বিচারে সমস্ত ভূসম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়তেন জামদাররা । 
কেবল বাঁড়ঘর ও লাখেরাজের কাম্নেমী বন্দোবস্তটুকু১ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট 
থাকত না। অর্থ ও প্রাতিপান্ত হারিয়ে কেবলমান্র পুরানো স্মৃতি ও আভিজাতোর 
মোহকে আঁকড়ে থাকার যে ক বেদনা_-আইনতঃ, জামদারি উচ্ছেদের আগেকার 
জাঁমদার শ্রেণীর শোচনীয় অবক্ষয়ে তারই প্রমাণ পাওয়া যায় । তবু জীর্ণ ফাটলধরা 
রায়বাঁড়র নাম এখনও 'রাজবাড়ী, । শ্রীহীন বিশ্বস্তর এখনও রায় হুজুর। 

জলসাঘরের প্রথম গম্প রায়বাড়ীতে সেকালের দোর্দও প্রতাপ জমিদার 
রাবণেশ্বর রায়ের জমিদারি শাসনের ইতিহাস বণিত। সময়টা সিপাহী বিদ্রোহের 
পরবতাঁকাল । অর্থাৎ বিদ্রোহের আগুন নেবে নি তখনও | দেশে দুরধর্য 
মানুষের তখনও উত্তেজনার শেষ হয় নি। দেশে রাবণেশ্বরের মত প্রতাপশালা 
ভূষ্বামীদের প্রাধান্য তখনও সবজন স্বীকৃত। বিশেষ ভূখণ্ডের আঁধকার নিয়ে 
জমিদারে জামদারে লড়াইও 'ছিল দৈনান্দিন ব্যাপার। তবে ক্ষুদ্রু ভুস্বামীরা 
পরিণামে বৃহৎ জাঁমদারের কাছে হার মানেন। ছান্রশখানি গ্রামসমান্থত হুদ্দা 
শ্যামপুর বিভিন্ন জমিদারের মধ্যে হাত বদল হয়ে শেষ পর্যন্ত কিভাবে রাবণেশ্বর 
রায়ের হস্তগত হল এবং তার থেকেই বিরোধ । রায়বাড়ীর ট্রাজডিও সেই সঙ্গেই 
নেমে এল। হুদ্দা শ্যামপূুরের শেষ জাঁমদার আক্লোশ বশতঃ রাবণেশ্বর 
রায়কে ডেকে পত্তন বিলিইং করলেন। রায় তার ই্টদেবী কালীমাতার 
সেবায়েত দ্বরূপে সম্পত্তি পত্তানি গ্রহণ করলেন। 

কিস্তু সেই হুদ্দা শ্যামপুরের লোকের৷ তাদের আক্লোশ মেটানোর জন্য গোমস্তাকে 
পুড়িয়ে মারায় জমিদার চরম প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলেন, গৃহিণী ব্জরানী 
নিষেধ করলে তার উত্তরে রায় বলেন--গন্ী, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। 
শ্যামপুরের প্রজারা আমার মাথায় পা দিয়েছে।” 

গৃহিণী উত্তরে বলেন-_“আমার বাবাও তো৷ জমিদারি শাসন করেন 1” 

হেসে রায় কর্তা বলেন “বৈষবী মতে। কিন্তু আমরা শান্ত 'গন্মী। তোমার 
বাপেদের সঙ্গে আমাদের মতে মিলবে না । দেখলে তে৷ সেপাই হাঙ্গামা কোল্পানী 
কেমন করে শাসন করলে ।॥” 

রায়কর্তার পুরুষোচিত দৈহিক গঠন তার প্রচও আত্মাভমান এবং দুবার 


১। কায়েমণ বন্দোবন্ত-_চিরচ্ছায়ী বন্দোবস্ত 
ই। পত্তান বালি _প্রজা বন্দোবস্ত 


১৫২ বাংল সাহত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


প্রাতশোধ পরায়ণত যেমন জামদার চাঁরন্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অন্যাদকে রায়- 
বাড়ীর এশ্বর্,, আড়ম্বর ভোগ, সচ্ছলতা, প্রকাণ প্রাসাদের আভিজাত্য, চকিলানো 
মজালিসঘরের বিলাস বাহুল্য-_সেকালের ' সামন্তশ্রেণীর প্রভাব ও প্রতাপ এবং 
শোখাীন মেজাজের প্রতীক হয়ে উঠেছে। 

রায়বংশের প্রাত কেবল রায়বাড়ীরই যে মমতা তা নয়- সমস্ত প্রজার 
সকলেই চেয়েছে রায়বংশ অক্ষু্ন থাকুক । স্ত্রীপুত্র বিরহিত রায়কর্তার শৃন্যজীবন 
অদেরই সদিচ্ছায় তাই আবার পূর্ণ হতে পেরেছিল পুনবিবাহ ও বংশরক্ষার 
মাধ্যমে । রায় পরিবারের গুদার্য ও মহত্ব তাদের আরও প্রভাবশালী করে 
তুলেছিল। অত্যাচারের সময় 'যাঁন হতাহত জ্ঞানশূন্য _আবার মুহূর্তের বৈরাগ্যের 
ফলে তিনি সেই প্রজাদেরই ক্ষাতপ্রণের জন্য সমস্ত সঞ্চিত ভাণ্ডার উজ্জার করে 
দিতে উদ্যত হয়েছেন। অত্যাচার এবং দাক্ষিণ্য, শোষণ এবং ক্ষম৷ সেকালের 
বহু জামদার চারন্রই এই দুই 'িবরোধী গুণের সমন্বয়ে প্রজাদের কাছে যুগপৎ 
ভীতি ও শ্রদ্ধার পান্র হুয়েছিলেন। রাবণেশ্বর চাঁরন্লে তারাশঙ্কর জাঁমদার চরিন্রের 
সেই মহামাহিম প্রতাপান্বিত রূপ চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। কিন্তু 
তার পরেই জলসাঘরে আর এক হত গৌরব জমিদার চীরন্ন তার যথার্থ বাস্তব- 
চেহারা নিয়ে ধর! 'দিয়েছে। রায়বংশের শেষ প্রদীপ বিশ্বস্তর রায়। শেষ-_ 
কারণ বিশ্বস্তর রায়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলেই লোকাস্তরিত। সেই প্রকাণ্ড জীর্ণ 
প্রাসাদে “তান শুধু একা নন-__অন্তরে ও বাহরে সম্প্ণ নিচ্ঘ। ধন জন সব 
গিয়েছে । আছে শুধু শূন্য জীর্ণ কঙ্কালসার প্রাসাদ । নুদ্ধদুয়ার জলসাঘর, 
লোহার সিন্দুকে মৃত৷ স্ত্রীর অলঙ্কারের বাক্স-_তাতে অবশিষ্ট আছে কেবলমান্ত 
সাতপুরুষের বধুবরণের মাঙ্গালক সামগ্রী-একটি 'সীথ-_ আর কয়েকথানি মোহর 
তার কয়েকখানি রায়াগল্ীর আশীবাদের মোহর, অন্যগুল মহাল থেকে প্রাপ্ত 
নজরানার মোহর--সেগুল রায়গিল্লীকে উপহার 'দিয়েছিলেন। 

আর আছে এই বংশের অতীতের শোর্য-বীর্ষের সাক্ষী টস আর ছোটাগিতী । 
রায়বাবুর বড় আদরের ঘোড়৷ আর হাতী। 

. তারাশঙ্কর উদীয়মান ধনীপরিবার গাঙ্গুলীদের সঙ্গে তুলন। করেছেন সোনার 
দেউলের। রায়বংশের সঙ্গে গাঙ্গুলীদের তুলনা করতে গিয়ে লেখক বলেন- 
“তাহারা ( গাঙ্গুলীরা ) সোনার দেউল তুলিয়াছেন মরা পাহাড়ের আড়ালে । 
পাঁথবী দেখে ওই মরা পাহাড়কেই, সোনার দেউলের দিকে কেহ চায় না। 
তাহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধা হান্তিনীর থাতির বেশী” অর্থাং অর্থ- 
কৌলীন্য না থাকলেও প্রাচীনের একটা এ্রীত্হ্য আছে__বিলীয়মান রায়বংশ 


তারাশঙ্কর ১৫৩ 


আজও সেই এঁতহ্যের সাক্ষী । প্রজাদের কাছে ঠাদের এখনও রাজার সম্মান__ 
'গাঙ্গুলীরা তাতে বণ্চিত_তাই মনে মনে তারা সেই আক্লোশে ফু'সতে থাকে । 
'জলসাঘর গল্পে নবীনের সঙ্গে প্রাচীনের সেই দ্বন্দবটি চমৎকার ব্ঞ্জনা পেয়েছে 
তারাশঙ্করের লেখনীতে। নূতন ধনী মাহম গাঙ্গুলী, নতশির রায়বাবুর মাথা 
আরও একটু হেট করার আভিপ্রায়ে ছেলের অন্বপ্রাশন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করল 
যাতে জাঁমদারি ঠাঁট -বজায় রাখতে গিয়ে রায়বাবুর নিঃস্থতা প্রকাশ পায় এবং 
সেই সঙ্গে গাঙ্গুলীদের প্রভাব ও ধনগোরবের প্রচার হয় । অথচ এককালে 
এই গাঙ্গুলীরা কি 'ছিল তার ইতিহাস ববৃত করে তারাশঙ্কর 'লিখেছেন-_ 

“গাঙ্গুলী বংশ চিরাদিন রায়দপ্তরের এলাকায় মহাজনি কারয়াছে। মাঁহমের 
পিতা জনাদন পর্যন্ত রায়বাঁড়র কর্তাকে বাঁলত হুজুর ।” 

কিন্তু সেই পুরানে৷ সম্বোধন সংশোধন করে মাঁহম গাঙ্গুলী 'তাকুদ্ণ' বলে 
রায়বাবুকে অন্তরঙ্গ করার চেষ্টা করে। তার মুখে এই নতুন সম্বোধন স্পর্ধার 
মত শোনায় । অর্থাং ধনগোরবে সে যে শ্রীন্র্ট রায়বাবু অপেক্ষা হীন নয় 
সেই ভাবাই প্রকাশ পায়। 

মাহম গাঙ্গুলীর নতুন এম্র্ষের ওজ্জবল্য অন্নপ্রাশন উৎসব উপলক্ষ্যে প্রাতিটি 
'ব্যাপারেই অত্যুগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বসোঁছল 
নাচগানের আসর। সেই আসরের উপযুস্ত রূপলাবণ্যের দীপ্ত নিয়ে পশ্চিমা 
বাঈজীও উপাচ্থিত। কিন্তু অনুপাচ্ছিত কেবল বিশ্বস্তর রায়। ফলে মাঁহমের 
'এশ্বর্ষে বিলাসের সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হতে বসেছে। কারণ এ সবের 
পেছনে একমান্ত্র উদ্দেশ্য ছিল রায়বাবুদের উপর টেকৃকা দেওয়৷ তবু মাহম 
"গাঙ্গুলী হাল ছাড়ে নি। রায়বাবুকে পরাস্ত করার আঁভলাষে পাশ্চম৷ বাঈজীকে 
রাজবাড়ীর পথ দেখিয়ে দিল। 

মাহম জানত 'িশ্বন্তরের রন্তে আছে চিরকালের জমিদারসুলভ বাঈজীর নেশা 
যাঁদও তার উপযুস্ত ইনাম দেবার ক্ষমতা আজ তার নেই। হতসবস্ব বিশ্বস্তরের এই 
অসহায় অবস্থাটাই হবে মাহিম গাঙ্গুলীর উপভোগের বিষয় কারণ সেখানেই তার 
জিং। হলও ঠিক তাই । রূপবতী বাঈজীদের বিশ্বগতর ফরিয়ে দতে পারলেন না। 
'এশ্র্যাভিমান না থাকলেও আত্মাভমানশূন্য হতে পারেন 'নি বিশ্বস্তর । তাই তারই 
বীনদেশে দীর্ঘাদন পর পুরানো জলসাঘরের,দ্বার খুলে সেখানে নাচের আসর বসল । 
বহু প্রাচীন ধুঁলমালন জাজিম তাকিয়া ফরাস বিছানো হল। ঝাড়লষ্ঠনে বাতি 
জ্বলল। রায়নবাড়ীর ভূত্য অনস্ত তকমা আঁটা উদ্দি পেটি পাড় পরে শরবতের 
প্ান্র নিয়ে প্রস্তুত হল €সই সঙ্গে হুইস্কিরও ব্যবস্থা অছে। 


১৫৪ বাংল। সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


বায়বাড়ীতে জলসাঘর জমজমাট । বানঈজীদ্ঘয় পিয়ারী বাঈ ও কৃষ্ণা বাঈয়ের 
সঙ্গীতলহরী জলসাঘরকে সরগরম করে তুলেছে । সঙ্গীতমুদ্ধ অজগরের মত বিশ্বস্তর 
গান শুনছেন । আসরে অন্যেরাও নীরব। কেবল মাঁহম গাঙ্গুলী ছাড়া। তার, 
কাটা কাটা মন্তব্য, শ্লেষাত্মক সমালোচনা, ধনের অহঙ্কার, নানাভাবে আঁভবাস্ত 
হচ্ছে। কিন্তু তাতে রাজবাড়ীর রায়বাবুর প্রতি বাঈজীদের সম্ত্রমবোধ এতটুকু 
ক্ষু্ হয় না। কারণ তারা মানুষ চেনে । জানে মরাহাতী লাখ টাকা । 

অন্যাদকে বাঈজীদ্য়ের মধ্যে বিশ্বস্তর দেখতে পান অতীত দিনের ছাব 
ফুলের স্তবকের মত সুন্দর সেই চন্দ্রা আর জৌহর৷ বাঈকে তার মনে পড়ে যায় । 
তার যৌবনে দেখা সেই দুই সুন্দরী বাঈজী । 


জলসাঘরের চার দেয়ালে প্রলাস্বত রয়েছে__সার. সারি তার পূর্বপুরুষদের 
বাঁভন্ন ভঙ্গির প্রাতিকীতি। এইসব দেখতে দেখতে ক্রমশঃ বিশ্বস্তরের রস্তে জমিদারী 
নেশ৷ ধরে যায়। সুরার উগ্রতা ও বাঈজীদের সঙ্গীতোন্মন্ততায় রায়বাবুর 'স্তীমত 
রন্তপ্রোতে হঠাৎ উন্মাদনা আসে এবং সেই মুহূরে তার অতীতের নিত্যসহচর, 
যৌবনের সঙ্গী তুফানকে মনে পড়ে । 

তুফানকে তিনি সাজিয়ে দিতে নিদে'শ দেন। রায়বংশের শেষ সম্বল সেই 
মোহর আর সিশথ বাঈজীর ইনাম দিতেই ফুরিয়ে গেল, কিস্তু তাতে রায়বাবু 
দমে যান নি-_কারণ বাঈজীর কাছে রায়বংশের সম্মান ক্ষু্ হয় নি মাহম. 
গানগুলীর যড়মন্ত্ ব্যর্থ হয়েছে। 

আত্মতৃপ্তর প্রচও উল্লাসে সোঁদন রায়বাবুর যৌবনের দন যেন ফিরে আসে, 
তার নীলরন্তে মাতন জাগে__তানি তুফানের ?পঠে চাবুক মেরে ছুটলেন দূরদিগন্তে 
যেমন আগেকার দিনে তিনি বা তার প্বপুরুষেরা মহাল দেখতে যেতেন। 
বৃদ্ধ তুফানেরও রন্তে যেন জোয়ার আসে। প্রভুর উৎসাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেও 
ছোটে। কিন্তু হঠাৎ প্রভুর চলার বেগ থেমে যায় সেখানে_যেখানে শোন। 
গেল প্রজার বলছে, রায়বাবুদের আমলে তারা সুখী ছিল। মাহম গাঙ্গুলী 
জমিদারি কেনার পর থেকে খাজন৷ 'দিয়ে আর লাভ কিছু থাকে না। 

রায়বাবু চমাকত হয়ে চিনতে পারলেন-__এ তান কোথায় এসে পড়েছেন 
এ যে তার হারানো লাট, কীঁতি হাট ? 

রায়বাবু লক্জিত হয়ে ঘোড়া ফেরালেন, তিনি "কিছুক্ষণের জন্য বর্তমানকে 
িস্ুত হয়েছিলেন সেই লজ্জা । র্রান্ত শ্রান্ত রন্তান্ত দেহে রায়বাবুকে নিয়ে ফিরে 
এল তুফান। জলসাঘর তখন নির্জন গ্ররত্যন্ত। তবু ঝাড়বাতির সব বাতিগুলো। 


তারাশঙ্কর ১৫৬. 


তখনও নেভে নি। তার! যেন রায়বংশেরই শেষ প্রতীক । রায়বাবু জলসাঘরের 
সেই অতীতের মোহময় পরিবেশে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেন ন|। 

-প্বপুরুষদের এখ্বর্য বিলাসের অসংখ্য স্মৃতীবজাঁড়ত জলসাঘরে ঠাকেও 
সামায়কভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল । রায়বাবু তাই লোকজনদের চীৎকার 
করে ডেকে এ জলসাঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে বলেন। 

এইভাবে রাবণেশ্বর রায় যে জলসাঘরের প্রতিষ্ঠা করোছিলেন-_বিশ্বস্তরের 
আমলে তা৷ চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল, সেইসঙ্গে এক প্রাচীন বংশের 
এীতহ্যেরও যবানিকা পড়ল । 

তারাশঙ্করের জামদার সংক্রান্ত 'বাভন্ন গল্প উপন্যাসে সামস্ততন্ত্রের বিভিন্ন: 
দিক প্রতিফাঁলত। এই বিষয়ক অন্যান্য গণ্পের মধ্যে বিস্তুতভাবে আলোচন৷ 
করা যায় “সাড়ে-সাতগণ্ডার জাঁমদার' গম্পাট। জমিদার চাঁরন্রের আরও ববাভন্ন, 
দিক ফুটে উঠেছে_ যথা 'পুন্রেষ্টি' গল্পে পুরন কামনায় জাঁমদারের অন্ধ যুন্তহীন 
মনোবিকার, 'কুলীনের মেয়ে' গল্পের জমিদার পিতার খেয়ালীপনা ও অদৃর- 
দশিতার শোচনীয় পরিণাম, “হাসুলীবাকের উপকথায়' জমিদার শাঁসত গ্রামীণ 
জীবনের ছকে বাধা আনুগত্য থেকে মুস্তিলাভ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার তাঁগদে শহরের 
যন্ত্র সভ্যতর. প্রাত উন্মুখ হওয়ার ইচ্ছা-_তার মধ্যেও নাহত আছে জমিদারের 
দীর্ঘাদনের আঁবচার ও শোষণের হীঙ্গত এবং তারই বিরুদ্ধে কৃষাণের পুর্জীভূত 
আভমান । 

হাসুলীবাকে'র করালীর এই শহরমুখিতা 'পণ্গ্রাম' উপন্যাসের কথা অনে 
করায়। সেখানেও গৃহস্থ চাষী নিঃস্ব হয়ে মজুরে পরিণত হয়েছে। শ্রমজীবীর৷ 
চাষবাস ছেড়ে শহরের কলকারখানার প্রাত আকৃষ্ট হয়েছে। জাঁমদাররাও, 
শহরমুখী হয়েছে, যেমন 'পণগ্রামের, জমিদার ঃ (কালান্তরের গুণীবাবু) ॥ এইভাবে 
গ্রামীণ সমাজের কর্ণধার সামন্ততন্ত্রের উপর বাঁণকত্নতর প্রভাব বিস্তার করছে। 

'সাড়ে-সাতগণ্ডার জাঁমদার' গণ্পের জমিদার চাঁরন্র যেন বিশ্বস্তর রায়ের শেষ 
পারণাম। নিঃ্ঘ উপাধিমান সবস্বব_জাঁমদারের লুপ্ত সন্ত্রম, প্রাতিষ্ঠ বর্জায় রাখবার, 
জন্য তার প্রাণপণ প্রয়াস শ্রদ্ধার পাঁরবর্তে হাস্যরস ও পাঁরণামে করুণ রস সৃষ্টি 
করে। রবীন্দ্রনাথের “ঠাকুর, গণ্পে ঠিক অনুরূপ চরিত্র আমর! দেখোঁছলাম। 

জামদারী উচ্ছেদের প্রাহে, একালের নামমান্র জাঁমদারদের হতশ্রী ফুটিয়ে, 
তোলাই এই ধরনের গল্পের উদ্দেশ্য । প্রজাদের শাসন করার পদ্ধতিতে 
জাঁমদারের মেজাজ 'কংব প্রান্তনদের এরীত্হ্য রক্ষা করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত প্রহসন, 
পাঁরণত হয়। কারণ প্রজার জানে কতকগুলি দাললপন্র ছাড়।৷ এই জমিদারের 


১৫৬ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


সন্দুক শূন্যগর্ভ। তার তেজ ঢোঁড়া সাপের পক্ষে গোথরো সাপের আঁভনয় 
'ছাড়া আর কিছু নয়। তাই প্রজারা আড়ালে তার বাঙ্গাত্বক নামকরণ করেছে 
“কাগজেবাবুঃ । 

প্রজাদের অবাধ্যতা, সমধর্মী জাঁমদারদের অনুকম্পা ও অবজ্ঞা মিশ্রিত 
বদ্র:পোন্তি এসবের মর্ম তিনি যেন বুঝেও. বোঝেন না। এও এক ধরনের 
আত্মপ্রবণ্টন। যাঁদও তার মূলে এক গভীর দুঃখবোধ কার্যকরী । তাই শেষ 
পর্যস্ত ভাগিনেয়ের কথায় তার স্বপ্নভঙ্গ হয়। তিনি যে মূর্থের হ্র্গে বাস 
করছেন, তার প্রকৃত অবস্থা যে কারোর অজানা নেই, এ সত্য যোঁদন তার কাছে 
দিবালোকের মত স্পষ্ট হল সৌঁদনই জমিদারবাবু জমিদারির আদায় তহাশিলের 
ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করে কাশীবাসের প্রার্থনা জানালেন । 

ুর্ধ্ ব্যান্তরাই সে যুগে অত্যাচারী জমিদারের দুষ্টকর্ম সাধনের হাতিয়াররূপে 
ব্যবহৃত হত। শনুপক্ষের ধংস সাধনের জন্য লুঠতরাজ আঁগ্রসংযোগ হরণ ইত্যাদি 
কার্য জমিদারর। এদের সাহায্যেই 'নিম্পন্ন করতেন। জামদার শাসনের এ ও 
এক দিক এবং দিকটি প্রাতফ লিত হয়েছে তারাশঙ্করের 'ব্যাঘ্রচর্ম' গল্পে । 'ব্যাঘ্- 
চর্ম গল্পের রতন বাগর্দীর সঙ্গে মিল আছে, 'রায়বাড়ী' গ্পের কালী বাগদীর। 
কিংবা জোড়াদীঘির উদয়াস্তের, (প্র-না-বি ) জা হিরুল্লা চারত্রের 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রাত প্রকাশিত গ্রন্থ 'কীতিহাটের কড়চার, 
ভূমিকায় প্রকাশক 'লিখেছেন_প্রায় দ্ুশো বছর সময়ের পৃষ্ঠপটে, জামদার- 
প্রথার শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত বিস্তৃত এর কাহিনীতে একটি বংশের সাতপুরুষের 
ইতিহাস বিধৃত। তারাশঙ্কর নিজে জামদারবংশের সন্তান, তিনি যেখানে জন্ম 
. গ্রহণ করোছলেন সে অণ্চলে ছোট বড় বহু জাম্নদারের বাস, “সাড়ে-সাত গণ্ডার 
জমিদার" থেকে 'বিশুশালী বড় বড় জমিদার অনেককেই উনি দেখেছেন। বিত্ত 
হীন জমিদারদের এরীতহাসবন্থ জীবনের পুরাতন মাঁহমাকে আঁকড়ে থাকার যে 
সকরুণ প্রয়াস প্রথম জীবনে বোধ ক'রি এই মানাঁসকতাই ওঁকে বিচলিত করেছিল 
বেশী । জমিদারিগ্রথার কুফল প্রসঙ্গে তনেক কথা বল৷ হয়েছে কিন্তু এদের সম্বন্ধে 
ভাল কথাও কিছু বলবার আছে ।...এই শ্রেণীটিকে লবাঙ্গীণভাবে দেখার সুযোগ 
ওর ঘটোছল। লেখকের একাধিক বিখ্যাত রচনায় তার পাঁরচয় আছে। বস্তু 
সবই প্রায় খণ্ড পাঁরচয় ৷ বোধ করি সর্বশেষ প্রয়াস হিসেবেএই 'বিপুলাকার গ্রন্থটিতে 
?তনি একটি বংশের উত্থানপতনের সামাগ্রক ইতিহাসে তার একটা সবাঙ্গীণ 
বচন দেবারই চেষ্টা করেছেন-_-এবং তা সার্থকও হয়েছে।” 

অর্থাৎ প্রকাশকের নিবেদন অনুসারে ঘলা যেতে পারে কাঁতিহাটের কড়চা 


তারাশঙ্কর ১৫৭, 


তারাশঙ্করের জমিদারী প্রথার একটি পূর্ণাঙ্গ মহৎ বিশ্লেষণ । চারথণ্ডে সম্পূর্ণ এই 
বিশাল ও অনন্য গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে তারাশঙ্করের সামস্তাচিন্তা 
পবের ছেদ টানা যেতে পারে। 

এই গ্রন্থের আরস্ত কাল ১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর ৷ কািহাটের জামদার- 
পুর, বিখ্যাত রায়কুঠির বর্তমান মালিক সুরেশ্বর রায়ের কাহিনী দিয়ে আদিপবের 
সৃত্রপাত। তার নিজের আঁকা তৈলচিন্রের বর্ণন৷ প্রসঙ্গে প্রপুরুষের হীতহাসের 
অবতারণ৷ । রায়বংশের আদিপুরুষ কুড়ারাম ভ্রাচার্য । তার বৈচিন্পূর্ণ ঘটনাবহুল 
কাহিনী থেকে এই উপন্যাসের কথারন্ত। কোম্পানীর আমলে পারমানেণ্ট সেটল-. 
মেন্টের সময় থেকে জমিদার লাভের সূত্রে গোমস্তা কুড়ারাম ভট্টাচার্যের পুন্নিকি 
ভাবে হলেন জমিদার সোমেশ্বর রায়-_ রায়বংশের প্রথম প্রাতি্াতা জাঁমদার--তার 
বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়৷ হয়েছে । 


সোমেশ্বর থেকে সুরেশ্বর__সাতপুরুষের ব্যবধান সেই সঙ্গে ঘটেছে সামস্ত- 
তন্ত্রের বিবর্তনও। সোমেশ্বর রায় কোম্পানীর আমলের জাঁমদার । আর সুরেশ্বরের 
আমল স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ যুগ থেকে স্বাধীনতা উত্তরকাল। এই সময় বিভিন্ন 
ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়নের ফলে জাঁমদারদের প্রভাব ও প্রতিপান্ত সীমিত 
হয়ে গিয়েছে। ১৯৫৩ সালেই ভূসম্পান্ত আঁধকার আইন ( এস্টেটস্‌ একুই জিসান 
এ[ক্ট )-এর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে জামদারপ্রথা চিরতরে রাঁহত করে দেশের ভূঁমি- 
সংক্কান্ত আইনের এক নব অধ্যায়ের সুচনা করা হয়েছে । এই আইনের দ্বারা 
গ্রভর্নমেণ্ট ও জীঁমস্থ খাস রায়তশ্রেণীর মধ্যবর্তা জাঁমদার, পত্ানদার ইত্যাঁদ সকল 
স্তরের খাজনা প্রাপকদিগের জামসংক্রান্ত সমুদয় স্বত্ব সরকার আঁধকার করে 
নিয়েছেন। এই আইনের ফলে সরকারের নিকটতম ব্যাস্ত হলেন জমিস্থ রায়ত- 
শ্রেণী এবং তারাই সরকারকে রেভোনউ বা রাজস্ব দেবেন। 

১৭৯৯ সালে দেওয়ান গঙ্গাগোবিম্দ সিংহের কাছ থেকে কালীমায়ের নামে 
জমিদার স্বত্ব লাভ করার পর সুরেশ্বর পর্যন্ত সাতপুরুষের ইতিহাস রায়বংশের 
বাভন্ন জমিদারের চাঠপন্র ও কড়চা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বর্তমান নায়ক 
সরেম্বরই সেই কড়চার ভাষ্যকার । সুলতার কাছে রায়বাড়ীর জবানবন্দি দিতে 
বসেছে সুরেশ্বর । 

১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর_জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের আইন পাশ হবার 
পর এই শেষ রান্র। অর্থাৎ জমিদার 'হসাবে সুরেশ্বরের পার চাতিরও যেন ইতি 
এইখানেই । তাই এই 'দনাটিকে িশেষভাবে পালন করতে চেয়েছে শেষ জামদার 
ণহসাবে তার জবানবান্দ শেষ করে। অর্থাৎ বর্ণন৷ করতে চেয়েছে রায়ববশের উত্থান 


১৫৮ বাংল সাহত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


পতনের ধারাবাহিক ইতিহাস। সুরেশ্বরের জবানীতে, তারাশঙ্কর িখছেন-_"পার- 
মানেণ্ট সেটেলমেপ্টের আগে থেকে জমি নিয়ে আইন বদলাতে বদলাতে উানশশো 
পয়ন্িশ সালে মহাভারত হয়ে উঠেছে। বেঙ্গল টেনেঙ্গী এাকন্টের আয়তন 
দেখলে চমকে উঠতে হয়।. আইন, ষষ্ঠ আইন, সপ্তম আইন, অষ্টম আইন, এসব, 
সেকালের । তখন প্রজাকে এনে আটক করে কয়েদ করে খাজন৷ আদায় করতে 
পারত জাঁমদারেরা। তারপর মাঠে ধান ক্রোক করে আদায় করতে পারত খাজনা । 
(সেই আমলে সোমেশ্বর রায় বারেশ্বর রায় জামদারি করে গেছেন তারপর ওসব 
আইনের অষ্টম আইন বাদে সব উঠে গেছে। জাঁমদার প্রজার মধ্যে সরকারের চোখে 
ভেদ নেই ।” ৃ 


লক্ষার্ীয় পারমানেন্ট সেটেলমেণ্টের ফলে নৃতন জাঁমদাঁর লাভের পর থেকে 
ক ভাবে জমিদারির পূর্ণ প্রভাব ও পরে ব্লমশঃ তার অবন্লাপ্ত ঘাঁনয়ে এসেছে-_ 
কীতিহাটের কড়চার বিশাল আয়তনের মধ্যে রায়বংশের বহু সম্তানসম্ততি ও শাখা- 
প্রশাথা বিস্তারের ঘটনায় তার কাহিনী বর্ণনা করেছেন_ জমিদারি কিভাবে 'বাভন্ন 
শারকানায় 'বভন্ত হয়। একাঁদকে জ্ঞাতিদের পারস্পারিক 'বিবাদ-বিসংবাদ বণ্টন 
ইত্যাদি জমিদারিকে বহু বিভন্ত করে, অন্য দিকে আছে নব নব সরকারী আইনের 
বিধিনিষেধ । এর উৎস হল জামদারের প্রজাশোষণ বন্ধ ও প্রজার আঁধকার 
রক্ষার প্রচেষ্টা । , 

কিন্তু 'কীতিহাটের কড়চায়' শুধু জমিদার-প্রজা সম্পর্ক নয় লেখক তারাশঙ্কর 
জমিদারদের ভালমন্দ সব দিক তলব ত্ব করে একটি সাধারণ দিদ্ধান্তে এসে 
উপনীত হয়েছেন__-তা হল বিষয় থাকলেই ব্যভিচার থাকবে । এ কেবল রায়- 
বংশের নয়-_তার মতে সমস্ত ক্ষমতাশীল জাঁমদারবংশেরই ধর্ম । সোমেশ্বর থেকে 
সুরেশ্বর কেউ-ইএর ব্যাতিক্রম নয় । 

সোমেশ্বর থেকে সুরেশ্বর পর্যস্ত সমগ্র রায়বংশের ইতিহাসে একদিকে 'সপাহী- 
বিদ্রোহের সময়কার জমিদারের উগ্র ইংরেজভান্তর নজীর আছে- আবার 
অন্য দিকে নীলকর বিদ্রোহে জমিদারদের ইংরেজ বিদ্রোহী ভূমিকাও ছিল। 
প্রজাশোষণ, প্রজাপালন দুই ইতিহাসই সমান উপস্থিত। রাজভান্তর পরাকাষ্ঠাও 
যেমন অনেকে দেখিয়েছেন__-আবার স্বদেশী বিপ্লবী হয়ে উঠেছেন এই বধশেরই 
সন্তান_ ছেলেমেয়ে নি বিশেষে । মারণাস্ত্র সংগ্রহ করেছেন, জেল খেটেছেন-__ ফাঁসী 
গিয়েছেন। জমিদারী অর্জনের প্রয়াসও যত তীব্র ছিল- আবার নতুন আইনে 
জমিদারি হারিয়ে সর্বসাধারণের সঙ্গে মিশে যাবার আকাঙ্ক্ষা দেখা গেছে রায়- 
বংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। রায়বংশের চরিব্রে নানাবিধ মহৎগুণ-__বিদ্যা, 


তারাশগ্কর ১৫৬৯ 


বুদ্ধি, 'শিপ্প, সাহত্য, দানশীলত৷ প্রভৃতির সঙ্গে মিশে আছে ভোগাঁবলাস, খুন 
নরহত্যা, ব্যভিচার । সুরেশ্বর সেই পাপের প্রায়শ্চন্ত করতে চেয়েছে সরকারের 
কাছ থেকে “কম্পেনসেশন' না নিয়ে, কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে নিজস্ব জা্মদারির 
ংশ দান করে 'দিতে। একাদিকে 'িল্পপ্রাতিভা, স্বদেশপ্রেম, পাগুত্য ইত্যাঁদ 

সত্বেও, রায়বংশের স্বভাবাঁসদ্ধ লালসা প্রবৃত্তি সুরেশ্বরেরও ছিল সহজাত । সোমেশ্বর 
বীরেশ্বর, দেবেশ্বর, যোগেশ্বর প্রভৃতি সকলের মত সুরেশ্বরও নারীঘটিত অপরাধে 
অপরাধী । ঘরে সতীসাধবী স্ত্রী থাকা সত্বেও এরা অন্য নারীর প্রাত আসন্ত ছিলেন-__ 
এবং জমিদারশ্রেণীর মত রায়বংশেরও চারন্লিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই নারী ও মদ্য 
পানাসান্ত। সোমেশ্বরের যোগিনী মনোহরা, বীরেশ্বরের সোফিয়া বাঈজী, দেবেশ্বরের 
ভায়োলেট, যোগেশ্বরের চীন্দ্রকা এবং সুরেশ্বরের ছিল কুইনী। লেখকের মতে 
এই পাপাচার ছিল রায়বংশের রক্তের মধ্যে নাহত। 

এইভাবে কীতিহাটের কড়চার লেখক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় জামদাঁর 
প্রথার বিবর্তন ও জমিদার চরিন্লের সামাণগ্রক রূপায়ণ করতে পেরেছেন এ কথা 
শীনঃসংশয়ে বলা যায় । এই কাহিনীর যবানিকাপাত হয়েছে সুরেশ্বরের লোকান্তরের 
সঙ্গে। ১৯৫৭ সাল। সুরেশ্বরের জামদাঁর সংকার্ষে দানের জন্য উৎসগ্গাঁকৃত 
হয়েছে। তার পুত্র মানবেশ্বর এখন সাধারণ মানুষরুপেই পরিচিত হবে আর 
জমদাররুপে নয় । জামদারপ্রথা উচ্ছেদের দরুন সুরেশ্বরের মনে প্রাথামকভাবে 
'বেদনাবোধ জন্মোছল ঠিকই-কস্তু পরমুহতে সে ভেবে স্বস্তি বোধ করেছিল যে 
কোনও শ্রেষ্ঠ পুরুষই জমিদারবংশ থেকে উদ্ভূত হতে পারেন না--বিশেষতঃ 
আধুনিক যুগে এমন কোনও নজীর নেই। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী দৈবাং 
জামদারবংশীয় হয়ে জন্মে ছিলেন। কিস্তু তাদের সংখ্যা মুষ্টমেয়। সাধারণ 
স্তর থেকেই অসাধারণ মানুষের আঁবর্ভাব সম্ভব_এই আশা ও বিশ্বাস ছিল 
সুরেশ্বরের ৷ 

এইভাবেই সম্ভবতঃ লেখক জাঁমদারিপ্রথা বিলোপের বেদনাকে সহজেই সাঁহফুঃ 
করে তুলেছেন। কারণ 'তাঁন নিজেও ছিলেন জাঁমদার । 


প্রমথনাথ বিশা 


একালের বাংলাসাহিত্যে সামস্ততন্তরের ্রিতস্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে_ কোনও, 
কোন লেখক সামন্ততন্ত্রের সেকালের চেহারা তুলে ধরেছেন আর কেউ একেছেন 
একালের জামদারের রূপ । 

অবশ্য সেকাল ও একাল বলতে কেবলমান্র সেকালের সা'হত্যে সামন্ততন্ত্রে 
প্রীতিফলন -অথবা একালের সাঁহত্যে তার চেহারা বোঝায় না। সেই সঙ্গে বাভন্ন 
যুগের মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রক কাঠামোর যেসব রদবদল বা বিবর্তন ঘটেছে তারও 
রেখাচিত্র অহ্কন বোঝায় । এই বিবর্তন একাদনে আসে নি--এসেছে কালে 
কালে বাভন্ন প্রয়োজনের তাগদে এবং আইনের প্রবর্তনে। অতএব এ বিবর্তন 
সম্পূর্ণ এতিহাসিক । 

বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যস্ত বিভিন্ন কবি লেখক 
নাট্যকার সেই এীতিহাঁসক সত্য ভাবে এবং কতটুকু ঠাদের সাহত্যে প্রতিফলিত 
করতে সক্ষম হয়েছেন-_এই প্রবন্ধগ্রন্ে সেই হল আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় । 
তবে বিভিন্ন সময়ের নানান বিক্ষিপ্ত রচনা থেকে সামস্ততন্ত্রের যে চেহারা ও 
তর বিবর্তনের রূপ সংগৃহীত হয়েছে__ত৷ হয়ত সর্ধন্র ধারাবাহিক বা কালানু- 
ক্লামক নুয়। কারণ একটি বিশেষ যুগে দাঁড়িয়েও সব লেখক সমকালীন বষয় 
নিয়ে লেখেন নি__-অতীত চারণামান্র করেছেন। তবে যেখানে যেখানে সে চেহারা। 
ফুটে উঠেছে যাঁদও তা প্রায়ই আংশিক তথাপি এই গ্রন্থে তা এমনভাবে সঙ্কলন: 
করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে তার মধ্য 'দয়ে সামস্ততন্ত্রের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ 
প্রকাশ পায়। আলোচনার দিক থেকে অবশ্যই ধারাবাহকত৷ রক্ষ। করার চেষ্টা 
হয়েছে কারণ লেখকদের রচনা তাঁলকা যথাসাধ্য কালানুসারে সাজানো, 
হয়েছে। 

তবে এ কথা ঠিক একদিন বাংলাদেশের জামদারশ্রেণী, বাঙালী-সমাজজীবনের 
কেন্দ্রস্থল ছিলেন- -ঠারাই ছিলেন গ্রামীণ জীবনের মাথা, গ্রামে তাদের প্রভাব 
ও প্রাতিপত্তি আঁবসংবাদিত ছিল-_এক কথায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত । 
তাদের দানশীলতা এবং শেষেণ দুই-ই ছিল বিপুল । তাদের দাক্ষিণ্যে যেমন 
জলাশয়, পথঘাট, দেবালয়, দেউল, বিদ্যায়তন গড়ে উঠত, তাদের দোল 
দুর্গোৎসব বারমাসের -তের পার্বণ গ্রামবাংলার বিশেষ সম্পদ ছিল, অপরাদকে 
তাদের শোষণে কত মানুষের যে ভিটামাটি উচ্ছেদ হত তারও সংখ্যা নেই। 


প্রমথনাথ 'বশী ১৬৯ 


আবার জমিদারের অন্তঃপুরের বিলাসবহুল উচ্ছৃঞ্খলত। 'কভাবে দাম্পত্য- 
জীবনে ফাটল ধরাত-_অথব৷ এম্র্যাবলাসের কারণে স্মিত চরিন্র জমিদারপুনের 
লাম্পট্য, কিংবা অহমিকা বোধে দুই জমিদারের ক্ষমতার লড়াই যে তখনকার, 
ণনত্যকার [বিষয় ছিল এইসব গণ্পে সেইসব সত্যেরই ইঙ্গিত। 


বাংলাসাহিত্যের লেখকেরা সামন্তদের এই চারান্রক ও পারিবারিক দিকটির 
প্রতি কমবেশী সকলেই আলোকপাত কবতে পেরেছেন। ফলে সব গল্প 
উপন্যাসের জমিদারদের চরিত্র ও অন্তঃপুরের চেহারায় মোটামুটি একটা সাদৃশ্য 
রয়ে গেছে। জাঁমদারদের প্রাসাদবাড়ীর বণনা প্রায় প্রথাসদ্ধ হয়ে উঠেছে । এই 
সম্পকে বিমল মিত্রের সাহেব বাব গোলামের সমালোচনা করতে গিয়ে হীন্দির। 
দেবী চৌধুরাণী অনেকটা এই কথাই বলেছেন-__ 

“জোড়াসাকোর মহধষি ভবনের সঙ্গে বড়বাড়ীর চেহারায় অনেকটা মিল 
পেয়েছিলুম। সেকালের বনেদ্দী বড় মানুষের সব বাড়ীই বোধ হয় মোটামুটি 
এক ছাচে ঢাল! ছিল ।” 


বাঙ্কমচন্দ্রের বিধবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর বর্ণনা থেকে শুরু করে 
তারাশঙ্করের জামদার বাঁটর বর্ণনা এক ই ধাঁচের । “বায়বাড়ী গম্পে” জমিদার বাটীর 
বিশদ বর্ণনা আছে। তার চেয়ে আরও পরিস্ফুট বর্ণনা “জলসাঘরে” । প্রথমটিতে 
ক্ষমতাসীন জমিদারের জাঁকজমকপূর্ণ সবদ। ব্যবহত প্রাসাদের উজ্ছবল রূপ আর 
'জলসাঘরে* স্মৃতি ভারাক্রান্ত অতীতের সাক্ষীর মত কঙ্কালসার বিরাট রাজবাড়ী । 
দীর্ঘ দুই বছর পরে 'শ্বস্তর রায় উপর থেকে নীচে নেমে আসছেন। তার প্রীতাট 
পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে জামদার প্রাসাদের একটি সামীগ্রক রূপ যা অতীতে একদিন 
ধনজন বিলাস প্রাচুর্য সরগরম ছিল তা একটু একটু করে পাঠকের সামনে তিনি 
মেলে ধরেছেন। প্রাসাদের প্রতিটি আিন্দ, প্রতিটি স্তস্ত, প্রতিটি মর মৃতি, 
প্রতিটি কক্ষ, তার তোষাখান৷ খাজাণ্চিখানা কাছারঘর, তার আস্তাবল তার দেউড়ি 
তার 'বািভন্ন মহল যেন 'কিছুক্ষণের জন্য অতীতের প্রাতিধ্বনিময় হয়ে উঠেছে_ 
বিশ্বস্তর রায়ের স্মতি রোমস্থনে। বাদুড়, চামচিকা, ধূঁলমলিন জাজিম, ফরাস তাঁকয়। 
ও তার পুরানো পচা গন্ধে িংবা স্বপ্পোজ্ল ঝাড়লঠনের অস্পষ্ণতায় পুরানো 
[দিনের ধূসর মাঁহমা তাই জলসাঘরের বাঈজী যে বলেছিল--এ ঘরে সে আলো 
( মাহম গাঙ্গুলীর প্রস্তাবিত পেট্রোম্াক্স')_মানায় ক ? কথাটি নিছক মর্মান্তিক 
সত্য। গণদেবতায়, একদা জামদার চৌধুরীদেব বাড়ীর বর্ণনাও প্রায় অনুরূপ । 
চৌধুরীদের মজাদীঘির পাড়ে বসে দেবুর মনেও ঠিক অনুর্প ভাব সৃষ্টি হয়। 

১১ 


১৬২ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


তারাশঙ্করের পর জমিদার সম্পাকিত বিশাল বর্ণনা যে গ্রন্থটিতে পাওয়। যায় 
'তার নাম জোড়ার্দীঘর উদয়ান্ত। রচয়িতা প্রমথনাথ বিশী। 

জোড়াদীঘির উদয়াস্ত এক জামদার বংশের উদ্ানপতনের কাহিনী । যদিও 
পরই চৌধুরী বংশকে বরেন্দুভূমের বিশেষ এক জোড়াদীঘির জমিদাররূপে দেখানো 
হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই চৌধুরীবংশ সর্বকালের জামদার চরিত্রের প্রাতিভূ 


হয়ে উঠেছে। 
জমিদার যে শোষণ করেন, অত্যাচার করেন এ কোনও বিশেষ জমিদারের 


গারব্রধর্ম নয়_যেকোনও জামদারবংশের উদ্ভবের মূলেই নিহত রয়েছে ডাকাতি, 
ৃষ্ঠন, শোষণ ও অত্যাচারের ইতিহাস। এক এক বংশ সমৃদ্ধি ও প্রাতপত্তি বৃদ্ধি 
করে জামদারি কবলিত করার জন্য 'বাভল্ন অসাধু উপায় অবলম্বন করতেন 
এবং তারাই পরে জামদার, রাজা ইত্যাঁদ নামে পারচিত হতেন। তখন 
অবশ্য অনেকেই দানশীলতা৷ ও সংকার্ষের দ্বারা সেই পাপলব্ ধনের প্রায়শ্চিত্ত 
করতেন। 

জোড়ার্দীঘর চৌধুরী পাঁরবারের আঁদ ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক 
যে সময়কার বর্ণনা দিয়েছেন তা যথার্থ এরীতহাঁসিক। উত্তরবঙ্গের এই ডাকাত 
জমিদারদের কাহিনীর পূরসূচনা অনেক আগেই বাঁঙ্কম করে রেখেছেন ঠার 
দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থে। দেবী চৌধুরাণী ওরফে প্রফুল্লর শ্বশুর হরবল্লভ রায় যখন 
দেবী চৌধুরাণীর নাম শুনলেন তিনি ভীত হয়েছিলেন। এই ডাকাতের দলকে 
ধরার জন্য ইংরেজ 'সপাহীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গে অর্থাং দেবা 
চৌধুরাণী গ্রন্থের এঈীতিহাঁসকতা৷ সম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেবী 
চৌধুরাণী নামাটকে এবং তার পারিপার্খবক সামাজিক আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ 
এীতহাসিক সত্য বলে প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রংপুর জেলার 
50205102] £০০০এশএর উল্লেখ করে লেখেন-_“খাঁটি বাঙালীরাও ডাকাতি 
কারত। চলনাঁবলের ধারে একটি গ্রামের এক বিখ্যাত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশের 
প্বপুরুষেরা নৌকাযোগে ডাকাতি করিতে করিতে যে নিজের নূতন জামাইকে 
হত্যা করেন এবং তাহার অনুতাপে এঁ পাপ ব্যবসা ছায়া দেন, তাহার কথা 
রাজসাহী পাবনা জেলায় লোকগ্রাসদ্ধ ।” 

প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ও জোড়ার্দীঘির উদয়াস্তের প্রথমভাগে চলনবিলের সেই 
মর্মান্তিক ডাকাতির কাহিনীর উল্লেখ করেছেন এবং সেই ব্রাহ্মণবংশই হল ঠার 
বাণিত 'বিষয় জোড়াদ্দীঘির চৌধুরী পরিবার । সম্ভবতঃ রংপুর জেলার 56915118] 
£১০০০০১: এর ওপর বকঞ্কিমের মত তিনিও কিছুটা নির্ভর করেছেন কারণ 


প্রমথনাথ বিশী ১৬৩ 
উত্ত গ্রন্থে দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। 'বিবৃতাট 


হল--৬৬০ ০5001 2, 21100056 0০10 075 11670105725? 16006 015 
10175215 02.001 109 15210৮0 100৮1 (01820105120 2150 17) 108550 ৮1101 
€91)55/2001) 09019059100 17550 10025 170 2, 12786 001০6 ০1 
10252509205 11017601925 2150 0010017016090. 02,0010163 ০01. 1১ 0৬৮1 
2০০০ 19951065 106০001৮105 2 51215 01 0 1790990 013051060 09 
8১০01521067 01115 01 01790010127271 5509010. 10210150520 5175 চাও 
27200111021 00101998019 2, 1090 0206 6156 9186 11690. 1506 126 11560 
ঠা) 1002 00102 ০0109100106. 

এঁদকে বরেন্দ্রভুমেরই অন্যতম জামদার কাঁষ্পিত চাঁরত্র হরবল্পভ পুন্রবধূ 
প্রফুল্লকে বিতাড়িত করবার সময় যে বলেছিল-_“ডাকাতি করিয়া খাইাব”- প্রফুল্ল 
চরিত্রে সেই অমূল্য উপদেশকে চৌধুরীবংশের ডাকাতির এঁতিহ্য ও এঁতহাসক 
'ভবানী পাঠকের সূত্রে আশ্চর্য সফলভাবে গ্রথত করেছেন বাঁঙকমচন্দ্রে। যার ফলে 
কাম্পানক চারন্র প্রফুল্ল ডাকাতদলের নেত্রী দেবী চৌধুরাণীর্পে সুন্দর ও বিশ্বাস- 
যোগ্য হয়ে উঠেছে । 

তবে বাঁঙ্কমচন্দ্র দেবীরাণীর ডাকাতির কাঁহনীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং 
এ ঘটনাকে কেন্দ2 করেই সমস্ত কাহিনীর গাঁতি নির্ধারত হয়েছে। 1কস্তু 
প্রমথ বিশী চোধুরীদের ডাকাতির কাঁহনীকে ফিংবদস্তীরূপে উপস্থিত করেছেন 
তার বণিত বিষয় তার পরবর্তী কাঁহনী। 

প্রমথনাথ 'বিশীর বপুলকায় উপন্যাস জোড়াদীঘর উদয়ান্ত তিনটি ভাগে 
লেখা । প্রথম ভাগ জোড়াদীঘর চৌধুরী পাঁরবার, দ্বিতীয় ভাগ চলনাবল, তৃতীয় 
ভাগ অশ্রথের আভশাপ । 

জোড়াদীঘর চৌধুরীবংশের উদ্ভব ও সমৃদ্ধির ইতিহাসের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে 
প্রমথ বিশী লিখেছেন-_ 

«আধুনিক জমিদারদের আঁধকাংশের গোড়াপত্তন মুসলমান রাজত্বের শেষে ও 
কোম্পানীর রাজত্বের প্রারস্তের অরাজকতার গোধূলিলপ্নে। সে সময় এদের পূর্ব- 
পুরুষেরা কেহ চুর করিয়াছে, কেহ ডাকাতি করিয়াছে, কেহ বিশ্বাসঘাতকতা 
কারয়াছে, কেহ কৃতঘ্বত করিয়াছে_ সকলেই নিরীহ প্রতিবেশীকে জোর কারয়া 
ঠোঁলয়৷ কোণঠাসা করিয়া তার সবস্ব আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছে। সাংসারিক 
উন্বতির মইখানার নীচের কয়েকট। ধাপ জঘন্য পাঁঞ্কল। একাদন সকলকেই 
সেখানে বিচরণ করিতে হইয়াছে । তারপর উচ্চুতে উঠিয়া হাত পা ধুইয়৷ সকলে 


১৬৪ বাংলা সাহত্যে স্যমস্ততাস্ত্রক চিন্তাধারা 


সন্তরান্ত হইয়াছেন। তখন সকলে মিলিয়া একযোগে. সেই কলঙ্কময় প্রাচীন 
দললখানাকে সাংসারিক রাজসূয় যজ্ঞে আহৃতি 'দয়৷ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন ।...... 
আমার কাঁহনীর নায়ক পরিবারের ইতিহাস বাংলার সমস্ত জামদারের 
ইতিহাসস্বরূপ 1” | | 

এই প্রসঙ্গে ১৮৭২ সালের রচনা রেভাঃ ল!লাবিহারী দের লেখা ইংরেজী 
ভাষায় 93517291 702959100110..,.১, নামক গ্রন্থটির উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। 
উত্তরপাড়ার জাঁমদার জয়কৃষ্ণ মুখাজী প্রস্তাঁবত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস প্রাতিযোগতায় 
লালবিহারী দে মহাশয় এ গ্রন্থাট লিখে পুরস্কৃত হন। গ্রন্থাটি যাঁদও ইংরেজীতে 
লিখিত এবং গোবিন্দ সামন্ত নামে বিশেষ এক রায়তের জীবন কাঁহনী 
তথাপি তাকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন বাংলাদেশের কৃষজীবীদের জীবন ও 
পারিপার্খিক সমাজব্যবস্থা, জামদার মহাজন প্রভৃতি শ্রেণী কৃষকদের সঙ্গে জমিদারের, 
সম্পর্ক এবং গ্রামবাংলার সমাজাঁচত্র তারই বাস্তবধর্মী চিন্র গল্পের মাধ/মে ফুটে 
উঠেছে। 'মহাজন', 'জমিদদরের সম্মুখে" 0360০7০ 07০ 220010051) ও 'কাণ্চনপুরের 
জামিদার' (2900: 01 721,01820787) এই অধ্যায়গুলতে অত্যাচারী, 
জমিদারের চরিন্রচিন্রণে লালবিহারী দে যে স্পষ্টতা ও সংসাহসের পারচয় 
দিয়েছেন তা বাস্তুবিকই প্রশংসার । কারণ জাঁমদার জয়কৃষণ মুখাজীঁকে উৎসর্গ 
করলেও জাঁমদারের স্বরুপ বিশ্লেষণে তিনি কিছুমান্ন সঙ্কোচ বা ভীরুতা। 
প্রকার্শ করেন নি। গোবিন্দ সামন্তর জীবনে কাণ্নপুরের জাঁমদার জয়চাদ রায় 
চৌধুরীর প্রজাপীড়নের আভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে অবশ্য শেষে তান 
মন্তব্য রেখেছেন--"ণ 066 076 15906080100 101 2125 ৬/101 076 1008 
026 21] 79051750975 01 991151 216 1106 0 255015900. 5২0/ 0120- 
01701 91 ]91/0152100017,  4৯05010850 19501010013 293 2080175550 2৬০7৮ 
01239 ০01178610. 0১670 215 19120053106] 25 %/611 23 91165, 

[তাঁন আরও কৈফিয়ৎ 'দিয়ে বলেছেন__"360016 015 5101 25 %/00150- 
21) ] 1019৩ €০ 19:5352% 60 0১6 75206] 0108 10100001601 2:10031, 100702180 
2150 701041200010010 2220175021-006 20562011005 06০016. 

30 035 117)55 01 00 11610 1020 91101 01 01201529217) 101903, 
8:00 26 %/23 1013 ৮০3০ 03010509, 9210021509, 63001৩53500 17100351700 
10255 1733 15010550520. 22 0105 22120102001 2 0) 5120 125 & 
79008510862 10৬0 8102৩ 

এই জয়টাদ, বর্ধ মানের মহারাজাদেত্র পত্তনিদার থেকে ক্ষমতাবলে কেমনভাকে 


প্রমথনাথ বিশী ১৬৫ 


কাণ্চনপুরের জমিদাররুপে খ্যাত হলেন তার বর্ণনা দিয়ে শেষে লেখক তার 
অত্যাচার ও প্রজাপীড়নের নজির তুলে ধরে বলেছেন-__ 


“সিএ [229 ০20 06 12915205 ৬/1)0 55215 1010)60 05 1013 
010101695101), 73 00161/১1)% (01)1021761, 109 811 50715 ০0৫ 2ি00-- 
$0102501)2170 50101 2617011)1175-176 06101100 1079.0 2, 0001 102% 01 
175 19101072], 21000000815 105 161151017 ন, [বৃ 750005 10010. 7506 105516966 
0 101) 702,019 2, 0001 1311)21017727521) 01155 13121000009. 175 %/25 0) 


4010]606 01 191)10152,] 0169,0+” 


গোবিন্দ সামস্তর মা সুন্দরীর মুখ 'দিয়ে এই স্বরূপ আরও বিস্তৃতভাবে বাঁণিত 
হয়েছে। প্রজাদের চোখে জমিদার একটি ভীতির পান্ত। তার বিরুদ্ধে কোনও 


কথা বলা এক মারাত্বক অপরাধ । কারণ তার! সবাঁকছুই করতে পারে “76 
22110170087 02 20155 028 50126 029. 000 1/ 0)6 ঠি519. 0 


[01600170601 215৮7501261) 02 02115 25/2% 0৮ 020619১ 02 


1] 0101: 1)071505১ 091॥ 1101])11501 015১ 0210 10111 015. 


অতএব যতই অন্যায় হোক জামদারের চাহিদ। প্রজ৷ মেটাতে বাধ্য। খাজন। 
দেব না_এ কথা বল! তার সাজে না। বললে বপদ ঘটে। জাঁমদার আবার 
এক! নন। ঘরে থাকে মোসাহেব গোমস্ত। প্রভতি। মহাজনশ্রেণী চড়াসুদে 
ধার দেয় ঠিকই 'কস্তু সময়ে তারাই জাঁমদারের অত্যাচার থেকে প্রজাদের বাচাতে 
পারে ধণ 'দয়ে। গোবিন্দের বেলায় সে কথা লেখক লিখছেন যে “সব মহাজনই 
খারাপ হয় না_অভ্ততঃ জমিদারের চেয়ে মহাজন ভাল 1” 


অবশ্য সেই সঙ্গে লালাবহারী দে এ কথাও বলেছেন সব জাঁমদারই অত্যাচারী 
ছল না। ক্ষেত্র বিশেষে তন প্রমাণও 'দিয়েছেন। ঠার মতে বর্ধমান জেলার 
দুর্গানগরের জাঁমদার নবকৃষ্ণ ব্যানাজী এর ব্যতিক্রম ছিলেন। নবকৃষ্ণের পিত৷ 
+ছলেন অশিক্ষিত ও প্রাচীনপন্থী সেইজন্য অন্য সাধারণ জামদারের মত তানও 
প্রজাদের মঙ্গলের প্রতি ভ্রক্ষেপ করতেন না বা নীলকরদের অত্যাচার প্রাতিহত 
করার কোনও চেষ্টা করেন নি। 

[শক্ষাদীক্ষা যে জমিদার চঁরত্রে অনেকটা সহায়ক হয়োছল নবকৃষ্ণ তার 
প্রমাণ। তাকে তার প্রজারা রামের সঙ্গে তুলনা করত। নবকুষণ ইংরাজী শিক্ষা- 
লাভ করে কলকাতার ব্রিটিশ.ইওয়ান এযাসোসিয়েশনের সদস্য হন এবং অত্যাচারী 
জাঁমদারদের পাঁরবর্তনের জন্য বিশেষভাবে প্রচার করতে থাকেন। তিনি 


১৬৬ বাংল! সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


অত্যাচারীদের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, এবং নিজের জামদারি এলাকাতে 
[তিনি প্রজাদের কাছ থেকে আবওয়াব সেলামী প্রভৃতি অন্যায়ভাবে আদায়কে 
বেআইনি বলে ঘোষণা করেন। তার সম্পকে লেখক িখেছেন-__ 

4৬৪10191702 51235 26 0005 20069755০১0 0 11)056 ০ 
77870710915 50100 10001 0110155 20901150. 10 00517 5(86101) ৮510 ৮010 
90009060105 17019110511, ৬170 ৬676 27551021650. 00 111১015] 9200 
[70801000 51001050103, 510 1020. 5510102,005 10 000 00৮৮7010900 17 
12150105 2170 ৮/1)0 ৮/016 1১018001219] 217 21] 01612 20110185, 0100 1177 
96 ০0157000) 27977070215 1৪3 ৬০] 16৬৮ 11) [11050 09.55.% 

নীলকর অত্যাচারের সময় তিনি প্রজাদের পাশে দাড়িয়েছিলেন অথচ বহু 
জমিদার সে সময় প্রজাদের নীলচাষে নানাভাবে বাধ্য করেন। 

লালবিহারী দের “গোঁবন্দ সামস্ত' বা 362591 75252171 116ি" গ্রন্থটি যাঁদও 
ইংরেজী ভাষায় লিখিত কিস্তু জামদারের অত্যাচারী চেহারার যে স্বরুপ শতবর্ষ 
আগে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, বাঙালীর লেখা বলেই এই প্রসঙ্গে 0 আলোচিত 
হল। 

“জোড়ার্দীঘর উদয়াস্ত”ও সেই জামদার চেহারার বিস্তৃত প্রকাশ । এখানে 
জামদারের উত্থানপতন, 'বিলাস-ব্যসন, হিংস্রতা, স্বার্থপরতা, আত্মকলহ,। ঠচও 
দত, দুই জামদারের প্রবল প্রাতদ্ান্দিবতা__বিভি্ন চন্রের মধা দিয়ে যেমন মৃত 
হয়ে উঠেছে, সেই এক-একটি ইন্দ্রপতনের দীর্ঘশ্বাসও এই কাহিনীর পরিমণ্ডলকে 
ভারাতুর করে তুলেছে । 

জোড়াদীঘির চৌধুরীর৷ কবে থেকে ডাকাতির ব্যবসা ত্যাগ করল তার প্রচলিত 
একটি কাহনী লেখক বর্ণনা করেছেন-_-“সে এক বিরাট ব্যান্তগত আঘাত । শোনা। 
যায় বজরায় পিতার হাতে মেয়ে জামাইয়ের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের পরে চৌধুরীরা 
এঁ ব্যবস৷ ছাড়েন। কিন্তু এর পর ডাকাতবৃন্তি ছেড়ে যখন তারা জমদারিতে মন 
দিল তখন সেই দুঃসাহসী অত্যাচারী মনোবৃত্তি গঠনমূলক কাজে আত্মপ্রকাশ 
করল।” 

সমৃদ্ধশালী নগর পত্তন, ব্যবসাবািজ্যের প্রসার, পরিখা, দুর্গ, সৈন্য প্রভৃতি 
নগর রক্ষার সুরক্ষিত ব্যবস্থা, বিরাট বিরাট প্রাসাদ সবোপরি বর্গার উৎপাতের 
সময় মুশিদাবাদের নবাবের সঙ্গে মিতালী বশতঃ নবাবকে নাটোর দুর্গে আশ্রয় 
দেন। 

। আবওয়ার রাজস্ব ব্যতত রাজা বা জামদার গ্রহীত বিবিধ কর। আঁতারম্ত কর। 


প্রমথনাথ বিশী ১৬৭ 


এর পর বড়ল নদীতে 'জানসপন্ধ বোঝাই নৌক। চৌধুরীদের ভয়ে চলতে 
পারত না_ চৌধুরীরা ব্যবসায়ী নৌকা আক্রমণ করে 'জানসপন্র কেড়ে নিত। আর 
মাঝি-মাল্লাদের দিয়ে কাজ কারয়ে বেগারের দালান তৈরী করত। সেই দালান 
আজও অক্ষত থেকে সেকালের জমিদারের অত্যাচারের সাক্ষীরূপে বিরাজমান । 

নাটোরের আদিপুরুষের ইতিবৃত্ত প্রায় চতুর্দশ থেকে পরবতাঁকাল পর্যন্ত এক- 
টানাভাবে বলে গেছেন লেখক । এই নাটোরেরই এককালীন দেওয়ান দয়ারাম 
রায় ভূষণার দুর্দীস্ত সীতারামকে পরাজিত করেছিলেন। জাঁমদার সীতারামের 
কাহনী 'নয়েই বাঁঞ্কমচন্দ্র 'সীতারাম' উপন্যাস রচনা করেছেন । 

নাটোরের জমিদারর ইতিহাস সম্পর্কে লেখক যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে 
অনুমান করা যায় যে যাঁরা একদিন এশ্বর্য প্রাতিপত্তিতে ও ভূখণ্ড বিস্তারে রাজা 
নামে পাঁরগাঁণত হতেন_ তারা কালক্রমে ক্ষমতা ও সম্পাশু হারিয়ে ক্ষুদ্ু ভূস্বামী বা 
জমিদারে পাঁরণত হন। 

সামান্য মহাজন বা পত্তীনদার থেকে উন্নতির দ্বারাও জাঁমদার হতে পারে 
অথবা বৃহৎ ভুম্যধিপাঁতি থেকেও অবনতির ফলে জীমদার তৈরী হতে পারে। 
অতএব 'জমিদার' শব্দট বা জাঁমদারশ্রেণীর যে কোনও সুস্পষ্ট বা স্থায়ী সংজ্ঞা 
নেই, এটি একটি পরিবর্তনশীল 'বিষয়__বাভন্ন যুগে বিভিন্ন রাজা বাদশার 
আমল থেকেই এর রূপ বদল হয়ে আসছে, সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। জমিদার 
কথাটিও যেমন 'বাভন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ বহন করত তার আঁধকারের সীমাও 
তেমনি বিভিন্নভাবে বিবাতিত হতো। বিভিন্ন যুগের ইতিহাস থেকে সে কথা 
অনায়াসে অনুমান করা যায়। তবে ইংরেজ আমলেই প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
দ্বারা জমিদারের অধিকারের সীমা নিদিষ্ট হল এবং একট স্থায়ী জমিদার শ্রেণীর 
উত্তব হল। 

চরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে পর্যন্ত জমিদারের যে চেহারা সাহিত্যে তার প্রাতি- 
ফলনকেই আমরা সামস্ততন্ত্রের “সেকাল' মনে কাঁর আর তার পরবর্তীকাল থেকে 
জাঁমদারি বিলোপ পর্যন্ত সামন্ততন্্ের যে স্বরূপ স্হত্যে প্রাতফালিত তাকেই তার 
একাল' বলে 'চাহুত করা যায় । 

সেই ব্যাপারে হয়তে৷ বাভন্ন যুগের লেখক ব৷ তাদের রচনাকৃতির কালানু- 
ক্লুমক পারম্পর্য নাও থাকতে পারে অর্থাৎ অনুজ লেখকও সেকালের বৃপ 
ফোটাতে পারেন আর অগ্রজও পারেন সামন্ততন্ত্রের একালের ক্ষীয়ফুতার চেহারা 
ফোটাতে । আবার কেউ হয়তে৷ ঘটালেন সেকাল ও একালের সমন্বয়-_-একই 
গ্রন্থে 'বাভল্ন যুগের বংশাবলীর বিবরণের মাধ্যমে । 


১৬৮ বাংল৷ সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধার৷ 


প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তার “জোড়াদদীঘির উদয়ান্ত' উপন্যাসটিকে প্রায় 
ইতিহাসাঁভীন্তক বলেই বর্ণনা করেছেন। বিশেষ কোনও চৌধুরীবধশের উদয়ান্ত 
বাঁণত হলেও সে চৌধুরী পাঁরবার চিরকালের জমিদারি বংশের প্রতীক হয়ে রয়েছে। 
সেই সঙ্গে এ কথাও বলা যায় প্রমথ বিশী যে কালের ছবি এতে একেছেন তা 
একাল-সেকালকে একসঙ্গে গ্রাথত করে রয়েছে। তারই ভাষায় বলা যেতে 
পারে- “প্রায় দুশ বছরের পারবেশে রচিত এই কাহনীতে পলাশীর যুদ্ধ থেকে 
স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত দুস্তর কালকে স্পর্শ করবার চেষ্টা হয়েছে ।” 

কোম্পানীর শাসনে যে জামদারগণের উদয়--দেশ ভাগাভাগিতে তাদেরই 
অন্ত। তিনি আরও বলেছেন-__ “চৌধুরী পরিবারের জাঁমদার সেই দেড়শ বছর ধরে 
একই ছাচে জীবনযাপন করে এসেছে। মৃত্যু এসে বাম হাতে এক কর্তাকে সরিয়ে 
ণ্দয়ে ডান হাতে অপর কর্তাকে গাঁদতে বাঁসয়ে দিয়েছে, সব্জয়ী মৃত্যুও এখানে 
যেন অভ্যস্ত জীবনযান্লার সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হয়েছে।” 

তবে সামস্ততন্ত্রের ইতিহাসের মধ্যে যে একটা চিরন্তন দিক আছে তা হল 
নৌতিক অধঃপতন ও অত্যাচারের দিক । 

সে সম্পর্কেও প্রমথ বিশী বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত নাটোরের বর্ণনায় বলেছেন__ 

«আজ সে নাটোর নাই৷ কিন্তু নাটোরের দোষ কি। বোধ কার সে বাংলা- 
দেশও নাই। নাটোরের রাজারা শ্লান। পুরাতন পারখান্রয়ের মধ্যে একটা মান 
আজ্ছে-_তাহার প্রশ্থীসত বিষ বাম্প ঘরে ঘরে ব্যাধি বিস্তার কাঁরয়৷ ফেরে. ...ব্যাধি, 
আঁশক্ষা, অস্বাস্থ্য, কদাচার, অত্যাচারে নাটোরের বায়ুমণ্ল ম্লান ।” 

সেই নাটোর থেকে ছয় ক্লোশ পূর্বে জোড়াদীঘি গ্রাম। 

চৌধুরী বাড়ীর বর্ণনা শুরুতেই জামদার কাছারীর কাজীর বিচারের একটা দৃশ্য 
দেখানো হয়েছে । জাঁমদারের কাছারী কেবল জামদারি কাজকর্ম পরিচালনার 
জন্য নয়_সেখানে ফৌজদারী ব্যাপারও চলে । চোরের দওও সেখানে নির্ধারত 
হয় কর্মচারীদের খুশী মত। চুরির প্রমাণ দেখতে যাওয়া এ ক্ষেত্রে বাতুলতা_ প্রমাণ 
দর্শানোর প্রসঙ্গ উঠলে লেখক ভ্রাচার্ষের মুখ 'দিয়ে যে কথা বাঁলয়েছিলেন তা 
জমিদারের শাসনব্যবস্থার একটি চমৎকার নজীর । ভ্রাচার্য বলেছেন-__-“প্রমাণ 
আবার ফি! জামদারর কাছারী শেষে ?ি কোম্পানীর আদালত হয়ে উঠবে 
নাকি?” | 

তখন কোম্পানীর আমল । তাই কোম্পানীর আমলের দৃষ্টান্ত তুলে কথ বলা 
হয়েছে। * 
এই প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন- “ন্যায়বিচারের পক্ষে প্রমাণের মত এমন গুরুতর 


প্রমথনাথ বশী ১৬৯ 


বাধ! অস্পই আছে। শাসকের উদ্যত দণ্ডকে প্রমাণ বাচাইয় প্রয়োগ করিতে হইলে 
রাজ্যশাসন অসম্ভব হইয়া পড়ে ।” 

প্রাচীন বাঙালী জামদাররা যে কি বিশাল ব্যন্তত্বশালী শান্তমান কূটনীতিক ও 
সুদর্শন পুরুষ 'ছিলেন, তাদের ভয়ে সমস্ত লোক থরহারি কাম্পিত ছিল, মধ্যম শারক 
উদয়নারায়ণের চরিল্রে প্রমথনাথ ত৷ প্রাতিফালিত করতে চেয়েছেন। 

এই উদয়নারায়ণের ও তস্য পৌন্র দর্পনারায়ণের জীবন কাহিনী বর্ণনা 
কেবল লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় সেই সঙ্গে চৌধুরীবংশের উত্থানপতনও 
দেখানো হয়েছে। 

উদয়নারায়ণের সময় জমিদারির বৃদ্ধ দর্পনারায়ণের সময় ক্ষয় । 

চৌধুরী বাড়ীর লাঠিয়াল সর্দার, দোলদুর্গোৎসবের ঘটনা, সুদীর্ঘ খাদ্যতাঁলিকার 
ন্কথা সেকালে জনশ্রুতির মত ছিল । 

এর পরবর্তাকালে অর্থাং জমদার দর্পনারায়ণের আমল সম্পকে“ লেখক যে 
ধারণা 'দয়েছেন_ত৷ পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তাকাল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড- 
কর্ণওয়াঁলশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছে অর্থাৎ জমিদারের সঙ্গে রাজস্ব সম্পকে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । 

জমিদারদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হল। প্রাত জেলায় জজ কালেন্তার প্রভৃতি পৃথক 
ভাবে নিযুন্ত হল। ভারতের শাসনকর্তা হিসাবে একে-একে বিভিন্ন বড়লাটের 
আগমন ঘটল । 

লেখক লিখছেন-_“বড়লাট ওয়েলেসালর রাজনীতির বেড়াজালে দেশীয় 
সামন্তরাজ্যের বুই কাৎলা একে-একে ধরা পাঁড়তে লাগিল ।” 

তিনি আরও িখেছেন-_-“এই সময়ে রাজা জমিদারদের বিচারশান্ত শাসন- 
ক্ষমতা অপহৃত হল--প্রজার পক্ষে গভর্ণমেপ্ট ভিন্ন অন্য গাঁতি রাহল না। (অবশ্য 
এর পরেও অনেক জাঁমদার শাসন ও বিচার ক্ষমত৷ ব্যবহার করিত, এখনও করে ।)* 

উদয়নারায়ণের জাঁমদারর মধ্যে রন্তদহের জামদারিটা ছিল যেন একট৷ উদ্ধত 
প্রক্ষেপের মত। তাই রক্তদহেয় আভভাবকহীনা জমিদার ইন্দ্রানীর সঙ্গে পোল্র 
দর্পনারায়ণের বিবাহ 'দয়ে সেই জমিদারি আঁধকৃত করার ইচ্ছ৷ উদয়নারায়ণের 
জেগে উঠেছিল কিন্তু সে ইচ্ছায় বাদ সাধল নিয়তি । দর্পনারায়ণের বিবাহ হল 
এক অজ্ঞাত কুলশীল৷ কন্যার সঙ্গে, সেও এক দেবচক্র। 

ফলে যে জমিদারর উপর অনায়াস আধিপত্য করা যেত সে জীমদারর সঙ্গে 
শাদু স্পকণ গড়ে উঠল । রন্তদহের রন্তকমল ইন্দ্রানী প্রতিদ্বন্দিতার লড়াইয়ে 
নামল জমিদার দর্পনারায়ণের সঙ্গে। উদ্দেশ্য অপমানের প্রাতশোধ নেওয়া । এ 


১৭০ বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


কেবল যে ইন্দ্রানী দর্পনারায়ণের সংঘাত তা নয় এ জমদারে জমিদারে' 
গিরকালীন সংঘাত । 

আর অন্যাঁদকে বনমালাকে বিবাহ করার প্রায়শ্চিত্ত দর্পনারায়ণকে করতে 
হয়েছে জামদারিচ্যুত হয়ে । 

রন্তদহের জাঁমদার ইন্দ্রানী স্বেচ্ছায় পরন্তপ রায়ের মত লম্পট জাঁমদারের কাছে 
আত্মসমর্পণ করল, সে দর্পনারায়ণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তো৷ বটেই, সেই 
সঙ্গে নিজ জমদারি দন্ত প্রকাশ করার জন্যও। 

দর্পনারায়ণ বনমালাকে নিয়ে বজরায় বিলের ওপর 'দনাতপাত করেন ।' 
ক্রমে টাকা পয়সা ফুরিয়ে এলে আলিবাদ সাহস দেয়, বলে-__“ভাবনা কি জমিদারি 
তো৷ আছে।” তখনকার দিনে জমিদারের আয় নিতান্ত কম ছিল না। 'বিশেষত$: 
চৌধুরীদের আমলে চরবুইমারী তাদের জমিদারীর অন্তর্গত একটা বাদ্ধিষু্জ গ্রামে, 
পারণত হয়। 

তখন সদাশয় জমিদারদের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক ভালই ছিল 1বশেষতঃ: 
শান্তমান জমদারকে সকলে একই সঙ্গে ভয় ও ভীন্ত করত। বিশেষতঃ 
জমিদারদের লাঠির জোরের কথা তাদের মনে আছে। এই চররুইমারী গ্রামখাঁনি 
দর্পনারায়ণের পিতা কন্দর্পনারায়ণ, লাঠির জোরে দখল করেছিলেন । অতএব 
তার পুর সেখানে গিয়েছে কাজেই প্রজাদের খুশী হবার কথা। সেই জমিদার-প্রজার 
সাক্ষাৎ সংঘাদ পরিবেশন করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী এক বিস্তৃত বর্ণন৷ দিয়েছেন। 

“সেকালে জামদার গ্রামে আসলে প্রজার খুশী হইত, গ্রামের প্রধানর৷ প্রচুর 
পরিমাণে নজর লইয়া বজরায় আমিয়৷ উপাচ্থত হইল । 

1কছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত লোক ঘাটে আঁসয়া ভিড় করিল। সকলেই 
সাধামত কিছু ভেট আনিয়াছে। 

এই ভেটেরও বিস্তৃত বর্ণনা লেখক 'দিয়েছেন। প্রজার! দর্প নারায়ণকে তাদের 
জাঁমদারবূপে চরবুইমারীতেই বসবাস করতে অনুরোধ করে। দর্পনারায়ণ পিতামহ. 
উদয়নারায়ণের ভয়ে প্রথমটা ইতস্ততঃ করতে থাকে । 

বদর গ্রামের তহশীলদার, তহশীলদারই জমিদারকে প্রজাদের তরফে খাজনা 
দেয়। 

বদর পোষ 'কাস্তর খাজনা এবার দর্পনারায়ণকে দিয়ে তার হিসাব বুড়ো জাঁম- 
দ্রারের কাছারীতে দিয়ে আসবে বলে প্রাতশুতি দিল। 

গ্রামের মধ্যে জাঁমদারের আগমন যে প্রজাদের জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে 
ওঠে তারই দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখক বলেছেন--“বকালের 'দিকে প্রজারা গ্রামে ফিরিয়া 


প্রমথনাথ 'বিশী ১৭১, 


গেল। তারা জাঁমদারকে রাখিতে পারিল না বটে, কিন্তু আজকার 'দনটা তাদের 
একটা স্মরণীয় তারিখ হইয়া রাহল।” 

এই ঘটনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঠিলাইদহের জমিদার দেখা উপলক্ষে পল্মা- 
নদীতে বজরায় বাসের যেন কিছুটা সাদৃশ্য দেখা দেয়। পদ্মানদীতে থাকাকালীন 
জমিদারি দেখা উপলক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের তথ সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের 
সঙ্গে পারচিত হতে পেরেছিলেন । সাধারণতঃ সহৃদয় জমিদাররাই মাঝে-মাঝে 
গ্রামে যেতেন প্রজাদের সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচিত হতে । অনেকে অবশ্য যেতেন 
অর্থ আদায়ের জন্য। 

তবে উদ্দেশ্য যাই হোক জমিদারতে প্রজাদের মাঝখানে স্বয়ং জাঁমদারের 
আগমন কেবলমাত্র প্রজাদের জীবনেরই গুরুত্বপূর্ণ ঘটন৷ ছিল না- জমিদারদের সঙ্গে 
জমিদার এই সংযোগসূত রক্ষা অপাঁরহা্' ছিল-_এবং সেই যোগরসূত ক্রমশঃ নষ্ট 
হয়ে যাবার ফলেই জমিদারি প্রথার ব্লমশঃ বলোপ সূচিত হতে থাকে । আসল 
জমিদারের জায়গায় গোমস্তা মহাজন পর্তীনদারদের প্রাধান্য দেখ দেয়। এবং 
এরাই জামদার ও প্রজার মাধ্যম মধাস্বত্বভোগী স্তরের সৃষ্ট করে। জমিদারপ্রথার, 
প্রহসন নেইখানেই-_“মাটিতে যাদের পড়ে না চরণ তারে মহাজন কয় ।” 

“জোড়ার্দীঘির উদয়াস্তের” এই অংশে জমিদারেব পদার্পণ নিয়ে প্রজাদের এত 
আনন্দ ও উৎসবের কারণ হল জমিদারকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার আনন্দ । 

এই সুযোগে প্রজাদের সুখদুঃখের সঙ্গে যেমন জামদার পাঁরাঁচিত হন-_সেই' 
সঙ্গে জামদারদের ভালমন্দের প্রাতিও প্রজার মনোযোগী হয়। 'িঃসম্বল জমিদার' 
নন্দন দর্পনারায়ণকে প্রজারাই সৌদন নানাভাবে সাহায্য দিয়ে বাচিয়ে রেখোঁছিল ।' 
জমিদার-প্রজায় বিরোধের সম্পর্কও যেমন সত্য ছিল-_ আবার জমিদারের অনুগত 
প্রজারও সে .যুগে অভাব ছিল না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সেই একই মন্তব্য করতে 
হয় যে_জাঁমদার মাত্রেই অসৎ ও অত্যাচারী নয়, অন্ততঃ জামদারি হ্থাপনের মূলে 
যত অত্যাচার ও কলঙ্কের ইতিহাস থাকুক না কেন- ব্যান্তগতভাবে বহু জমিদার 
সংকার্য এবং প্রজানুরপ্কতার দ্বারা সে কলঙ্ক অপনোদন করে প্রজাদের প্রীতি 
ও শ্রদ্ধাভাজন হতে পেরেছেন । 

জোড়াদীঘির উদয়নারায়ণ, দর্পনারায়ণ, রন্তদহের ইন্দ্রাণী আদর্শ জমিদারের 
প্রীতড়ি। অপরাদকে পরস্তপ রায়, বেণীমাধব রায় প্রভাত অত্যাচারী দুশ্চরিত্ 
জমিদারের স্বর্প ফুটিয়ে তুলেছে । 

জামদারশ্রেণীর এই বিপরীত ধর্মী চাঁরল্র প্রায় সকল উপন্যাসেই পাশাপাশি 
1বদ্যমান থেকে সামন্ত চাঁরত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপে ফটিয়ে তুলতে পেরেছে। 


১৭২ খল৷ সাহত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধার! 


বিলের জলম্ত্রোত রুখতে 'গিয়ে জামদার দর্পনারায়ণ কানের মুখে ভেসে যাবার 
সঙ্গে সঙ্গে জোড়াদদীঘির জামদারবংশের ভাঙন ধরল । এর পরের হীতহাস 'অগ্বথের 
অভিশাপ ।' সমগ্র জমিদার দশানি ছ-আনিতে বিভন্ত হয়ে পড়ল । ছ-আনির 
জামদার হলেন 'নিত্য নারায়ণ আর দশানর জামদার কাতিনারায়ণ। 

অশ্বথের আঁভশাপ অংশে বহৃশারক 'বিভন্ত গ্রামত্যাগী জাঁমদারদের জামদারির 
'রুপ ফুটানো হয়েছে, একটি অশ্রথ বৃক্ষের কর্তনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ইতি- 
মধ্যে কালচক্র ঘুরে গেছে । জমিদারদের আর সে প্রভাব বা প্রতাপ নেই ।.তা ছাড়া 
শহরমুখী হবার ফলে তার৷ গ্রামের প্রাত উদাসীন হয়ে পড়েছেন। গ্রামের মধে! 
তাদের কর্মচারীর চাঠপন্রের মাধ্যমে জামদারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে 
'থাকেন। | 

জমদার টাকা চেয়ে পাঠালে তারা সোজাসুজি জানিয়ে দেন দেশের অবস্থা 
খারাপ, অতএব ফসল ভাল হয়নি। জাঁমদারর৷ গ্রামে না আসার ফলেই মধ্য- 
স্বত্বরাই প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন। 

জামদার হঠাৎ আসবেন এই সংবাদ পৌছালে জমারনাবশ, শুমার নাবশ 
প্রভৃতি আমলাদের মধ্যে কি হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এব; কির্‌প আতঙ্কের সৃষ্টি হয় 
তার একটি বিস্তৃত বিবরণ 'দয়েছেন। মিথ্যা সংবাদ 'দিয়ে ম্যালেরিয়ার ভয় 
দেখিয়ে জামদারবাবুকে গ্রামে আস৷ থেকে নিরস্ত করার জন্য। কর্মচারীদের পত্র 
রচনার “হাস্যকর প্রয়াস একটা বাস্তব-_সত্যকেই প্রকাশ করে। নিজ স্বাথে: 
আঘাত লাগার ভয়েই এইসব ফড়যন্ত্র। এরাই প্রজা ও জামদারের মধ্যে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগের প্রধান অন্তরায় হয়ে থাকত। কিন্তু প্রজার যে নিজেদের মধ্যে 
জাঁমদারকে পেলে খুশী হত এবং তাদের ভালবাসাও ছিল তার প্রাতি এমন কি 
-পাইক বরকন্দাজ লাঠিয়াল প্রভৃতি ক্ষুদ্রু কম্নচারীরাও যে জমিদারকে পেয়ে খুশী হত 
তার পরিচয় লেখক 'দিয়েছেন নবীননারায়ণের গ্রামে পদার্পণের ঘটনা থেকে । 
তার কারণ স্বয়ং জমিদারের কাছে খাজন। মাপ হত। বাকী পাওনা ও বকশিশও 
লাভ করত। 

তবে সব জগিদারই নবীননারায়ণের মত হয় না। গ্রামের জমিদার সচ্চারন্ 
ও শিক্ষিত কমই দেখা যার। গ্রাম ছেড়ে যার শহরে যেত-__তারাও আবার সঙ্গ 
দোষে ও বিলাসব্সনে উচ্ছ্্খল ও অধঃপাঁতিত হত। সেই সম্পর্কে প্রমথ বিশী 
খেছেন-__ 

“গ্রামে থাকলে, লেখাপড়া না শিখিয়৷ জাল জুয়াচুরিতে পারদর্শী হইয়া 
“অত্যাচারী, দুর্দান্ত জাঁমদার হইয়া উঠিত আর শহরে গিয়া পড়িলে নৈশ 


প্রমথনাথ বিশী ১৭৩. 


অত্যাচারের ফলে অল্পাঁদনেই লিভার পাঁকিয়া চৌন্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই 
তাহাকে সাধনোচিতধামে যাইতে হইত ৮ আসল কথা শিক্ষা । প্রকৃত শিক্ষার 
আলোক যাঁরা পেয়েছেন_ারা গ্রামে বা শহরে যেখানেই থাকুক না কেন-_ 
চিরত্তন জমিদারবংশের প্রভাব থেকে তার! সহজেই নিজেদের মুস্ত রাখতে পারেন। 
নবীননারায়ণ সেই চিরন্তন জমিদার বংশের একি উজ্জ্বল ব্মৃতিক্রম। * তার 
লেখাপড়ার খেয়াল সম্পর্কে লেখক লিখেছেন-_ 

“জোড়াদীঘির জমিদারবংশের ঘাড়ে কালে কালে অনেক প্রকার ভূত ভর 
করিয়াছে--ওই একটি আধুনিক ব্যতীত। জোড়াদীঘির জাঁমদারদের মধ্যে সেই 
প্রথম ম্যাটিকুলেশন পাস কাঁরল এবং শু মিত্রকে চমৎকৃত করিয়া সগোরবে 
এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল ।” . 

1কস্তু শহরে না থাকলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়না। আবার শহরে বাস করায় 
অভ্যস্ত হলে গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশঃ শিথিল হয় এবং আস্তীরকতাও হাস পায়। 


সেই সঙ্গে জমিদারের অনুপাস্থৃতির সুযোগে নায়েব গোমস্তরা যেমন প্রভাবশালী 
হ-য় ওঠে, নবীননারায়ণের গ্রামে পদার্পণের ঘটনায় সেই চি্রই বিবৃত। 

ঘটনার গাত ও লক্ষ্য অবশ্য বহু পুরাতন অশ্ব বৃক্ষ কাটার আঁভযোগের প্রাতি 
ণনবদ্ধ। 1কন্তু এই গ্রাছ কাটা উপলক্ষে 'বাভন্ন চরিত্র ও জমিদারি কার্যবিধির 
চেহারা এক সঙ্গে ফুটে উঠেছে। 

নবীননারায়ণ প্রজাদের মঙ্গলার্থেই বহু প্রাচীন অশ্বথ বৃক্ষটি উন্মূলিত করতে 
উৎসুক। গাছটির জন্য তিন বিঘা জমি অনাবাদদী পড়ে আছে। তাতে প্রজ। 
এবং জমিদার উভয়েরই ক্ষাতি। শিক্ষিত জামদার হিসাবে নবীননারায়ণ যেমন 
কুসংস্কারমুন্ত, অন্]াদকে তেমাঁন জামদারের আয়বৃদ্ধি সম্পর্কে ন্যায় ও যুন্তসঙ্গত 
উপায় অন্বেষণে তিনি সচেষ্ট। কারণ [নি আধুনিক যুবক বিশেষতঃ অর্থনীতির 
এম-এ। তিনি জানেন-_-“দেশের জনবৃদ্ধির তাল খাদ্যবৃদ্ধর তালকে ছাড়াইয়৷ 
গিয়াছে । দেশের পক্ষে ইহা একটি গুরুতর সমস্যা ।” 

তাই শুধু এ গাছটা নয়__জমিদারর মধ্যে যত গাছ ও জঙ্গল আছে সব কেটে 
পাঁরষ্কার করে খাস পাতিতগুলকে হলযোগ্য করে প্রজার আয়ও করে দিতে হবে। 
এই তার একমান্র পরিকল্পন৷ সেই উপলক্ষেই তার গ্রামে আসা । 

অতএব নবীননারায়ণ এখানে কেবলমান্র জাঁমদার নন- সেই সঙ্গে তান 
গ্রামোনয়ন পরিকল্পনাও নিয়ে এসেছেন। জান ন৷ হয়তে৷ সব জাঁমদারের এই. 
দৃঁষ্টভঙ্গী থাকলে এখনও গ্রামগুল জমিদারদের দ্বারা শাসিত হতে পারত কিনা । 


১৭৪ বাংলা সাহিত্যে সামম্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


পাঁতিত ও অনাবাদী জাঁমতে ফসল উৎপন্ন হলে প্রজার আয় বাড়বে, জামদারের 
খাজনা বাড়বে, ফলে সকল পক্ষেরই মঙ্গল। 

এই প্রসঙ্গে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উল্লেখ করে বলা যেতে পারে 
এই ব্যবস্থায় জাঁমদারদের খন চাষের জাঁমর মাঁলক করা হল তখন উদ্দেশ্য ছিল 
জমিদারর নিজেদের জমি থেকে যতবেশি সম্ভব উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করবেন 
-_-ফলে চাষের জমি গুলির উল্লাতি হবে। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১ নং কানুনে লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই আস্থা প্রকাশ 
করেছেন যে এর ফলে জাঁমদাররা “৬৬111 ০০7৮ 0/500561505 205 ০910- 
৮201017 01 61917191505 91001 006 09721000026 006 ৮511] 27005 
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21)00730-১ 
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১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থনে যেমন বহু যুন্তি দেখানো 
হয়োছল, তেমনি ১১৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনত অর্জনের পর জমিদারি 
উচ্ছেদ করা হল। 

এই বিষয়ে ভারতের নানাস্থানে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল--ভারতীয় অর্থ- 
নীতির ক্ষেত্রে তার রিশেষ গুরুত্ব আছে। 

“বর্তমান আলোচনার [িছুটা পাঁরপোষণের জন্য জমিদারি উচ্ছেদ ও ভূমি- 
সংস্কার বিষয়ক যাবতীয় পক্ষীয় ও বিপক্ষীয় মতবাদ সংকাঁলত করে দেখানে। 
যায় জমিদারি উচ্ছেদের সমর্থনের 'দিকটাই ছিল 1বশেষ শান্তশালী। ইংরেজরা 
যে ব্যবস্থার প্রবর্তন করল ভারত সরকার প্রথমেই তা উচ্ছেদ করতে বদ্ধপাঁরকর 
হলেন-_কারণ তাদের ধারণা হল জাঁমদা'রি উচ্ছেদ ভিন্ন ভূমির উন্নাত সম্ভব নয়। 
১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর 'বাভন্ন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার জাঁমদারি 
উচ্ছেদের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। এই উদ্দেশ্যে আগেই কমিটি গঠিত হয়োছল। 
এই জমিদারিপ্রথ। 'বাভত্র প্রদেশে নানাভাবে বিদ্যমান ছিল। 


প্রমথনাথ বিশী ১৭৫ 


জামদার উচ্ছেদের সপক্ষে 'বাভন্ন যুস্ত ছিল 'ছিল এই যে (১) জমিদাররা 
'এক ধরনের পরগাছা এবং তারা তাদের আয়ন্তাধীন জাঁমর উন্নতির জন্য কোনও 
চেষ্টাই করে নি। জাঁমর যাঁদ কিছু উন্নাত হয়ে থাকে সে হল জামির প্রকৃত 
চাষীদের চেষ্টার ফল-_অথচ জমিদারের অনুমতি ছাড়া তাদের কিছু করার ক্ষমতা 
ছিল না। অতএব জমিদারকে সাঁরয়ে দিলে তবেই জামর উন্নাতি, খাদ্যোৎপাদন 
বৃদ্ধি, এবং 'বাভন্ন ভূমিসংঙ্কার কর! সম্ভব । এই যুন্তর অনেকখানিই সত্য ছিল। 
যঁদও কতকগুলি ব্যাপার জাঁমদারেরও ক্ষমতা বাহ্ভৃত ছিল, যেগু'ল ইচ্ছা 
করলেই সে অতিক্রম করতে পারত না। 

দ্বিতীয়তঃ এ কথা মনে করা হয় যে জাঁমদার উচ্ছেদের ফলে জমির খাজনা 
থেকে বিভিন্ন প্রদেশের ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। কারণ এই অংশটি প্রজাদের 
কাছ থেকে জাঁমদাররা সংগ্রহ করতেন, এখন সেটা সরকারী তহাবিলে জমা পড়বে । 
কথাটা যে যথার্থ ত৷ উচ্ছেদের পর প্রমাণিত হয়েছে । এই বাড়ীত কর থেকে ক্ষাতি- 
প্রণ দিয়েও প্রজ। ও কৃষকের উন্লাতর জন্য ব্যয় করা চলে। 

তৃতীয়তঃ জীমদা'র উচ্ছেদ কেবলমান্ত অর্থনোতিক নয় রাজনোতিক দিক 
থেকেও প্রয়োজনীয় ছিল । জাম যারা চাষ করে তারাই [নবাচকমগুলীর একাঁটি 
বরাট অংশ অধিকার করে আছে এবং নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য তারা জাম- 
দারের উপরই সমস্ত নিন্দা ও অসন্তোষের ভার চাপায় কাজেই গণতান্তক দিক 
থেকেও অধিকাংশেরই মতামতকে এ ক্ষেত্রে ভীত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অপর 
দিকে জমির চাষীরা ভবিষ্যতেও কোনও রকম ভূমিসংস্কার ব্যাপারে জমিদারকে 
সাহায্য করবে না বলে ঠিক করা হয়েছে কারণ তাদের অতীতের তিন্ত অভিজ্ঞতা 
রয়েছে। এবং ভূমি চাষী ও সরকারের মধ্যবর্তঁ মধাস্বত্বভোগীদের বিলোপও ভূমি- 
সংস্কারের একটা অপাঁয়হার্য অঙ্গ ছিল। 

জাঁমদারি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মতামত £-_জাঁমদার আঁধকার ও উচ্ছেদের বিরুদ্ধে 
যুন্তুলি অবশাই খুব দুবল ছিল । এর প্রথম কথ ছিল এর ফলে বহুসংখ্যক 
'লোক যেমন জাঁমদার, জিলাদার কাঁরণদাস প্রভৃতি এরা সব বেকার হয়ে পড়বে 
এবং সম্পূর্ণভাবে জামদার আয়ের ওপর 1নর্ভরশীল ব্যান্তরা খুবই দুর্গাত ভোগ 
করবে । অবশ্য এর বিরুদ্ধে বলা হয় যে, কোনও না কোনও পাঁরবর্তন হলেই 
ণকছু না কিছু কষ্টভোগ করতে হয় বা স্থানচ্যুত হতে হয়। জাঁমদারদের কষ্ট 
হলেও উচ্ছেদের ফলে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে । জমিদারদের ক'রিণ- 
'দাসর! প্রাথমিকভাবে কর্মহীন হয়ে পড়লেও কিছুকাল পরে সরকারের রাজস্ব 
অংগ্রহের প্রয়োম্নে তার আবার পুনানিযুন্ত হতে “পারে । 


১৭৬ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাবারা 


জামদারদের ক্ষেত্রেও সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে এবং অনেকে 
আবার তাদের জীবিকার বিকম্প ব্যবস্থাও করে নিয়েছেন । 

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে অপর যুন্ত হল কৃষকেরাও একভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতীতে 
জাঁমদার কৃষকদের নানাবিধ সামাঁজক ও অন্য প্রয়োজনে ধার 'দিত এবং কর 
আদায়ের ব্যাপারে জমিদারর৷ প্রজাদের কাছ থেকে আদায়ের ব্যাপারে অনেক সময়ই 
1বচার-ীববেচনা করতেন বা সময় দিতেন । কেৰলমান্ন জামদা'র উচ্ছেদের মাধ্যমে 
ভূমিসংস্কার সম্ভব নয় এবং জনিদারী উচ্ছেদের প্রচেষ্টা এভাবে চলতে থাকলে 
দেশের উপকার না হয়ে বরং তার অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। 

তবে এটি লক্ষ্য করা গেছে যে অবস্থার [বিশেষ পরিবর্তন না হলেও অবনাত 
অন্ততঃ হয় নি। জামদার উচ্ছেদ না হলে ব্যাপকভাবে ভুঁমিসংস্কার সম্ভব হত না। 
এখুনি না হলেও আশ! কর যায় জমির উৎপাদন এবং কৃষকদের অবস্থার উন্নাতর 
মাধামে একদিন সারাদেশ আথিক দিক 'দিয়ে বিশেষ লাভবান হবে । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেসব জারগ্ায় ছিল যেমন বিহার, উীঁড়ষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গ, 
এবং জায়গীরদারী ব্যবস্থা যেমন রাজস্থান, সৌরাস্ট্র-এই সকল অঞ্চলে যেসব 


জায়গা টেল্পোরারী সেটুলড 'ছিল-_সেখান থেকে সহজে জামদার উচ্ছেদ সম্ভবপর 
ছিল। 

ময্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদের জন্যও সবন্র আইন প্রচলিত হল। এই উপায়ে 
মধ্যস্বত্বভোগীকে উচ্ছেদ করা হল। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রজার! চিরস্থায়ী এবং 
হস্তান্তর- যোগ্য আধিকার লাভ করল । 

পাঁতিত জাম, জঙ্গল ও আবাদী জমি মধ্যস্ত্বভোগীদের কাছ থেকে সরকারের 
পরিচালনাধীন হল। 

জাঁমদা'রি উচ্ছেদের পর একট 'নাঁদিষ্ট পরিমাণ করদানের পরিবরে রায়তেরা' 
জীমদারির আধিকার হল । 

নিদিষ্ট অর্থদানের বিনিময়ে আধিকারহীন প্রজারও আঁধকার জম্মাবে এবং এরা 
সবাই হবে রাষ্ট্রের প্রজা । 

ভূমিসংস্কারের পিছনে যে মূল উদ্দেশ্য ছিল তা হল (১) জমির উৎপাদন 
বৃদ্ধ ও অর্থনোতিক উন্নয়ন ॥ (২) সামাজিক সুবিচারের ওপর 60021102127) 
90০89 প্রতিষ্ঠা করা। 

এই উদ্দেশ্যেই জাঁমদার বিলোপ, জমিচাধী ও রাজ্োর অন্তবতী মধাস্বত্ব- 
ভোগ্ীদের উচ্ছেদ, জমির অধিকারের পাকাপাকি বন্দোবস্ত, প্রজার করের .সীম। 
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বেঁধে দেওয়া এবং জমির মালিকদের দ্বারা প্রজা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা ছল। 

1কন্তু জমির প্রকৃত চাষীদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা সফল 
হতে পারে নি। পশ্চিমবঙ্গে ২.৭ লক্ষ একর কৃষি জাঁম সরকার নিয়েছে এবং 
বর্গাদারদের দ্বারা (91910 01107০15 বা ভাগচাষী ) ?কংবা ভুমিহীন শ্রামকদের 
দ্বারা বাঁষিক ভিত্তিতে চুক্তি করা হয়েছে । 

ভুমিসংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জমির বর্তমান আঁধকারের ওপর 'িধি- 
নিষেধ আরোপ অর্থাৎ প্র্ানং কামিশনের 'রিপোর্ট অনুসারে 'বাঁভল্ল প্রদেশে 
বাঁভল্ন পাঁরমাণ উদ্বৃত্ত জাম রাখাবার ব্যবস্থা হয়েছে । 

উত্তর প্রদেশ: এবং পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত প্রজা এবং উপপ্রজা (901১-0321) 
খাস সরকারের অধীনে আনা হয়েছে। মধ্যস্বত্বভোগ্ীরা বিলুপ্ত হয়েছে। অন্য 
দেশে প্রজা! জমিদারের আঁধকার প্রশ্নে একটা আঁনশয়তা থেকে গেছে। জাম 
থেকে প্রজ৷ উচ্ছেদের ব্যাপারও অমীমাধাসত থেকে গেছে । 

১৯৬৬ সালে ল্যাণ্ড 'রিফম্ম সৌঁমনার ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কে কিছু নর্দেশ 
দিয়েছে__ 

(১) জমিদারের ব্যান্তগত স্বার্থে, প্রজাদের স্বার্থের প্রাতি হস্তক্ষেপ থেকে 
প্রজাদের রক্ষ। ব৷ প্রজান্বত্বের নিরাপত্তা (২) নিদিষ্ট পাঁরমাণ কর ধার্য কর! 
(৩) সরকারের প্রতি -বিভিন্ন রকম দাবী জানাবার আঁধকার প্রদান। (৪) 
প্রজাদের আঁধকারের উত্তরাধিকারত্ব স্বীকার । (৫) প্রজাদের উত্ত আঁধকার 
বুয়ের বিকল্প সুযোগ দান । 

এ ছাড়াও শ্রেষ্ঠ চাষী হিসাবে পুরস্কার লাভের যোগ্যত৷ স্বীকৃত হবে অথবা 
ব্যান্তগত প্রয়োজনে জীমর মালিক নিজে চাষ করবে বলে জাঁমর আঁধকার !ফারয়ে 
নিতে পারবে । 

কত্ত দুঃখের বিষয় জামির আইনসঙ্গত অধিকার নিয়েই মাথা ঘামানো হয়েছে 
1কম্তু জামির ব্যবহার বা কৃষির যোগ্/তাকে এখানে উপেক্ষা করা হয়েছে যাঁদও 
এখন ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উাঁচত__অল্প সময়ে 
আঁধকতর ফলনশীলতা (খাদ্য এবং অর্থ 'বিষয়ে) এবং সেই সঙ্গে প্রজাদের 
নিরাপত্তার 'দিকে লক্ষ্য রাখা । 

উপরোন্ত আলোচনা থেকে এ কথ সহজেই অনুমান করা যায় যে একদিন 
যেমন জমর উন্নাতির আশায় জাঁমদারদের পত্তন করা হয়োছিল পরে সেই উন্নতির 
আশা অন্তহিত হবার ফলেই আবার ভূমির উন্নতির জন্য জমিদার উচ্ছেদের চেষ্টা 
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করাহল। ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় ভূমিসংস্কার আইন থেকে শুরু করে 
১৯৭৪ সাল পর্যত্ত ভূমিসংক্রান্ত আইনের বহুরকম সংশোধন করা গেলেও এবং এ 
' 'সকলের মাধ্যমে জমিদারিতে মধ্যস্ত্বপ্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হলেও প্রজাদের অবস্থার 
উন্নতি আজও ঘটে নি। জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের পরবর্তী অবস্থার চনত তারাশঙ্কর 
নানাভাবে একেছেন তার 'বাভন্নগ্রচ্ছে সে বিষয় আমরা ইতিপৃবে লক্ষ্য করেছি। 

প্রমথনাথ শীবশী “জোড়াদীঘির উদয়াস্তে” সেই ভাঙ্গনের ইতিবৃত্ত রচনা 
করেছেন। কয়েক পুরুষে জামদারিব্যবস্থার যে রূপান্তর ঘটল তারই ক্রম হীতহাস। 
দোর্দগপ্রতাপ জমিদার থেকে ব্লমশঃ বহু বিভন্ত শরিকী লড়াই পরস্পরের প্রাত 
প্রাতীহংসা চরিতার্থ নাধনের চেষ্টা__ভূমির সঙ্গে সম্পর্কহীন নবগাঁঠিত জমিদার 
সং্প্রদায়__ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়কে মহাকাঁব্যক বিশালত৷ দান করেছেন। 

1কস্তু এই জমিদার লড়াই সৃষ্টিতে গ্রামের মোড়ল, মহাজনদের প্ররোচনাই যে 
বোঁশ থাকে, দশান ছ-আনির জাঁমদারদের মধ্যে ?বরোধের মূলে যে প্রধানতঃ 
তারাই, সে কথা এখানে িশ্লোষত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে র্িটিশ আদালতের 
মধ্যেকার দুর্নীতির উল্লেখ করা হয়েছে। 

মহাজনদের অবস্থা ?করৃপ সে সম্পর্কে লেখক লিখছেন_-“আয় কমিয়াছে, 
ব্যয় বাঁড়য়াছে, অনেক খাজন৷ বাঁক পাঁড়য়াছে এবং মহাজনের দেন৷ বেশ ভারা 
রকম জমিয়৷ উঠিয়াছে ৮ তার ফলস্বরূপ দেখা গ্লে-_তাদেরই উস্কানীতে উভয় 
জমিদারের প্রজাদের অজান্তে তাদের উপর একই সঙ্গে উৎপাঁড়ন শুরু হল। ফলে 
কীতনারায়ণ ও নবীননারায়ণের মধ্যে যে আপস প্রস্তাব হয়েছিল ত৷ ভেঙ্গে গেল। 

এইভাবে লেখক রাজা-জমিদারের দোষ অনেক পাঁরমাণে লাঘব করে 'দিয়েছেন 
-_-ঠার মতে “লোকে রাজা-জমিদারকে পরপীঁড়ক বলে-_কিন্তু ইহাদের উপরেও 
একটা চন্রান্ত ও চাপ বর্তমান, তাহারই গুরুতর ভার পাঁড়িতেছে নিশ্নবতাঁদের উপরে । 
সংসারে সকলেই পড়ত, প্রধানতমও পীড়িত-_দীনতমও পীঁড়িত। অনস্ত পীঁড়ন- 
চত্ত সংসারে নিরস্তর আবাতিত হইতেছে । মাঝখানের একটা গ্রা্ছকে অকারণ দোষ 
দয় ?ি লাভ।” ূ 

পূর্বে উাল্লাখত জমদারিপ্রথা সম্পর্কে লেখক প্রমথনাথ-বিশীর একটি সুদীর্ঘ 
আঁভমত-_এই অধ্যায়ে প্রকাশ পেয়েছে। জমিদারে জামদারে-শরিকি লড়াই 
যে কালক্রমে প্রজান্বার্থের সূত্র ধরে সমস্ত গ্রামের বিরোধে পারণত হয়__তারই 
চিত্র একেছেন তিনি “অন্বখের আভশাপ” অংশে, দশানি ছ'আনি জমিদারের 
[বিরোধের বর্ণনা করে। এই প্রসঙ্গে জামদার ও পল্লীবাংলার পারস্পীরক চম্পর্ক 
ধবক্লেষণ করে তিনি লিখেছেন--“এক সময়ে গ্রামের জাঁমদার . ছিলেন গ্রাম- 
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জীবনের নায়ক। সুকারণেই হোক আর কুকারণেই হোক, আর অকারণেই হোক 
গ্রামের লোকে জাঁমদারকেই অনুসরণ করিত। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান, 
সকলেই স্বয়ংসম্পূর্ণ । বাংলার পল্লী নদীমাতৃক ও জমিদার পিতৃক। নদী 
মায়া জমিদার ধ্বংস হইয়া বাংলার পল্লী এখন অনাথ ।৮ 

কিন্তু পরক্ষণেই লেখক বলেছেন__“জমিদারদের পক্ষসমর্থন আমার উদ্দেশ্য 
নয়। কি হইয়াছে তাহ] বর্ণনা করা শিল্পীর উদ্দেশ্য_কি হইতে পারিত বা 
1ক হওয়। উচিত 'ছিল-_তত্ৃজ্ঞ তাহ! বিচার করিবেন |” 

অতএব শিল্পী হিসাবে তার বন্তব্য হল “বাংলার পল্লী কোন কোন অবস্থার 
(সোপান আতিক্রম করিয়। বর্তমান দুর্দশায় আসিয়া সমুপ্পাস্ছিত__তাহাই লাঁখতে 
বাঁয়াছি-একটি জমিদারবংশকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত জমিদারদের চিন্র 
আঁকতে বাঁসয়াছ__তদাধক কোন আঁভপ্রায় বা জমদারগণের সমর্থনের কোন 
উদ্দেশ্য আমার নাই। বিশেষ জমিদারদের ধ্বংসের মূলে তাহাদের দুর্বদ্ধ ।” 

“তাহারা নিজেরাও ধ্বংস হইল, গ্রামগুলকেও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করিয়া গেল ।” 
_জমিদার শ্রেণীর নিজেদের মধ্যে অন্তবিরোধই যে তাদের পতনের মূল-_বলা৷ 
বাহুল্য প্রমথ বিশীর আভমত ছিল এই । 

এদকে নবীননারায়ণ ও কীতিনারায়ণের এই দুই চাঁরনের মধ্যেও বৈপরীত্য 
দেখানো হয়েছে। দুইজনেই জামদার হলেও কস্তু কীতিনারায়ণের জামদার 
সত্ত্বার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। তান সমাজের অঙ্গমান্র। সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে তার যোগ নামেমান্ন। 

কম্তু নবীননারায়ণের মধ্যে জমিদার রন্তধারার সঙ্গে মিশেছে মনুষ্যত্ব- 
বোধ । গ্রামের প্রীতি আকর্ষণ তীব্রতর হয়েছে বহুদিন শহর বাসের ফলে । 

আদালতের জজসাহেবের আচরণে জমিদারি প্রথার প্রতি উপেক্ষার মনোভাব 
ফুটে উঠেছে। নবাননারায়ণ স্বয়ং জামিন হতে চাইলে জজ সাহেব তীব্র আপান্ত 
জানালেন। এ সম্পর্কে লেখক যে কৈফিয়ং 'দয়েছেন তা হল-_“জজ সাহেব 
'ছোয়াটে কমুযানস্ট । জমদারর প্রাত তাহার ঘোরতর অনাস্থা । নগদ টাকা ছাড়া 
তান আর কিছু বোঝেন না ।” 

প্রকৃতপক্ষে জীমদারের প্রাত এই ধরনের অনাস্থা কেবল জজ সাহেবের একার 
নয় বা নৃতন নয় এ সকল সমাজেরই মনোভাবের প্রতীক। 

নবীননারায়ণের সুদীর্ঘ স্বগত চিন্তার মধ্য দিয়ে তারই একটি ধারা বিবরণী 
+দয়েছেন অর্থাৎ শরিকী ববাদ 'বিসংবাদের মধ্য দিয়েই যে একাঁদন জামদারি 
আপনা থেকেই বিলুপ্ত হবে তা নবীননারায়ণ অনুভব করেন। অনুভব করেন, 
একাদন লাঠিবাজী ও লুঠতরাজ 'দিয়ে যে জামদারির পত্তন হয়োছল আবার 


১/০ বংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


দাঙ্গাবাজীর মধ্য দিয়েই তার ধ্বংস হবে। সাধারণ লোকের ধারণা এ ছিলা 
অশ্বথের আভশাপ। 'কিস্তু বস্তুতঃ এছিল কালচক্রের আনবার্ধ পরিণাতি। 

এ সম্পর্কে লেখক যা লিখেছেন ত৷ 'কিছুট। 'থিয়োরি ধরনের হলেও প্রা্সাঙ্গক- 
ভাবে তার উল্লেখ করা যেতে পারে--“এমান করতে করতে তবে একিন' 
মুস্ত--যখন জোড়ার্দীঘির এক বিঘ। জামও আর থাকবে না। যে পথে এই 
জামদারি আর্জত সেই পথ ধরেই তার বিসর্জন হবে ।...জাঁমদারির বিষবাপ্প প্রশ্বাসী 
কলকারখানা নয়_ এ একটা সজীব, সক্রিয়, সচল বস্তু প্রায় রন্তমাংসের পদার্থ ।... 
িস্তু আর অনেকদিন নয়-_দেশময়ু এই প্রথার বিসর্জনের বাজনা ধ্বানিত 
হচ্ছে। শীঘ্রই বাংলার জমিদারপ্রথা অতলে তাঁলয়ে দিয়ে ভূতপ্ব জামদার- 
গণের বিসার্জত প্রাত শূন্য মণ্ডপে এসে বসবে” 

এই ভূতপূধ জমিদার বলতে লেখক হয়তে৷ তাদেরই হীঙ্গত করেছেন-_যাঁরা 
একাদিন সমৃদ্ধ চাষী বা প্রকৃত জামর মালিক 'ছিলেন। 

বর্গাদারদের হয়তো সেই পর্যায়ে ফেলা যায় না-তবে অন্ততঃ জমির সঙ্গে 
জমির মালিকের বন্ধনের ইঙ্গিত এতে আছে--অর্থাং লাঙল যার জাম তার, 
এ যেন তারই প্বাভাষ। 

কীতিনারায়ণ থাকেন গ্রামে, আর নবীননারায়ণ থাকেন শহরে । দুজনেই, 
অতীত স্মৃতিমন্থন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। 

কারণ লেখকের “মতে-“দারিদ্যের চেয়েও আঁধিকতর শোচনীয় অতাঁত 
এহর্ষের স্মৃতি ৮ 

এই দ্বীর্ঘস্বাস কেবল নবীননারায়ণ বা কাঁর্তিনারায়ণের নয়-_সমস্ত সামন্ত 
শ্রেণীরই মর্মনকথা। লেখক তারাশঙ্কর এই নৈরাশ্যের দিক টিকেই উজ্জ্বল করে 
তুলেছেন তার অনেকগুলি গল্প উপন্যাসে সেকথা প্ৰেই আলোচিত হয়েছে। 

জামদারপ্রথার শেষ পরিণাম জনতার মধ্যে বিলীন হওয়া । জমিদার যে 
বৃহৎ জনসম্প্রদায়েরই একটি অংশমার-_এ কথ প্রমাণিত হয় যখন কৃষকের 
লাঙ্গলের ফালে বিগত যুগের জামদারের আঁম্থপঞ্জর আবিষ্কৃত হয়। জাঁমদারতন্ত 
তখন জীবাশ্মের মতই অতীতের সাক্ষী হয়ে থাকে । জমিদারের পক্ষে সাধারণ 
মানুষের জীবনসংগ্রামের সামিল হওয়া-_এই হল ম্বাভাবক পরিণতি । এই 
সম্পর্কে যে শেষ কথা বলে লেখক প্রমথনাথ বিশী তার 'বিশাল উপন্যাস, 
ও সেই সঙ্গে জোড়ার্দীঘর বিরাট চৌধুরীবংশের ওপর ইতি টেনেছেন-_তা হল 
“স্রোতের আব যেমন স্রোতের অঙ্গীভূত হইয়া মিশাইয়া যায়-_চৌধুরীগণ একদা 
যে আবণের সৃষ্টি করিয়াছিল-_মানব-জীবন ভ্লোতে তাহা তেমনিভাবে শিয়া 
খিাছে-যে মানব-জীবন-ম্রোতের শ্বাভাবিক গাঁত ওই কৃষাণের, রাখালের, 
প্থকের জীবনে অনাদ্যন্ত লীলায় প্ররাহিত।” 


ঘনযু'ল 


জমিদার চরির্রের বৃপায়ণের ক্ষেত্রে আর এক সুদক্ষ লেখক বনফুল ওরফে বলাইঠাদ 
সুখোপাধ্যায়। ঠার লেখা দ্বৈরথ, মৃগয়া ও জঙ্গমের তৃতীয় খণ্ডে জামদার ও 
'জাঁমদারপ্রথার চিত্র পাওয়া যায়। 


জমদারের চরিত্রচণ করতে গেলে গ্রামের পটভূমিকা অপরিহার্য হয়ে 
গড়ে । এই কারণে বাংলাসাহিত্যের বিশেষ একটি যুগে (প্রাক স্বাধীনত৷ যুগে ও 
তার অব্যবহিত পরে) গ্রাম কোৌন্দ্রকতা লক্ষ্য করা যেত। অর্থাৎ যতক্ষণ 
সামস্তরা বাংলাদেশের মাটি থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হন নি এবং নগরমুখী হলেও 
তাদের দাবী ছিল গ্রামের জমিদারির প্রীতি ততাঁদন জমিদার চরিন্রা্কণের পট- 
ভূমিকা হিসাবে গ্রামজীবন ও গ্রাম্সমাজ অপরিহার্যভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু 
কমে বাঁণকতন্্ের প্রাদুর্ভাবে জমিদারশ্রেণী তাদের গ্রামের ভূসম্পাস্ত বিলিয়ে 
দিতে লাগলেন ব্যবসায়ীদের কাছে। গ্রামের মধ্যে কলকারখান৷ মিল স্থাপনের 
মাধ্যমে প্রভূত অর্থলাভের সুবর্সুযোগ করে নিতে লাগলেন পুজবাদীর]। 
জাঁমদারশ্রেণীরা স্থায়ীভাবে নগরবাসী হতে লাগলেন। গ্রামের মধ্যে ক্রমবর্ধমান 
প্রজাবক্ষোভ তাদের আঁধকারকে আরও সঙ্কুচিত করতে লাগল। আতিরিন্ত 
শোষণ ও সহানুভতিহীন ব্যবহারের কারণে জীমদারশ্রেণী প্রজাসাধারণের কাছে 
ভীতির পান্র হয়ে উঠলেন। কারণ প্রান্তনদের প্রজাবাৎসল্য ও দানশীলত৷ তাদের 
ছিল না, ছিল কেবল অথণলোলুপত । ফলে আইনতঃ জমিদারি উচ্ছেদের বহু 
আগে থেকেই গ্রামে বসবাসের পাট উঠিয়ে দিয়েছিলেন জমিদাররা ৷ অন্যাদকে 
নগরজীবনের আকর্ষণ ও সুযোগসুবিধা অনেক । ফলে গ্রামীণ সম্পার্ত থেকে 
'নগরজীবনের বিলাসতার রসদ সংগ্রহ করার ধান্দায় থাকতেন তারা । ফলে 
'জাঁমদারের অবহেল৷ ও ওদাসীনোর ফলে গ্রামজীবন দুবিষহ ও শোচনীয় হয়ে 
উঠতে থাকে । মজাপুকুর, হাজাদীঘ, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, আঁশক্ষা, কুসংস্কার এইসব 
ছিল গ্রামের প্রধান অবলম্বন । চাষবাসের ক্ষেত্রেও আঁশক্ষিত চাষীর অবৈজ্ঞানিক 
কাঁষ-কার্যপদ্ধাত, আত বাঁষ্ট, অনাবৃষ্টির ফলে অজন্মা, মহাজন, নায়েব গোমস্তার 
শোষণ অথচ খাজনা আদায়ের নামে পাঁড়ন উঠোঁছল দুঃসহ হয়ে। সেই সময় 
যাঁরা দেশব্রতী, তারা অনুন্নত গ্রাম ও তার প্রজাচাীদের পক্ষ অবলম্বন করে, 
ব্বদ্রোহী করে তুলোছিলেন তাদের-জীমদারের শোষণের বিরুদ্ধে । ফলে একদিন 
গ্রামের পাট চুঁকয়ে দিতে বাধ্য হলেন সামন্তশ্রেণী। সেই সঙ্গে গ্রজারাও 


১৮২ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্তরক চিন্তাধারা 


অনেকেই কৃষিকার্য ছেড়ে ক্রমশঃ শহরের কলকারখানার প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে শ্রীমক 
বনে যেতে থাকে । এই চিন্র অন্যন্ূও পাওয়া যাবে (ফাঁসল গপ্পে- রচয়িতঃ 
সুবোধ ঘোষ)। সেই সঙ্গে বাংলাসাহিত্যে গ্রামকোন্দ্রিকতাও বাদ পড়ল ॥ 
কারণ জামদারশ্রেণী ছিলেন সেযুগে গ্রামের মাথা তাই জাঁমদার ও গ্রামজীবন 
বাংলাসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। ব্লমশঃ জমিদার ও কাষকে ন্দ্িক 
গ্রামজীবনের স্থান অধিকার করল মালিক ও শ্রামক শ্রেণী যার পরিবেশ শিম্প- 
কোলন্দরিক নগণপ্পজীবন। কৃষক আন্দোলন ও জমিদার-প্রজা সংঘর্ষের স্থান গ্রহণ, 
করল শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ, “ট্রেড ইউীনয়ন মুভমেন্ট পৃণজবাদী বুর্জোয়াতন্ত্রের 
উচ্ছেদের বিনুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম । সেই সঙ্গে মার্কসীয় ভাবধারার প্রেরণা বহু উপন্যাস, 
গল্পের 'ভিত্তভূমি হয়েছে। 

কস্তু অকৃত্রিম, সরল গ্রাম্জীবনের মত সামন্তচারত্রও অত্যন্ত স্পষ্ট এবং 
প্রচণ্ড। সামন্তচরিত্রে নগর সভ্যতার প্রভাব যতক্ষণ পড়ে 'ন ততক্ষণ তাদের শান্ত ও 
সাহস এবং খামখেয়ালীপনা, নিষ্ঠুরতা এবং সদাশয়তা দুই-ই সমান, অনাবৃতভাকে 
প্রকট ছিল। তারা কখনও রাখ ঢাক করে চলতেন না_নগর জীবনের পালিশ 
তাদের চরিত্রে ছিল না। ছিল প্রবল ইচ্ছাশীন্তর বাঁলষ্ঠ প্রকাশ। সামন্ত 
চরিন্রগুলোকে তাই যেন মহাকাব্যের চাঁরন্লের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এইর্য 
হিলাস ও আড়ম্বরের সঙ্গে শল্তিদন্ত ও প্রাতযোগী মনোভাব তাদের চরিত্রের ভূষণ” 
স্বরূপ গছল। এ সব কিছু নিয়ে তবেই জমিদার চরিপ্রের পূর্ণতা। লেখক বনফুল 
ঠার দ্বৈরথ গল্পে দুই জমিদারের প্রবল প্রতিদ্বন্দিবতার, এক আকর্ষণীয় নজীর 
সৃষ্টি করেছেন। সম্পূর্ণ উপন্যাসখানি এই প্রাতিযোগিতার ভিত্তিতেই আনুপৃবিক 
রাঁচত যার সঙ্গে সঙ্গে জমিদার চরিত্রের তথাকথিত বোশিষ্ট্গুলেও সমানভাবে 
পারস্ফুট। এই জাতীয় আয়োজন, বুদ্ধিদীপ্ত ও কলাকৌশল সমাম্বত উপন্যাস 
বাংলাসাহত্যে প্রায় বিরল। উগ্রমোহন আর চন্দ্রকান্ত নিকট সম্পকিত অথচ 
প্রবল প্রাতদ্বন্দনী দুই জমিদানন । দুজনের সম্পর্কও অতি মধুর- শালা-ভগ্লীপাতি। 

উপন্যাসের গোড়াতেই লেখক কাছারী বাড়ীতে জামদারের 'বিচার দৃশ্যাটকে 
উপভোগ্যরূপে বর্ণনা করেছেন। কাছারী বাড়ীতেই প্রজাদের খাজনা জমা দেবার 
রীতি 'ছিল। জমিদারের আগমণের প্বেই গোম্তা মহাজনেরা প্রজাদের সঙ্গে 
. কিছু বোঝাপড়া করে রাখেন। প্রজাদের মধ্যে নগ্নগা্র গরীবের সংখ্যাই বেশী, 
শুধু গরীব নয়, আঁধকাংশই মুখ, তাই তহশীলদাররা জামদারের ওপর তাদের 
প্রভাবের কথা বর্ণনা করে যখন আত্মগোরব প্রচার করে প্রজারা মুগ্ধ বিস্ময়ে 
গোনে। সত্য মিথা। যাচাই করার ক্ষমতা রা বাদ্ধ তাদের নেই। তকে 


বনফুল ১৮৩ 


উগ্রমোহন যে সদাশয় জমিদার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই-_কারণ ভার কাছারীতে 
প্রজাদের জন্য চিড়া দইয়ের ব্যবস্থা আছে । জমিদার উগ্রমোহন নামে এবং 
কাজেও উগ্প্রকীতি। অন্যায় করলে গ্রামছাড়।৷ করতে যেমন তান পিছ পা নন-_- 
প্রজাদের ওদ্ধত্যে বেয়াদবী যেমন 'তাঁন ক্ষমা করেন না__ আবার দরিদ্র প্রজার 
খাজন! মকুব করতেও তিনি দ্বিধ। করেন না। দারিদ্র প্রজার কন্যাদায়ে তিনি 
স্বেচ্ছায় অর্থসাহায্য করেন। 

পূরেই প্রসঙগক্রমে রলা হয়েছে এই উগ্রমোহন চার কিছুটা যোগাযোগের 
মধুসূদনের ছাচে ঢালা _নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “স্র্ণসীতা' উপন্যাসের সোমনাথ 
চারন্রের সঙ্গেও তার সাদৃশ্য খুজে পাওয়া যাবে। তার কারণ, সামন্তশ্রেণীর 
চরিত্র বিশিষ্ট কতগুলি উপাদানে গঠিত ছিল এবং এর মধ্যে ধারা ব্]াতক্রম__ 
তারাই জনদরদী প্রজাদরদী জাঁমদার 'বিয়োধী হতেন। তাদের রন্তের মধোই তখন 
দ্বন্দৰ শুরু হয়েছে। 

অবশ্য উগ্রমোহন, সোমনাথ. মধুসুদন যে শ্রেণীর জামদার তাদের মধ্যে 
[শপ্পবোধের একান্ত অভাব । জমিদারদের স্বভাবতঃই সঙ্গীত প্রিয় সুরা এবং 
বাঈজীর নৃত্যগীতের প্রাতি আসন্তরুপে দেখানে৷ হয়ে থাকে । কিন্তু উগ্রমোহনদের 
বেলায় সঙ্গীতের প্রাতি অনাসন্তি দেখানোর অর্থ হয়তো তাদের উগ্র শান্তম্তাকে 
প্রকট করে তোলার জন্যই । পশুশীন্তর সঙ্গে শিল্পসোন্দর্যের হয়তো বিরোধ 
আছে-_কিস্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার ব্যাতক্রমও আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
“সম্রাট ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের কুমার বিশ্বনাথের প্বপুরুষ রাঘবেন্দ্রনারায়ণ কিংবা 
জলসাঘরের জমিদারবংশ কেবলমান্র বাঈজীর সঙ্গীত নৃত্য-রাগরাগিণীতে ডুবে 


থাকতেন না ঠারা নিজেরাও ছিলেন সুরুপ্রষ্ঠা । 
দ্বেরথ গণ্পের চন্দ্রকান্তকেও সেই পর্যায়ে ফেল৷ যায়। তান একজন সৃক্ষ 


কলারাসক। তার বৈঠকখানায় নিত্য সঙ্গীতের ল্লাসর বসে। চন্দ্রকান্ত 
নিজেও সঙ্গীত পারদর্শী । চন্দ্রকান্তের দেওয়া ভগ্মীর 'বাণী' নামটি রূপান্তারত 
করে বাঁহকুমারী নাম দেওয়া যেন চন্দ্রকান্তের শি্পরুচির বিরুদ্ধে উগ্রমোহনের 
আপোসহীন বিদ্রোহই সূচিত হয়েছে। 
দ্বৈরথ' গল্পে শালা-ভগ্মীপাঁতি যাঁদও দাবাখেলার সময় দুইজন পরম মিত্র 
একে অন্যকে ছাড়া থাকতে পারেন না-_কিস্তু দাবার ছক পেতে দুইজনেই 
দুজনকে জব্দ করার নব নব ফাঁন্দ উদ্তাবনে ব্যস্ত । কে কার ওপর টেবধ। দেবে। 
»উদ্ভয় জমিদারের চালচলন প্রাসাদবাড়ীর এম্র্য বিলাস এবং জাঁমদারি 
মেজাজ যথারীতি পারজ্ফুট । উভয়নের প্রাতিত্বন্দিবতার মধ্যেও প্রাতিবেশী সমধর্মী 


১৮৪ বাংল৷ সাহত্যেসামভ্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


জামদারেয লড়াইয়ের চিত্র প্রাতফালিত। এই প্রাততবন্দিবতার উল্লাসে কত নিরীহ 
মানুষও যে বাঁলদান হয়, সেই প্রচালত প্রবাদ বাক্য 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় 
উলুখড়ের প্রাণ যায়'__এর মত, তার নজীরও এখানে 'িবরল নয়। জমিদারের 
খামখেয়ালীতে ও নেকনজরে পড়ে কত লোক যে রাজা হয় আবার কত জন যে 
পথে বসে তার ইয়ন্ত। নেই। তাদের ইচ্ছা! প্রণের জন্য লুঠতরাজ দাঙ্গা খুন- 
খারাপ্পীও চলতে থাকে । 

চন্দ্রকান্তের লোকজন উগ্রমোহনের জলকর লুষ্ঠন করলে উগ্রমোহন তাকে 
ফৌজদারি মামলায় দায়ের করেন। চন্দ্রকাস্তও মাছ লুঠ করে তাই দিয়ে 
উগ্রমোহনকে ভেট পাঠান। এইভাবে গাভী চুরি, রুমাঁন সুমনির 'ববাহ বাপার 
ইত্যাঁদ নিয়ে উভয়ের প্রাতদ্বন্দবতা বেশ সরসভাবে বর্ণনা করলেও তার মধ্যে 
জাঁমদার চরিব্রের নিষ্ুরত। এবং ব্যাভচারের দিকটিও স্পষ্ট হয়ে উদেছে। 
চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহন দুজনেরই চারিন্রিক কিছু দুর্বলতা ছিল-_বরং তুলনায় 
উগ্রমোহনেরই বেশী ছিল। তিনি রেশম নাম্নী এক বাঈজীর প্রীতি যৌবনে 
আসন্ত ছিলেন । জ'মদারের এহেন চরিত্রদোষ অবশ্যই ধর্তর্য নয় কারণ সেকালের 
জাঁমদারের এসকল পৌরুষের অঙ্গ ছিল। চন্দ্রকাস্তও সে দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুস্ত 
ছিলেন না। 

দ্বৈরথ গল্পে দুই, জমিদারের প্রাতিদ্বান্দ্বতা শেষ পর্যন্ত রাণী বাঁহকুমারীর 
মৃত্যুতে গভীর ট্রাজকরসে পারসমাপ্ত হয়েছে। বাহকুমারীর মৃত্যু এই 
প্রতিদ্ান্দ্রতারই পরিণাঁত। বিভ্তবান প্রজা গোলক শাকে চন্দ্রকান্তের জমিদারি 
থেকে হরণ করে জঙ্গলমহালের ভয়ঙ্কর চোরকুঠুরির মধ্যে আবদ্ধ রেখোছলেন 
জামদার উগ্রমোহন। সেই গোলক শাকে জাঁমদারের অগোচরে, গভীর রান্রে 
অন্ধকারে একাকিনী মস্ত দিতে চেয়েছিলেন বাহিকুমারী ৷ কিন্তু ময়াল সাপের 
. দংশনে তিনি প্রাণ হয্লিন। তার মৃত্যু প্রবল পরাক্রান্ত উগ্রমোহনের উগ্রতা 
চিরতরে হরণ করল । গল্পের শেষ কথা যাঁদও এই তবু এর মধ্যে সামত্তচারন্ের 
নিষ্ঠর ও ক্ষমতালগ্সার দিক যেমন আত্মপ্রকাশ করেছে সেই সঙ্গে জামদার 
পরিবারের হালচাল, জীবনচর্যা এবং জমিদার পাঁরচালনার 'বাভন্ন তথ্যও 
পারবোশত হয়েছে। , 

মৃগয়৷ বনফূলের অপর একটি রচনা । এক জমিদার পরিবারের শিকার যাল্রার 
[বিবরণকে কেন্দ্র করে. বিভিন্ন ধরনের জমিদারি মেজাজ এবং তাদের লোক লস্কর 
পাইক পেয়াদাদের গ্বতজজ চার চিন্নিত হয়েছে । জমিদার পারবারের তিন কতা-বড় 
মেজ ও ছোট-_তিনজনের চার ও নেশার প্রকৃতি আলাদ। ৷ জমিদার-পর্ীদেরও 


বনফুল ১৮৫ 


তাই। এবং এদের মৃগয়া উৎসব যে শুধু বিলাসিতারই নামান্তর জমিদার খেয়াল 
বা প্রমোদ উৎসবমান্র সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই । শিকার করা আর হয় না। 
জ্যোতযা রান্রির প্রভাবে সকলেই মাতাল হয়ে ওঠে। 

প্রসঙ্গক্ূমে সেকালের জমিদার পরিবারের রক্ষণশীলতার সঙ্গে একালের জাঁমদার 
পরিবারের বন্ধন শাথিলতারও তুলনা 'দিয়েছেন। অতীতের সাক্ষী বৃদ্ধা জামদার 
মাতার চোখেই এ দুয়ের পার্থক্য ধরা পড়ে। সে যুগে জামদারের অস্তঃপুরে 
কলেজী শিক্ষা প্রবেশ করে নি- কিন্তু ছিল লজ্জা ও সন্রম বোধ, এবং বহ্‌পোষ্য 
পরিবৃত সংসারে নিজেকে মানিয়ে নেবার শিক্ষা । সে যুগের এই্বর্য বিলাস, 
বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠানের সে আড়ম্বর এখন কোথায় ? শিকার করতে বুড়োকর্তারাও 
যেতেন-কিস্তু তাদের সঙ্গে অস্তঃপুরিকাদের আঁধকার ছিল না বা নিলজ্তা 
ছিল না_ পুরুষের বার মহলের অংশ নেবার । তাদের জীবন ছিল বারব্রত প্জা- 
পাবণ আর আঁতাথ অভ্যাগত 'নিয়ে । 

সেই জামদার পাঁরবারেও এখন যুগের হাওয়া লেগেছে । মেয়েদের সাজসজ্জা 
ধরনধারণ গ্রেছে পালটে । পর্দা গেছে উঠে। জমিদারী প্রথা ক্ষয়প্রাপ্ত হবার 
সঙ্গেই অবশ্য এই পারবত'ন। এই প্রথা এখন আর কারুরই কাম্য নয়। কিন্ত 
বৃদ্ধা মায়ের মন বোঝে না। তার অতীত বধূজীবনের কথা মনে পড়ে যায়। বড়ো 
কঠাদের কত বীরত্ব ছিল। বড় বাঘ মারতেন তারা । কিন্তু মেয়েদেরকে রাখতেন 
অস্তঃপূরের মধ্যে তাদের সঙ্গী করার কথা কখনও ভাবতেন না তারা । মেয়েরা ছিল 
'দামী আসবাবের মতই কোণঠাসা । কিন্তু বৃদ্ধার মনে হয় সেই ছিল ভাল । বিস্ত 
আজকের জমিদারকন্যা উষা মনে করে আজকের যুগই ভাল । 

সামস্ততন্ত্রেরে আভিজাত্য ও রক্ষণশীলতার বাঁধুনী যে যুগের হাওয়াতে টলমল 
করে উঠছে_ সেখানেও যে আধুনিক জীবনের ভাবধারা বনেদীয়ানার প্রাচীরকে 
ধ্বাসয়ে ফেলছে- জমিদার জীবনের এই 'দিক'টিই 'মৃগয়ায়' ফুটিয়ে তুলেছেন 
বনফুল। | 

জামদার পাঁরবারের এই ধরনের অন্তবিরোধ অর্থাৎ আবু ঠেলে মেয়েদের 
বেরিয়ে আসাটাও কি সামন্তব্যাঘ্রদের স্বেচ্ছাচারে অনেকখানি লাগাম টেনে ধরে 
“নন 2 “সম্রাট ও শ্রেীর' অর্পণা যে কথা বলতে পারে নি, দ্বৈরথের বহিকুমারী 
ণনজের জীবনদানের যে পারণাম দেখে যেতে পারে নি- আজকের উষারা 
সাধারণ মানুষকে জমিদার পারবারে টেনে এনে তাদের অন্দরমহলের পাষাণ 
কারার অন্ধকারে বাইরের আলো প্রবেশের পথকে অবারিত করতে পেরেছে 
'অনায়াষে । 


১৮৬ বাংলা সাহত্যে সাম্রস্ততান্তক চিন্তাধারা! 


এই জ্যোত্রা রান্িতেই বড়বাবু_অজন্র অলঙ্কার ও বহুমূল্য বস্ত্রাভরণে সজ্জিত 
বড়বধূর মধ্যে প্রথম আবিষ্কার করলেন তার সৌন্দর্যকে । এর আগে তিনি বড় 
বৌয়ের প্রতি কখনও মনোযোগ দেন নি । ছোটবাবুর বাইরের টান হঠাৎ ছোট, 
বউয়ের প্রাত আকর্ষণে নিবৃত্ত হয়েছে । জ্যোতল্লারান্রই শুধু নয়-_উষা, হীরেন,. 
সুরেন মীনার অবাধ মেলামেশার নেশা তাদেরও মনে রং ধরিয়েছে। তাদের' 
বাইরের জামদারি ঠট আজ অস্তঃপুরিকাদের সাহাঁসকত। ও প্রগ্গাতবাদের ধাক্কায়, 
ভেতরে ভেতরে দুবল হয়ে প্ড়েছে। এইভাবে 'মৃগস়। গ্রন্থে সামন্ততন্ত্রেরে এক 
আঁভনব 'দিক উন্মোচিত হয়েছে অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের সাবেক কালের মধ্যে এ' 
কালের হাওয়া লেগে তার চেহারা কেমন বদলে দিচ্ছে _বনফুলের “মৃগয়া'কে 
তারই বাণীরূপ বলা যায়। 

জঙ্গম' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডে বনফুল আর এক সামস্ততান্ত্রক স্বরুপ ফ:টয়ে 
তুলতে চেষ্টা করেছেন। কাহিনীর নায়ক বন্ধু উৎপলের ডাকে, গ্রামে এসে, 
জাঁমদার পাঁরচালনার ভার এবং সেই সঙ্গে প্রজা কল্যাণের দায়িত্ব নিয়েছে এবং 
লক্ষ্য করেছে মহাজনের হাতে প্রজার 'নগ্রহ। তাদের জীবনের সুখ দুঃখ আশা- 
আকাঙ্ক্ষার চিত্র যেমন দেখেছে তেমান দেখেছে প্রজাদের চিনের দুনীতি- 
পরায়ণত । তাই সে একটি সুশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী হলেও পরে 
বুঝেছে তাদের সবাত্মক উন্নতি ঘটানো কত অসম্ভব ব্যাপার। প্রজা সম্পর্কে 
শঙ্করের এই চিন্তাধারা প্রজা জমদারের এক নৃতন সম্পর্কের আভাস দিয়েছে। 

এই উপন্যাসে শঙ্করের বন্ধু উৎপল জাঁমদার। নিপু ছিল জমিদার-বিদ্রোহী- 
প্রাতি শ্রামকের কৃষকের অন্তরে আগুন জ্বালানোই তার কাজ। তার ডায়েরীতে তারই 
বস্তৃত বর্ণনা লেখা হয়েছে । নিপুর সঙ্গে শঙ্করের এইখানেহ তর্কের সূন্পাত। 

নিপু বলে_-“ধনী হয়ে কেউ জন্মায় না। গরীবের রন্ত শোষণ করে তবে; 
লোকে ধনী হয়।” ্‌ 

শঙ্কর বলে-_“সাত্য সাঁত্য গরীবের রন্ত শোষণ যারা করে নি ধনীর বংশে, 
জন্মগ্রহণ করেছে এইমান্ত অপরাধ-_-তাদেরও আপনারা নিস্তার দেন 'নি।” নিপু 
বলে-র্তবীজের বংশ নির্মূল করাই উচিত।” শেষ পর্যস্ত শঞ্ফরের মনে হয়েছে_ 

“উপলের জমদারির ভার লইবে উৎপলের প্রজারাই। তাহারাই নিজেদের. 
মধ্যে প্রাতাঁনাধ নির্বাচন করিয়া শাসন পাঁরষদ গাঁড়বে।......তাহাকে যাঁছ 
নিবাচক করে, ভূতোর মত সেবা করিবে সে।” 

বলাবাহুল্য এইখানে শঙ্ষরের চিস্তাধারার মধ্য দিয়ে সামস্তশ্রেণীর আদশই 
 বিশ্লোষত হয়েছে। 


মলোজ ঘস্ 


মনোজ বসুর “নরবাধ' গল্পে বল্লভ রায়ের. জমিদার লাভের এক অবাস্তব ঘটনা__ 
সেই সঙ্গে 'নরবীধ' উত্তবের দিনে যে অলৌকিক কাহিনী ব্তমান__সেসব ইতিবৃত্ত 
যেমন বাঁণিত, অন্যাদকে পুশটমারির জাম নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে বিরোধের উল্লেখ 
আছে। সেই সঙ্গে ঘনশ্যাম চাঁরন্রে চিরস্তন নায়েব চাঁরন্র পাঁরস্ফুট। বিলে 
নোন৷ জল ঢুকে চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে নায়েব দুর্গখত নন বরং 
খুশী । বলেন-__“বেচেছি মশায় । ছোটলোকের ঘরে পয়সা হলে রক্ষে আছে?” 
তখন প্রজারা রাইচরণের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধভাবে জাঁমদারের বিরুদ্ধে দল *প্লাকাতে 
থাকে। কিন্তু নায়েব চেষ্টা করেন প্রজাদের সব জমি দি করে হস্তগত করা 
যায়। তার মত হল--“সমস্ত চক এমনি করে আস্তে আস্তে খাস করে নেব। 
তারপর গোটা বিলটা জেলেদের কাছে বিলি হবে। জলকরে সুবিধে কত 
মশাই । প্রজা বেটাদের নানান আবদার, আজ বাধ ভাঙল- কাল নোনা লেগেছে-_ 
হেনো কর। তেনো কর। এখন কিছু হাঙ্গামা নেই। বছর অন্তর জেলের কাছ 
থেকে করকরে টাক একসঙ্গে গুণে নেও । তারা জাল ফেলুক- মাছ ধরুক-_-ব্স। 
ধানে আমাদের গরজটা ক ? টাকা হলেই হল '” এর উত্তরে নায়কের যে 
কথা মনে হয়েছিল--ত৷ সেই চিরন্তন জমিদারি শোষণের কথা | সে ভেবেছিল-_ 
“বুঝিলাম, পুশটমারির বিল ডুবি হওয়ায় জমিদারের লোক নাই । মারতে মারবে 
অভাগা প্রজারা, সাতপুরুষের ভিটে ছাঁড়য়৷ চোখের জল ফোঁলতে ফোঁলিতে 
দেশান্তরে চলিয়া যাইবে ।” 

রাইচরণের দলকে দেশ ছাড়া করে তবেই নায়কের কৃতিত্ব-_তাই ঘনশ্যাম 
বলেন-_“জামিদীরর কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম-_দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পিছপাও 2, 

রাইচরণকে জাঁমদার তলব করে পাঠালে রাইচরণ ডাঁমদারের প্রোরত দূত 
রজনীকে নাক বলে সে জমিদারের নজরান৷ নিয়ে আসছে। কিন্তু 'নজরান। 
মানে এখানে [ছু'রি-তাই দিয়ে আঘাত করেছে সে রজনীকে' এই সংবাদই 
রটনা হয়। 

ফলে প্রাতশোধ স্পৃহায় জমিদার পক্ষ মামলা সাজাতে শুরু করে। এমনকি 
গোপনে ঘনশাম নিজে গিয়ে রজনীকে 'নাদ্ীত অবস্থায় পায়ে আঘাত করে রন্ত 
বার করে আসেন রাইচরণকে ডবল মামলার দায়ে ফেলার জন্য। বাইরের লোক- 
জানল রাইচরণই অপরাধী ।॥ সেই রাইচরণের কি শান্ত হল ? 


১৮৮ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


নায়কের বাবার কথায় _“রাইচরণ-_মরেও নি দেশও ছাড়ে নি। উচ্ছেদ 
করোছিলাম"-_ পরে তার স্ত্রীপৃত্র পায়ে জাঁড়য়ে ধরাতে তিনি করুণা করায়, “শেষ 
পর্যন্ত পাই পয়সা না না নিয়ে সেই মৌরাশি পঁচিশ বিঘে কবলা করে 'দিয়ে 
গেল ।” 

এই গল্পের অপ্রর চারন্র পাঁওতমশায়ের জীবনের ট্র্যাজিডিরও হীর্গত লেখক 
'দিয়েছেন। কথায় কথায় প্রজা উচ্ছেদ জামদারের পক্ষে যত সহজ ছিল প্রজার 
হত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের জন্য তাদের কোনও দায় ছিল না। সম্পর্ক কেবল 
খাজনা আদায়ের । পাগল পাওতমশায়ের চরিত্রে সেই সর্বহারা ভাবটি চমৎকার 
বাঞ্জনা পেয়েছে । পাঁও্ত মাঁলন শতীচ্ছল্ন কাপড়ে বাধা ছেঁড়া দালল দোঁখয়ে 
বলে-"* 


“ছেঁড়া দপ্তরে আমার লাখ &াঁকার দাঁলল জান। অবশাই এই পাঁওতের অনেক 
'জাঁম ছিল পূরশটমারির বিলে। সে বিশ বছরের দাঁখলা১ বাহির করিয়া দিল। 
যে বার অজন্মা গিয়াছে, খাজনা দিতে পারে নাই--পরের বৎসরের সুদ খেসারত 
[দয়া খাজন। শোধ করিয়াছে ।* 

নায়েব ঘনশ্যাম তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে “বাঁক খাজন।য় নিলাম হয়ে গেছে 
তোমার জমি। এস্টেট থেকে কিনে 'নয়েছে-পচ৷ দাঁখলে তা ফিরবে না। 
ফেলে দাও......ও সব......পুড়িয়ে ফেল ।” 'বিলডুবি হয়ে গেছে পাঁওতের সে- 
সকল সম্পত্তি । শোকে পাঁওত পাগল হয়ে গেছে_তাই তে সে সকলকেই 
দেখায় লাখ টাকার দলিল । 

অভাব অনটন দুঃখ দারিদ্র্য গ্রামের প্রজারা আজ দেহে মনে নিঃস্ব। তাই 
তো লেখকের মনে হয়েছে_ নরবাধে দেবীর স্বপ্নাদেশ মতে৷ হয়তে। হাজার মানুষ 
বাল হয় নি-কিন্তু কঙ্কালসার মানুষের মিছিল যেন প্রেতলোকের ইশারা 
'দতে থাকে । | 

এই কাহিনীতে লেখক মনোজ বসু জাঁমদারের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ এবং 
তার পরিণামের চিত্র যেমন এ'কেছেন তেমান জামদারিপ্রথা বিলো2পর আগে 
প্রজান্বত্ব আইন প্রবতিত হবার আগেকার জাঁমদার ও নায়েবের ক্ষমতার সীমা 
'সম্পর্কেও ধারণ! 'দিয়েছেন। 

'নরবাধের' পর অন্য যে রচনাগুলিতে জমিদার প্রজা সম্পর্ক, অথবা জমিদারে 
'জমিদারে বিরোধ বিসংবাদদ এবং সেই সঙ্গে ভূঁমিসংক্ান্ত বিভিন্ন আইন-কানুনের 


৬। দাঁখলা-_ভূম্যাধকারণ স্বাক্ষরিত কয়েক বংসরের খাজনার রসিদ বিশেষ 


মনোজ বসু ৬১৮১. 


উল্লেখ আছে- সেগুলি হল 'পাঁথবী কাদের ই “বন মর্শর' এবং বায় রায়ানের 
দেউল'। এই িনাঁটই গম্পসংগ্রহের অন্তর্গত ছোট গল্প। 

এই ত্রয়ী গল্পের মধ্যে “পৃথিবী কাদের, গণ্পে প্রজার উপর জমিদার তথা 
নায়েবশ্রেণীর অত্যাচার অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নামকরণের মধ্যে লেখক 
সেই সত্যের আভাস দয়েছেন। এবং গল্পের উপসংহারে, চাষীর বউ সৌদামিনী 
ঠিক 'মহেশ' গঞ্পের (শরৎচন্দ্র) গফুরের মতই বলেছে-_“1গয়ে সেই পোড়া 
বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করব। প্রাধবী যাঁদ বাটোয়ারা করে 'দিয়োছিস তবে আমাদের 
সেখানে পাঠাস কি জন্যে 2” 

পাঁথবী কাদের গ্পে খাজনার দায়ে বরকন্দাজ পাঠিয়ে জাঁমদার নটবর 
চাষীকে ধরতে পাঠায় । নটবর আত্মগোপন করতে গিয়েও ধরা পড়ে যায়। 
কাছারী ঘরে এসে ফাঁঁসর আসামীর মতে৷ তাকে হাজির হতে হয়। লেখক এই. 
সম্পর্কে লিখেছেন__“ছোটবাবু অস্পকথার মানুষ ।” “'বললেন- মালিকের মান 
খাজনার দায়ে তোমার জাঁম নিলাম হয়ে গেছে ।” 

নটবর সম্পর্কে সব তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে ইতি মধ্যেই। বরকন্দাজ 'দয়ে 
লাঙ্গল খুলে তাকে জাঁম থেকে তাঁড়য়ে দিলেও সে রান্রিতে গোপনে জমি চাষ 
করে জমর দখল বজায় রাখছে । সে কথা জানতে পেরে ছোটবাবু হাণ্টার দিয়ে 
তাকে উত্তম-মধ্যম দেবার প্রস্তাব করেন। 

তার উত্তরে নটবর আকুল হয়ে বেদে বলোছল “বাধ ভেঙ্গে তিন তিন বছর 
ক্ষেত ভাসিয়ে দিল-পেটে খেতে পাই নি, খাজনা দেব কোণ্েকে। সে আরও 
বলোছল--এবার জমিতে সোন৷ ফলবে হুজুর। খাবার ধান যা জোগাড় ছিল, 
সমস্ত বীজতলায় ছাড়য়েছি। এইবারটা রক্ষে করুন ধর্মবাপ, সাক পয়সা আর 
বাঁক থাকবে না।” 

তার উত্তরে নায়েব বলোছিল, “তোদের এ মায়াকান্না শুনলে কি আর রাজ্য 
রূক্ষা কর৷ যায় ?” ছোটবাবু জমিদার। অবশ্য নায়েব অপেক্ষা সদয়। তিনি 
সে বারের মত ক্ষম৷ করলেন তবে সতর্ক করে বললেন -_“কন্তু জাম জাঁমদারের । 
আর কোনাঁদন লাঙ্গল চষাবিনে- খবরদার ।” ণ 

আসল কথা বাকী খাজনার দায়ে জামদারের চেলারা ঢোল বাজিয়ে দু- 
পুরুষের জাম নিলাম করে নিয়েছে__তাড়িয়ে দিয়েছে নটবরকে জাম থেকে । 

নটবরের স্ত্রী সৌদামিনী জমিদারের কর্মচারীদের এই দুব্যবহারের সমালোচন। 
করে বলে--“ওরা খাজন৷ পায় নি আর তুমি এই তিন বছর দিন নেই রাত নেই 
[তিল তিল করে জীবম দিয়েছো-_তুমি ক পেয়েছ শুন ? ছোটবাবুর বাপঠাকুর্দার 


৯৯০ বাংল সাহত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


আমলের জমিদারি, তাইতো ছোটবাবু বলতে পারেন--টাকার সুদের হারে ঠার 
পোষাচ্ছে না। কিন্তু নটবরের বাবা আবাদ করতে গিয়ে এ জাঁমতে সাপের কামড়ে 
জীবন 'দিয়েছে, তাই তার ছেলেপুলে আজ দানা পায় না। এ কেমন বিচার ? 
সৌদামিনীর মনে যে প্রশ্ন আছে তার জবাব 'দয়েছেন লেখক । সৌদামিনী নিতান্তই 
অবোধ 'কিন্ব! পাগল, তাই এই দুনিয়ার চিরাচারিত বিধানের 'শবরুদ্ধে সে প্রাতবাদ 
জানায়। .িন্তু যারা জানে তারা নটবরের মত সবাঁকছু নিবিবাদে মেনে নেয়। 
এই সম্পর্কে লেখক 'িখেছেন-_ 

নটবর যা বলেছে-_-পাগলই ঠিক । এই কথাটা ?কছুতে বোঝে না__ লাঙ্গল 
টানতে টানতে গরু মহিষও কত মুখ থুবড়ে মরে যায়। মানুষ সাপের কামড়ে 
“মরেছে, জরে, ওলাওঠায়, পঙ্গপালের মতে৷ মরেছে বাঘ কুমীরের পেটে গেছে-_আবার 
নৃতনের দল এসেছে, যুগের পর যুগ চলেছে, বন কেটে জনপদ হয়েছে। শস্য- 
শালিনী পাথবী হাসছে। যাঁদের এই পৃথিবী, রাজ্য দেখতে ঠারা মাঝে মাঝে 
শুভ পদার্পণ করেন, রাজ কাছারীতে উৎসব পড়ে যায়, আলো জ্বলে, মাছ আর 
মিষ্টান্ন দেশদেশান্তর থেকে ভারে ভারে উদয় হয়, শত্জনে তটচ্ছ। 'তিলমান্র নটি 
যেন না 'ঘটে। কবে কোনখানে কে মরোছিল, কে তার ইতিহাস মনে রেখেছে 
আর তার দরকারই বা ি।” 

লক্ষ্যণীয় যে বিভিন্ন যুগের লেখকের মধ্যে প্রজাপাড়ন সম্পকে" দৃষ্টিভাঙ্গ ও 
বন্তব্যের গভীর মিল রয়েছে। 

নায়েবের কাছে নটবরচাষী আশ্বাস পেয়েছিল তার জাঁমিতে চাষের আঁধকার 
সে আবার ফিরে পাবে যাদও সে ফসল উঠবে কাছারীর গোলায়। কিস্তু নটবর 
জানতো না সে আশ্বাস সম্পূর্ণ মিথ্যা । নায়েব বলত সদর থেকে জমিদারের হুকুম 
এলেই নটবর আবার জমিতে যেতে পারবে কাজ করতে। কিন্তু সে হুকুম এল 
অনার্প ধরে। পাকা হুকুম। আদালতের ছাপ মারা । চরণ ঘোষ টাক৷ দিয়ে 
গরু চরাবার বন্দোবস্ত পেয়েছে মালিকের কাছ থেকে । সেই আঁধকারে নটবরের 
বীজধানে ফলানো শস্যক্ষেত্ গরুর আহার হয়ে উঠল ।॥ শুধু তাই নয় চরণ ঘোষকে 
এর শিক্ষা দিতে গিয়ে নটবর অপরাধী সাব্যস্ত হল। তার ঘরের জানসপন্র ভেঙ্গে- 
চুরে তাকে পথে বসাবার ব্যবস্থা হল। শুধু তাই নয় থানায় খবর 'দিয়ে তাকে 
জেলে পাঠাবার চেষ্টাও চলেছে । অতএব নির্পায় চাষীদম্পাতি একদিন ভিন্ন 
গীয়ে নতুন জীমর আশায় পালিয়ে যেতে থাকে । যাবার আগে সৌদামিনীর শেষ 
প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে । সে নিজেদের পাঁরত্যন্ত ঘরের চালে আগুন ধারিয়ে 
দেয়। শুধু আগুনই জ্বালায় নি নিজেও সেই আগুনে বাঁপ দেয়। যাবার আগে 
বলে যায় বিধাতার কাছে সে এর কৈধিগ্বৎ দাবী করবে-ষে পাঁথবীঁটা কাদের ? 


মনোজ বসু ১৯১ 


অপর দু'টি গণ্প 'বনমর্র' এবং 'রায়রায়ানের দেউল' ঠিক এই দৃষ্টিকোণ 
থেকে লেখা ন৷ হলেও দু'টি এীত্হাসিক 'কি্বদস্তীর মধ্য দিয়ে পুরানো দিনের 
সামন্ততান্ত্রিক বিরোধের চমৎকার নঙ্পর তুলে ধরেছেন। 

“বনমর্মর' গল্পটিতে বর্তমানকালের পাঁরপ্রোক্ষতে অতীত রোমন্ছন যাঁদও 
হয়েছে ?কস্তু সেই সঙ্গে মামলামোকদ্দমা৷ উপলক্ষে জাম জাঁরপ তার খাজনা 
সংক্রান্ত আইন-কানুন আলোচিত হয়েছে গণ্পের নায়ক শঙ্কর ও ভজহাঁর আমনের 
মধ্যে। এই ভজহরিই শঞ্করকে শু্নিয়েছে রাজারামের গড়ের উপকথা । 

জাঁমর নকৃসা দলিল ইত্যাঁদ সংক্রান্ত কাগজপন্র রাখার দায়িত্ব হল ভজহরি 
আমনের । সেই সব রেকর্ডপন্রে যেসব মালিকানা সংক্রান্ত জাটলতা দেখ৷ 'দিয়েছে 
তার সূত্র ধরে লেখক বলেছেন-_-“দেশে সে সময় শাসন ছিল না, চট্টগ্রাম অগ্চলের 
মগের আসিয়। লুটতরাজ করিত, জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি লাগিয়াই থাকিত |” 

শহ্কর -দেখল দলিলে চাকলাদারবংশ কেমনভাবে পুরুষানুরুমে রাজারামের 
গড়ের নিষ্কর জমির সেস দিয়ে যাচ্ছে কালেন্টারীতে। সেই সঙ্গে আছে 
জরিপের চিঠে__গুঁডিভসাহেবের চিঠে ৷ বারো শ উাঁনশ সনের পুরানে। দালল। 
সেই সংগে আছে আরও অনেক দাবীদার। বর্তমান যুগে জমর মালিকান৷ 'নিয়ে 
কত তুচ্ছ মামলামোকদ্দম৷ শুরু হয়। অথচ এই রাজারামের গড়ের সেই প্রাচীন 
এীঁতিহ্যের কথা ভাবলে মনে আজও রোমা জাগে । কুমার বাহাদুর জানকীরাম আর 
তার পিত৷ রাজারাম। কত বীরত্ব আর এশ্বর্যবহূল সেসব দিন িয়েছে_ 
আজকের দিনে জামির মামলা করতে এসে চারশ বছর আগেক'র সেই পুরাতন 
ইতিহাসের স্বপ্নে আবিষ্ট হয়ে থাকে শঙ্কর । 

'রায় রায়ানের দেউল' গল্পেও 'রাজা' রায়রায়ান ইত্যাঁদ উপাধিধারী সামন্তবর্গের 
শন্তির লড়াই এবং তার ট্রাজক পাঁরণাম অপ্ব ভাষায় বাঁণত হয়েছে। রায়- 
রায়ানের বিলাস এঁশ্র্য শান্ত দস্তের সঙ্গে গভীর ববিষাদান্তক পাঁরণামের স্মৃতি 
বহন করছে আজও রায়রায়ানের দেউল। নিজের হাতে দেউল গড়ে আবার 
তাকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজের পরাভব স্বীকার করেছিলেন রায়রায়ান রামেশ্বর। এই 
পরাভব তারই কননষ্ ভ্রাতা উদীয়মান সামন্ত মধুকরের কাছে। রাজা ভারত- 
রায়ের কন্যাকে কেন্দ্র করেই এ বিরোধের সূন্নপাত। ডাকাতী লুষ্ঠন ও হরণ 
করা সে কালে সামস্তদের শন্তির প্রমাণ স্বরূপ ছিল--এরই সাহায্যে তারা 
' জায়গীর আঁধকার করতেন, নগর পত্তন করতেন, গড় নির্মাণ করতেন। 
রায়রায়ানের দেওয়ান জীবনলাল ছিলেন ঠার এসব ব্যাপারের প্রধান সহযোগী । 
রাজ্য গড়াই তীর কাজ। দেওয়ান জীবনলালের কৃটবুদ্ধ পরবর্তী নায়েব 
গোমস্তাদের মধ্যে সপ্তারিত। বলা বাহুল্য পর্তুগীজ আমলের সামস্তদের চিতই 
এখানে মনোজ বসু ফুটিয়ে তুলেছেন। 


লান্সায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


সামস্তশাসনের আর এক দক উদ্তাঁসত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের! 
লীলমাটি, দ্বর্ণসীত৷ এবং সম্রাট ও শ্রেষঠী উপন্যাসে । 

এতিহাসিক কৈবর্ বিদ্রোহের রত্তীস্ত স্বাক্ষরে একদা রান্ডিম বরেন্দ্রভূমের' 
লালমাটি __তারই পটভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর এক নবাবিদ্রোহের চিন্ত 
এঁকেছেন_তা হল জমিদার ভৈরব নারায়ণ আর ফতেশার বিরদ্ধে সমগ্র প্রজা- 
সাধারণের বিদ্রোহ । 

উত্তরবঙ্গে দিতীয় মহীপালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, দিব্যোকের নেতৃত্বে, কৈবর্ত 
িদ্রোহকেই বাংলার মাটিতে প্রথম সার্থক গণাবপ্লব বল৷ হয়। আজকের 'দনের, 
আঁদনার সাওতালদের অভ্যুত্থানের কাহিনী বর্ণনার আগেই (লালমাটি উপন্যাসে ) 
লেখক হাঙ্গত দিয়েছেন সে কথার । 

বলেছেন -_-“অনার্য শান্ত কি নতুন করে খু'জেছিল আত্মপ্রকাশের পথ £ 
জতু সাওতালের ভেতর দিয়েক আত্মঘোষণ৷ করতে চেয়েছিল দিব্যোকর বিদ্রোহী 
প্রেত সত্তা 2” 

লালমাটি উপন্যাসের -মূল লক্ষ্য যাঁদও হিন্দু মুসলমানের সংঘধ ও আজাদী 
পাঁকস্তানের নব জন্ম দেখানো_কস্তু এর মূল ভিন্ত সেই জাঁমদার প্রজার 
চরস্তন বিরোধ । 

সামন্তশাসনের কাছে উচ্চ-নীচ 'হন্দু-মুসলমান কোনও ভেদ নেই। বিদ্রোহী 
প্রজা জামদারের চোখে সমান শনু। আবার জাঁমদারে জামদারে যত বিরোধ ও 
প্রাতদ্বান্দঘতাই থাকুক-_বিদ্রোহী প্রজা দমনের সময়ে তারা হাতে হাত 'মাঁলয়ে 
নেয়। এ ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান সব জাঁমদারেরই এক চেহারা তারা৷ সবাই 
একজোট । এখানে শরৎচন্দ্রের সেই দর্শনেই ফিরে আসতে হয় অথব৷ মার্কসীয় দৃষ্টি- 
ভাঙ্গতে ব্যাথা৷ দিয়ে বল! যায়-_বিশ্বের সব শোষণের চেহারা এক । তাই 
শোষকে শোষকে চাঁরন্র ও অত্যাচারের যেমন কোনও ভেদ নেই আবার শ্রেণী বর্ণ 
ধর্ম নিবিশেষে সমস্ত শোধিত মানুষেরও চেহারা এক ॥ 

লালমাটিতে 'হজলবনীর জাঁমদার কুমার ভৈরবনারায়ণ ও জয়গর মহালের 
জাঁমদার ফতেশা_ দুই প্রধান চরিন্র। দুজনেই জাঁমদার তবে জাঁমদা'রি অর্জনের 
ইতিহাস একটু স্বতত্র। ভৈরবনারায়ণ বংশানুরুমে তথা উত্তরাধিকার সৃত্তে 
জামদার। সে দিক থেকে তাদের রন্তে বানয়ার্দী জামদারের চরিন্রকোলীন/ 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩, 


আছে এবং কথায় কথায় তিনি সে কথা প্রকাশ করেন-_ঠার মোসাহেবরাও তার 
প্বপুরুষের আমলের গৌরবময় অতীতের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে জাঁমদারের 
মনোরঞ্জন করে। প্বপুরুষের জন্য - গৌরব কর! ও সেই ঠাট বজায় রাখার 
প্রাণপণ চেষ্টা করা যে জামদার চরিত্রের মজ্জাগত দক ইতিপ্ৰে রবীন্দ্রনাথ তারা- 
শঙ্কর প্রভৃতির কয়েকটি ছোট গল্পেও আমর! সেই বর্ণন৷ পেয়োছ। 

বাঁরন্দরের মালিনী নদীর বাকের মুখে একপারে হিজলবনী অন্যপারে কুমার 
ভৈরবনারায়ণের দৌলতখানার বর্ণনা দতে গিয়ে তার প্বপুরুষের বৃত্তান্ত লেখক 
প্রাসাঙ্গকভাবে এনেছেন । 

সাতমহলা বাড়ীর লোকলস্কর, আমলা-পেয়াদার দস্তুরমতে৷ রাজকীয় কারবার । 
মহাল নেহাত ছোট নয়, প্রায় ষাট হাজার টাকার জামদাঁর, আগে আরো ছিল-__ 
তবে মাঁদর৷ ও মাঁদরাক্ষীদের অনুগ্রহে তার অনেকটাই বেহাত হয়ে গেছে। তবে 
প্বপুরুষদের সম্পর্কে বড়াই করতে ভৈরবনারায়াণ কুষ্ঠিত নন। সে সময় 
দশলাখ টাকার সম্পীন্ত ছিল তাদের, তার চেয়েও বড় কথা কান্তনগরের 
যুদ্ধে দিনাজপুরের মহারাজার সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লেগেছেন 
তরা। 

সেই বিশাল জাঁমদার চলে যাবার এরীতহাসক কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেন। 
দেবীসংহের তখন ইজারা চলছে। ইজারাদার দেবীসংহের আমলে জামদারদের 
দুরবস্থার বর্ণনা বঞ্কিমচন্দের দেবী চৌধুরাণীর জামদার হরবল্লভের জীবনে 
দেখানো হয়েছে । খাজনার দায়ে জাঁমদারের জমিদারি নিলামে ওঠে । অনাদায়ে 
জামদারের নামে গ্রেগ্তারী পরোয়ান৷ আসে। 

এখানেও ভৈরবনারায়ণ তারই হাঙ্গত 'দয়েছেন। জমিদারদের তখন যেমন 
লাঠির জোর, তেমান টাকার তাকত। কথায় কথায় মাথা কেটে আনে । দেবী- 
1সংহ 'কান্তির টাকা এমন চাঁড়িয়ে দিলে যে তা দিতে দিতেই অনেকের জামদার 
সরকারী লাটে চড়ল। নইলে এতকাল কি আর ইংরেজ রাজ্যশাসন করত-_ 
করত জাঁমদারেরা ৷ অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের ফলেই প্রাচীন বহু জমিদারবংশ দীন- 
দরিদ্র ও বিলুপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিল তারই একটা আভাস। 

তবুও ভৈরবনারায়ণ আজও মস্ত জমিদার এবং লেখকের কথায় “তার 
চিরকালের আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস যে মরেই 'তিনি পন্লপাঠ ফুরিয়ে যাবেন না, তার 
. জমিদার স্বত্বস্বামীত্ব ভোগ করবার জন্য আবার দেহধারণ করে ফিরে আসবেন 
মর্তে।” এই জাঁমদারশ্রেণী সম্পর্কে লেখক অন্যনর যে মন্তব্য করেছেন তা আত রূঢ় 
বাস্তব সত্-_-কথাটি হল _'শকন্তু রন্তে রন্তবীজের৷ মরেও ফুরোয় না। দেবীসিংহের 

৬৩ 
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সাধ্য ক তাদের বিনাশ ঘটায় ।” অবশ্য এই জামদ্ারবংশে সূর্যনারায়ণের মত 
দানশীল জমিদারও জন্মেছিলেন। গ্রামে তার দাতব্য চাকৎসালয় আজও তার 
'দানের সাক্ষী, যাঁদও অত্যাচারের ধন্সম্পদকে অনেক জাঁমদারই এইভাবে সংকাজে 
লাগাতেন। 

কুমার ভৈরবনারায়ণ কিন্তু ঠিক বিপরীত । 'নিজের শান্ত ও অর্থলোভেও তান 
প্রজাদের স্বাথের কথা ভাবেন না। বানের জল ডাঁড়ার মুখ দয়ে বৌরয়ে 
প্রজাদের কাল পুথারর তিন হাজারি ফসলী জমি ডুবে যায়। তাই তার৷ 
বানের মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করার সঙ্কম্প নিয়েছে । কিন্তু ভৈরবনারায়ণ অটল, 
কারণ এঁ বানের জলে ফিরিাঙ্গপুর হাসমারীর বিল ভরবে, তাতে বছরে তিন 
হাজার টাকার জলকর লাভ আর এ বিলে ভৈরবনারায়ণের একচেটিয়া পাঁখ 
1শকার হয়। 

এই নিয়েই প্রজা-জমিদার [বিরোধের সৃত্পাত। জমিদারের আরও অত্যাচারের 
কাঁহনী এতে বাঁণত। জমিদারের অত্যাচারে নারীর ইজ্জত রক্ষা করা দায় হয়ে 
ওঠে, বহুলোক বেঘোরে প্রাণ হারায় । আবার দুই জামদারের সংঘর্ষেরও ফলভোগী 
হয় প্রজ। উলুখরেরা । 

ভৈরবনারায়ণের প্রজারা বোঁশরভাগই সাওতাল। অন্য ক্যেনও জামদারের 
অতচারে এর এসে স্থায়ীভাবে বাস করছে এই গাঁয়ে । তাদের মধ্যে যে আদম 
রন্ত তার সঙ্গে পেরে ওঠা কাঁঠন। 

রঞ্জন প্রশ্ন করেছিল যমুনা আহীরকে--“জমিদার কি জুলুম করে তোমাদের 
উপর "' তার উত্তরে যযুন। বলে ছিল-_“জামদার ফের কবে আমাদের মাথায় তুলে 
রাখে 2” তারপর সে বলোছিল খাজন৷ 'দয়ে তাদের নিস্তার নেই, তাদের দই ঘি 
ঠার পেয়াদ। এসে কেড়ে নিযে যাবে বিনা পয়সায় । তার ওপর ঘরের মেয়েদের 
উপর পিয়াদাদের নিল'জ্জ দৃঁষ্ট। এইসব কারণে জাঁমদারের সঙ্গে প্রজার 
ঘ্নেহে সম্পর্ক গড়ে ওঠে না_ওঠে বাস্তব খাদ্যখাদক সম্পর্ক। জামদারি 
অত্যাচারের এক জীবস্ত চিন্ন এখানে পারস্ফুট। এই বিদ্বেষের 'ভীত্ততেই জামদার- 
প্রথার ভিত্তি প্রাঙ্গণ নড়ে উঠোছল। বলা বাহুল্য প্রমথনাথ বিশী জমিদার 
প্রজার সম্পর্ক বিষয়ে .জোড়াদীঘর উদয়াস্তে যে মত পোষণ করেছেন__-এ যেন 
ঠিক তার বিপরীত । 

আর একাদকে জমিদার ও পাঠান নেতা ফতেশা- _সোনাদীঘির হাটের পথে 
নিজের লোক লাগয়ে বাপকে খুন করায় সে। তারপর দখল করে 


জমিদার । 
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পিতৃহত্যার রম্ত হাতে মেখে নিঃসজ্কোচে সে তার রাজ্যপাট চালিয়ে যাচ্ছে। 
'লেখক বলেছেন এমন লোকের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক যে খুব মধুর থাকবে না, 
'সে বলাই বাহুল্য । 'কস্তু সাওতালরা মোটের উপর জমিদারের সান্নিধ্য থেকে 
দূরেই ছিল অনেককাল। ঝুঁজকীাটা আর ইকড় ঘাসে ভরা জমিতে এরা বাস! 
বেধে ছিল। জাঁমদার এদের কাছে প্রত্যাশা রাখে না- এর খুশিমত ছু নজর 
দলেই খুশী । 

ফতেশার হঠাৎ নজরে পড়ে সাওতালদের ফসলে ক্ষেতের উপর । তান 
জানলেন এই জমি তারই। জিজ্ঞেস করে জানলেন ওরা খাজনা দেয় না-_ 
ফতেশা চোখ লাল করে জানতে চাইলেন-__“আমার প্রজা, অথচ খাজন৷ দেয় না ? 
উত্তরে শুনলেন-_ওটা পতিত জাঁম। খন গর্জন করে বললেন-_পাঁতত জাম? 
কিন্তু খয়রাতী তো নয়-_জাঁম আমার। পাঁতিত হোক যাই হোক চাষ দিতে 
কে বলোছিল ওদের 2 খাজন! চাই ।” 


এইভাবেই জামদাঁর দখল বেড়ে চলে- সেই সঙ্গে দুই জাঁমদারের সংঘর্ষও 
আঁনবার্ হয়ে ওঠে । 


সেই 'হসাবেই ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে তান তিন চারটে দেওয়ানী লড়েছেন-__ 
ফৌজদারী তো আছেই। 

ওঁদকে যেমন ভৈরবনারায়ণ আর তার পেয়াদারা-_-এঁদকে শাহ্‌ আর তার 
চরের৷ প্রজাদের শ্রমার্জিত ধনে গায়ের জোরে ভাগ বসায়, মুসাঁলম প্রজার মাহ 
ধরে__আর শাহর পাইক এসে মাছগুলে। তুলে নিয়ে যায়, না দিতে চাইলে লাথ 
মেরে কেড়ে নিয়ে যায় । 

জিব্রাইল জামদারের মোসাহেব । আই সে প্রজাদের বিপক্ষে জাঁমদারকে সমর্থন 
করে বলে প্রজার নাক কথা বাঁড়য়ে বলে। খাজনা তো ঠেকায় বছরে 
দ্ু-চারগণ্ডা পয়সা, কিছু দেবে না তার বদলে £ তোল দেবে না জমিদারকে, 
থানার দারোগাকে 2 সে কথার প্রাতবাদে জালল জ্বলে উঠে বলে, “তোল! £ 
আমাদের মুখের গরাস, পেটের ভাত কেড়ে নেওয়াকে তোলা বলে 2” 

এইভাবে একটু একটু করে সমস্ত লালমাটিতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। 
1বশাল হাসমারী আর 'ফারাঙ্গপুর বলের জলকরের লোভে জাঁমদার ভৈরবনারায়ণ 
ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করতে রাজী নন। অথচ এই ডগড়ার সঙ্কীর্ণ খাতে প্রচগ্বেগে 
' বয়ে আসা বর্যার ঢল- প্রাতি বছর ভাসয়ে দেয় দুই তীরের ফসলী জাম । এই 
দনয়েই জমিদার-প্রজা "বিদ্রোহের সুন্রপাত। রাজবংশীরা িষাণ সাঁমাত গড়েছে 
জয়গড় মহালে- তারই ইন্ধন আহীরপাড়ায় আগুন জআ্বালিয়েছে। জয়গড় মহাল 
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থেকে ভৈরবনারায়ণের পুত্রের অন্নপ্রাশনে কোনও বেগার আসে নি-_আসে নি 
এক মুঠো বাড়তি নজরানা । 

1কষাণ সামাতি ঠিক করেছে ন্যায্য পাওনাগগ্ডার আরারস্ত একটি পয়সা, 
বোৌশ দেবে না জামদারকে । এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের পাইক 
বা পেয়াদার মধ্যে খুনখারাপি চলতে শুরু করেছে। জয়গড় মহালের এই ওদ্ধত্যের 
পিছনে ফতেশার পরোক্ষ হাত আছে- জমিদার ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে তার, 
প্রাতিদন্দবী মনোভাবই এর মূল কারণ। 

1কত্তু সকল অত্যাচারী রূপই এক-এ কথা আগেই বলাছ। তাই প্রজা বিদ্রোহ 
বন্ধ করতে ভৈরবনারায়ণ প্রথমে রেশম কুঠিয়াল' ক্লুসাহেবকে দলে টানবার চেষ্টা 
করেন, বলেন__ “চারদিকে আগুন জ্বলবার জে হয়েছে সাহেব । এই বেলা ঘর, 
সামলাও। নইলে পরে আর সময় পাবে না” 

সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলেন ন৷ ভয় তিনি পান নি-_-“ভয় আমাদের রক্তে 
নেই। লাঠির জোরে আমাদের জমিদার, লাঠির জোরেই তা রাখব ।” 

ভৈরবনারায়ণের উীন্ত.আচরণের মধ্যে দিয়ে লেখক জমিদারের চিরন্তন 
শোষক রূপটি যেমন উদঘাটিত করেছেন-_সেই সঙ্গে ইঙ্গিত করেছেন তার আসন্ন 
পতনের । ফতেশ। আর“ভৈরব নারায়ণরা যে আর বেশিদিন থাকবে না__তারই, 
ইীঙ্গত। স্বাধীনত৷ লাভের স্বপ্ন সফল হবার সঙ্গে সঙ্গে এই লালমাটি থেকে 
চিরাঁদনের মত মুছে যাবে এইসব রন্তবীজেরা- ইজারাদার দেবীসংহও যাদের, 
সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে পারে নি। 

তাই রান্নে খেতে বসে আঁলমুদ্দিন যখন দেখল শাহু মাছ পাঠিয়েছে সে বিস্ময়, 
বোধ করল । সামান্য স্কুল মাস্টারের প্রীত ফতেশ। পাঠানের অযাচিত অনুগ্রহ ? 
কিন্তু পরে কারণটা বুঝতে দেরী হয় না৷ আলিমুদ্দিনের। তাদের আজাদ 
পাঁকস্তানের গ্প্নের মধ্যে ফতেশার স্বপ্নও মিশে আছে-_যাঁদও তার চেহার 
আলাদা । সে হয়তে হ্বপ্ন দেখছে নতুন কোন শাহী আমলের। পাকিস্তান 
হলেই আবার গিয়ে চড়াও হবে--তখত এ তাউসে। হাতে মাথা! কাটতে পারবে, 
হাজার হাজার মানুষের | . 


আলমুদ্দিন মনে মনে ভাবে__“না আর ত৷ হতে দেওয়া যাবে না । আর 'ফিরে 
আসবে না সেই স্বর্ণযুগ । তাদের স্বপ্নের পাকিস্তানে শিকল খুলে যাবে সমস্ত, 
মানুষের । সেখানে গরীবের বুকের রম্ত শুষে টাকার পাহাড়ে চড়ে বসতে পারবে না৷ 
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কম্তু ফতেশা পাঠানের৷ ?ক তাই চায়। জীবনের সমস্ত অসত্য_ শোষণ মিথ্যা, 
অন্যায় সব না-পাকৃকে বর্জন করে এরা কি কামনা করে সেই সাঁত্যকারের 
পাকিস্তান ? | 

অথচ এই জামদারশ্রেণীর পূর্বপুরুষেরা, নবাব জাঁমদাররা অনেকেই বৃষ্ট না 
হলে পাছে চাষার কষ্ট হয় এজন্যে পুকুর কাটিয়ে ছিলেন বরিন্দের চাঁরাঁদকে । 
আর এখন, নেবার কুটুম সব একট। আধলা৷ দেবার বেলা কেউ নেই । 

“অথচ প্রজাকেই যাঁদ না বাচালো, তাহলে কিসের জামদার ? আর তা ছাড়া 
ফসল ভালে হলে জমিদারেরই তো লাভ। বাকা-বকেয়া কিছু পড়ে থাকবে 
ন। প্রজার কাছে।” 

আসল কথা চিরস্থারী বন্দোবস্ত-জ্বমির সঙ্গে মালিকের পাকা বন্দোবস্ত করার 
মহান প্রচেষ্টারই চরম প্রহসন এটা । জমিদারু বুঝল খালি নিজের স্বাথ প্রজার 
মঙ্গল বিধান ও জামর উন্নতির কোনও দায়িত্ব রইল না। লর্ড কর্ণওয়ালশ ষে 
মনে করোছিলেন এর ফলে জমিদাররা *৬%1]1 ০৯৩7৮ 11502050105 3707৩ 
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1501507”- সে কল্পনা আর বাস্তবায়ত হল না। 

প্রজা ও জামর প্রতি জমিদারের এই ওঁদাসীন্য এবং শোষণশীল মনোভাবই 
জাঁমদারিপ্রথার বিরুদ্ধে প্রজা বিক্ষোভকে ধূমায়িত করে তুলোছিল, যার অপাঁরহার্য 
পাঁরণাত জামদারিপ্রথার উচ্ছেদ । 

বাংলাসাহিত্যের সেকাল ও একালের বিভিন্ন উপন্যাস-_ ছোটগল্প নাটকে 
আমরা সামন্ততন্ত্রেরও সেই 'ববর্তন লক্ষ করোছি। জমিদারি অর্জনের ইতিহাস থেকে 
শুরু করে জমিদার উচ্ছেদ পর্যন্ত সামন্তদের ইতিহাসে যে উত্ানপত্ন ঘটেছে__ 
প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত তারই নাম 'দিয়েছি সামন্ততন্ত্রে সেকাল ও একাল । 

যাঁদও বাংলাসাহত্যের বিভিন্ন যুগের 'বাভন্ন লেখকের নানা রচনায় এর 
বস্তুত ইতিহাস বিক্ষিপ্তভাবে ছাড়িয়ে আছে--বাভন্ন চরিত্র কিংবা কাঁহনীর ও 
সংলাপের মধ্যে। তথাপি সেগুলিকে সংগ্রহ করে আম একট ধারাচন্র আঁকবার 
চেষ্টা করোছি এবং সমস্ত গল্প ইতিহাসের মধ্য থেকে একটিই প্রবণতা লক্ষ্য 
করোছি--সে হল সামস্ততন্ত্রে অর্জন বা উতদ্তবের মূলেই আছে অনেক রন্তপাত, 
অনেক লুণ্ঠন, অনেক শোষণ, সেই শোষণের দ্বারা আজত এম্বর্যকে অনেক জামদার__ 
ববদ্যালয়, হাসপাতাল, দ্বাস্তাঘাট, জলাশয় প্রভাতি জনাহতকর কর্মে ব্যয় করে 
পাপের কিছুটা লাঘব করবার চেষ্টা করেছে। ইতিহাসে ঠারাই দানশীল প্রাতঃ- 


১১৮ বাংলা সাহতো সামস্ততান্ত্রক চিস্তাধার৷ 


স্মরণীয় জামদাররূপে বিশেষিত। কিন্তু সরকারী রাজকোষের চাহিদা মেটাতে 
এই জমিদারশ্রেণী যখন নিচ্ঘ হয়ে পড়েছে তথন প্রজাদের উপর ইচ্ছামত 
শোষণ চালিয়েছে আঁথক অনটন দূরের আশায় । 

এর পরে আমরা দেখোঁছি জাঁমদারি রন্তের মধ্যেই বেধেছে সংঘাত অর্থাৎ 
জাঁমদারবংশের মধ্যে থেকেই বোঁরয়ে এসেছে বিদ্রোহী বংশধর যে ক্ষোপিয়ে 
তুলেছে প্রজাদের শোষণের বিরুদ্ধে । প্রজাবিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে কিংবা 
জামদার হয়েও নিজের বিরুদ্ধে প্রজাদের দিয়ে মামলা খাজু করিয়েছে। অথব৷ 
জামদার পিতার বিরুদ্ধে অথবা ভ্রাতার বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহী হয়েচে পুন্ন অথবা ভ্রাতা । 
যেন পর্থাসসের' পরেই “এাস্টিথাসস' । আবার কখনও একই জমিদারের মধে 
দ্বৈতসত্্ার ছন্দ দেখানো হয়েছে একাঁদকে-_জীমদারি আভমান, অন্]াদকে গভীর 
প্রজা দরদী হৃদয়ের দ্বন্দব। প্রগাঢ়, দেশপ্রেমের আগ্রাশখাতে অবশেষে জমিদারি 
দণ্ডের স্স্তগুলে। ভস্মসাং হয়েছে। জয় হয়েছে মানবতার । 

এর পরবর্তী স্তরে আমরা দেখোছি, যে প্রজাবিক্ষোভ ধূমায়িত হতে শুরু করে- 
ছিল, ত প্রত্যক্ষ রূপ নিতে শুরু করল। অপর দিকে গণচেতনার উদ্বোধনের সঙ্গে 
সঙ্গে আভজাতশ্রেণীর শোষণের উচ্ছেদ দাবী করা হল। স্বাধীনতা এল । উচ্ছেদ 
হল সেই অতীতের সামন্তশাসনের । অতীত আভিজাতোর গৌরবদীপ্তির স্মৃতির 
দিকে তাঁকয়ে দীর্ঘশ্যস ফেলেন কেউ কেউ । আবার অনাগত দিনের শোষণমুন্ত 
সমাজের স্বপ্নে বিভোর হলেন অনেকেই। 

কিন্তু শোষণের শেষ হল কি? জাঁমদারের অত্যাচার জামদারি উচ্ছেদের পর 
রূপ 'নল পুর্ণজবাদী মালিক শ্রেণীর মধ্যে_ প্রজাউৎপাঁড়ন রূপ নিল শ্রামক 
শোষণের মধ্যে। পরবরতাঁ আলোঢা উপন্যাস * সম্রাট ও শ্রেঠীর' মধ্যে এই নবতম 
শোষণের প্রাতর্প দেখতে পাওয়া যাবে। 

অতঃপর আবার লালমাটির প্রসঙ্গে আসা যাক। খাজন৷ না দেওয়া তীর- 
শানানো প্রজাদের নেত৷ স্কুল মাস্টারকে বাগে আনবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ক্ষেপে 
উঠলেন ফতেশা। তার ওপর রয়েছেন কুমার ভৈরবনারায়ণ, তার প্রবল 
প্রাতদন্দনী। অবশেষে আমরা দেখোঁছি ফতেশার স্বার্থ এক হয়ে গেছে ভৈরব- 
নারায়নের স্বার্থের সঙ্গে। . একই 'জাঁমদার বাচাওয়ে'র লড়াইয়ে দুজন সামিল 
হয়েছেন। আমাদের সমাজ, হিন্দু জামদার শাসিত এবং হিন্দু জমিদারের মুসলমান 
প্রজাপীড়ণের ভিত্তিতেই একদিন গড়ে উঠোঁছল মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষ। এ কথ 
যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, অর্থাৎ ক্ষমতালোভী জমিদার তিনি 'হন্দুই হোন বা মুসলমানই 
হোন তান প্রজাসাধারণের উপর সমান অত্যাচার চালান। সে কথা প্রমাণিত 


নারায়ণ গঙ্গোপাধায় ১০১০) 


হয়েছে ফতেশ। এবং ভৈরবনারায়ণের আচরণে । ফতেশা তার দ্বজাতি মুসলমান 
প্রঙ্গাদের উপর শোষণ চালাতে যেমন পিছ পা নন, তেমন নন কুমার ভৈরব 
নারায়ণও। তার প্রজার হিন্দু হলেও সমান অত্যাচারিত। 

অবশ্য লেখকের মতে 'বদ্রোহী প্রজা হিন্দু মুসলমান 'নাবশেষে একদিন 
জাগবে সবাত্মক শোষণের বিরুদ্ধে। ফতেশার উীন্তীতে তারই স্পষ্ট আশঙ্কা ফুটে 
উঠেছে। তাই সে বলেছে “আসুন এক জোট হই আমরা । নিজেদের মধ্যে 
মামলামোকদ্দমা, লাঠালাঠ, 'হন্দু-মুসলমান _এগুলো৷ এমন 'কছু বড় ব্যাপার 
নয় যে আপনার আমার কারুরই তা গায়ে লাগবে ।” 


'শকন্তু প্রজা ক্ষেপাবার ফল বৃঝতে পারছেন । দুদনে ওলটপালট করে 
দেবে। তখন হন্দুও থাকবে ন৷ মুসুলমানও থাকবে না। সব শালা এক হয়ে 
জামদারের ঘাড়ে লাঠি ঝাড়তে চাইবে ।” প্রাতিদ্বন্দবী জমিদার কুমার ভৈরবনারায়ণ 
ও ফতেশার কথার প্রতিধ্বনি করে বলে--“আপানি তৈরী হোন শাহ্‌, আমিও 
তৈরী। গ্রামকে গ্রাম স্রালিয়ে দেব। দুটোর না হলে দুশোর মাথা নাময়ে 
দেব।” অতঃপর দুই জমিদারের রক্তে সেই চিরন্তন শোষণের উল্লাস উদ্দাম হয়ে 
ওঠে প্রজা শাসনের নতুন উংসাহে। তাই ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে শাহুকে এক 
জোটে আসতে দেখে অবাক হল না আলমুদ্দিন মাস্টার। তিনি বুঝলেন__ 
* আজ দুদকে দু দলকে জোড় বাধতে হবে। শোষক আর শোধিতের সমস্ত স্বার্থ 
দু'টি দলেই ভাগ হয়ে গেছে আজকে ৷ এই নিয়ম, এই ইতিহাস "” 

লালমাটিরই পরবর্তী অধ্যায় যেন 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠ । সামন্ততন্ত্রের ইতিহাসের 
পৃষ্ঠ এক্ষণে উল্টে গিয়ে আর এক নৃতন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে। সে হল সম্রাটের 
সঙ্গে শ্রোষ্ঠর সংঘর্ষ । এ লড়াই জাঁমদারে জমিদারে নয়__ফতেশ। আর ভৈরব- 
নারায়ণে নয়-_এ হল দোরওপ্রতাপ জমিদার রাঘবেন্দ্র রায়বন্নার শেষ অধঞগ্তন 
পুরুষ কুমার বিশ্বনাথের সঙ্গে শ্রোষ্ঠ লালা হারশরণের ৷ 

সাধারণতঃ দেখা যায় বাংলাসাহত্যে যেখানে সামস্ততন্ত্রের প্রাধান্য দেখানো 
হয়েছে, কাঁহনীর পটভূমি সেখানে হয়েছে একান্ত গ্রামকেন্ছিক। এই গ্রাম- 
জীবনের সামস্তশাসনাধীন বিভিন্ন ধরনের ভুঁমব্যবস্থার রূপ ফদটয়ে তুলেছেন__ 
ধিভন্ন লেখক, তার অবস্থাবশেষে। বাঁ্কমের রচনায় গ্রামে জাঁমদারের 
শাসনাধীনে প্রতিষ্ঠিত ভমব্যবস্থার ইঙ্গিত আছে। শরৎসাহিতে) ভালমন্দ দুই 
শ্রেণীর জমিদারদের অধানস্থ গ্রামীণ জীবনের দৈনন্দিন বাস্তব চিত্র বর্ণিত। 
তারাশঙ্করের রচনায় গ্রামজীবনকে দেখানো .হয়েছে 'বিলীয়মান সামন্ততন্ত্র ও 
সমাগত বাঁণকতন্ত্রেরে আলোড়ন ক্ষেত্র হিসাবে । ঠার রচনায় বাঁণক সভাতার 


২০০ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্তরক চিন্তাধারা 


হাওয়া এসে গ্রামজীবনে লেগেছে__এই হাওয়া নগ্কর সভ্যতার হাওয়া । গ্রামে 
গ্রামে ্লছে বিজলীর আলো । গ্রামের চাষীর ছেলেরা শহরে বন্দরে কল- 
কারখানায় ছাঁড়য়ে পড়ছে। 

সামস্ততন্ত্রের মূলভিত্তিই হল গ্রান, আর বাঁণক সভ্যতার কেন্দ্রভূম হল নগর। 
বাঁণকশান্ত কভাবে সামন্তদের অর্থনৌতিক দুবলতা ও প্রজাসাধারণের 
অসহযোগতার সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত গ্রামখানিকে কুক্ষিগত করে__ 
রজতচক্লের 'বানিময়ে বড় বড় কলকারখানা বাঁসয়ে, শান্তর নীড় গ্রামের চাষের 
জামগুলোকে আঁধকার করে-_ইতিপূরে কািন্দী ও দুইপুরুষ উপন্যাসে তার 
আভাস পাওয়া গেছে। কৃষিজীবী প্রজার! শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। টাকার 
+বানময়ে জমিদার বাঁণকের হাতে সাগ্রহে তুলে 'দিয়েছেন তার তলুকমুলুক॥ 
নতুবা সরকারী খাম্ত্রনার দায়ে তার সম্পান্ত লাটে উঠবে। 

“সম্রাট ও শ্রেষঠী' উপন্যাসে লেখক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে চিত্র একেছেন 
তা সামন্তশাসনের অবসান ও বাঁণক শাসনের অভ্যুত্থান সূচিত করে এবং একের 
অবক্ষয় ও অন্যের উত্থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিন উভয় সমাজের চারন্রতত্ত বিশ্লেষণ 
করেছেন। সেই হসাবে কুমার বিশ্বনাথ সম্রাট বা সামন্ততন্ত্রের প্রাতিভি আর লালা 
হরিশরণ শ্রেী সমাজের প্রাতাঁনধি হয়ে উঠেছেন। সামস্তরাজাদের একাঁদন 
সুদিন ছিল- ফলে এশ্র্ঘ বলদীপ্তর সঙ্গে ঠাদের অহমিকা, আভিজাত্য গৌরব, 
সুরা ও সাকার প্রাত অত্যুগ্র আসান্ত চমৎকার খাপ খেত। কেবল তাই নয় -এঁ 
বিলাস উপকরণগ্ুলি জমিদার চরি্রের ভূষণস্বরূপ ছিল। 

1কস্তু আজকের মজা দীঘি আর ভগ্ন দেউলে, ভাঙ্গা 'সংহদ্ধার আর জঙ্গলাকীর্ণ 
ভূখণ্ডে, আকণ্ঠ খণের ভারে অবনত জাঁমদারর মালিকের পক্ষে সে দন্ত শোভা 
পায় না। সকলে যেমন জানে, তান নিজেও জানেন যে তার অহমিক। কত 
অস্তঃদারশৃন্য। কিন্তু তবু সেই বংশধারায় চিরস্তন যে জমিদারি রক্তপ্রবাহ ছুটছে 
তাকে তো অস্থীকার করা যায় না। তাই সাময়কভাবে দুবল হতোদাম হয়ে 
পড়লেও সেই জমিদারি চাল, তার শুন্যগর্ভ দন্ত, তার লালসা, তার হিংস্র প্রাতি- 
দ্বন্দ্িতার নেশাকে ভুলতে .পারেন না তারা। তাই এই বিরোধী পক্ষ থেকে 
এক-একটি আঘাত খেয়ে তারা ফণা তুলে দাড়ান। রাঘবেন্দ্র রায়বম্ার শেষ 
অধঞ্্ন পুরুষ কুমার বিশ্বনাথের জাঁমদাঁর লাটে চড়লেও তিনি ভোলেন না তান 
দোদওপ্রতাপ রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার বংশধর। তার প্রপুরুষ কুকুরের বদলে বাঘ 
পুষত। ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচার সঙ্কও ঠার পূর্বপুরুষ অতুল বৈভব ও 
বস্তুত জামদারি রক্ষা করতে পেরেছিলেন। 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ] ২০১ 


কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটি ভুলে যান সামস্ততন্ত্রেরে অবসানের মূল কারণ 
ক ছিল? কেন রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার বিস্তীর্ণ জমিদারি কালে কালে সীমিত হয়ে 
পড়ল £ লেখক তার চমৎকার ব্যাথ্য৷ দিয়েছেন শ্রেষ্ঠী চাঁরন্লের সঙ্গে তার বৈপরীত্য 
দেখাতে গিয়ে । 

আসল কথা, কুমার বিশ্বনাথ যেগুলিকে জমিদার চরিত্রের গব মনে করতেন 
'সেগুলিই ছিল সামন্ততদ্ত্রের পতনের মূল কাবণ। শাল্তমদমন্ততায় জমিদার কখনও 
প্রজাদের মানুষ জ্ঞান করতেন না-াবদ্রোহী প্রজার দাবীর কথা না শুনে তাদের 
দমন করতেন জঘন্য অত্যাচারের দ্বারা । একদকে অত্যাচারবৃত্তি অন]দকে মদের 
নেশা ও নারীদেহের প্রাতি আসান্তী। যতই বাঘ পুষুন না কেনসুরা ও সাকীর 
নেশায় তাদের সুবৃদ্ধি ও কর্মক্ষমত্য লোপ পেত। সুন্দরী বাঈজীর পায়ে, 
িবলাসের স্রোতে অজন্্র অর্থ ব্যয় করে চলতেন তারা । এখনও জামদারের নীল 
রক্তে সে খেয়াল তেমনি বিদ্যমান কেবল অভাব অর্থের । তাই প্রতাপান্বত 
রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার মত জমিদার যেখানে সুন্দরী সূরয় বাঈয়ের নৃতোর নেশায় মত্ত 
তার বংশধর ওরাও রমণী কিংবা কামারদের ভাণী কামিনীর মধ্যে সেই জামদার 
লালসার চরিতার্থ করেছেন । 

এই বিলাস-ব্যসন, আঁমতব্যায়তা, অহমিকা এবং প্রজাগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগের অভাবের কারণেই সামন্তশ্রেণী শেষ পর্যন্ত জমিদার রক্ষা করতে 
পারেন নি। 

[ঠিক তার িপরীতভাবে বলা যায়, বহিরাগত এবং অত্যন্ত সামান্য বৃত্জীবী 
অবস্থা থেকে শ্রেষঠীরা একদিন সামস্তরাজদের চোখের সামনে প্রবল প্রতাপে 
বেড়ে উঠতে থাকে । তাদের রৌপ্য মুদ্রার ঝন্ঝনার কাছে চাপা পড়ে যায় সামস্ত- 
রাজ্যের দন্তোন্ত-- তাদের নগরপত্ুনের এশ্বর্ষে ঢাকা পড়ে যায় মজা দীঘি আর 
জীর্ণ দেউল। 'বাঁণজ্যে বসতে লক্ষ্মী" । বোঝা যায় লক্ষী এখন সামন্তদের অর্থকোষ 
শূন্য করে বসেছে শ্রেষ্ঠীর এ্বর্য ভাঙারে। লাল! হরিশরণ সেই শ্রেীসমাজের প্রাতি- 
নীধ। তার পূর্বপুরুষ রাঘবেন্দ্র রায়বার জমিদারিতে সাহসের কাজ করত। কিন্তু 
আজ লালাজীকে সকলে এক ডাকে চেনে। স্বয়ং গভর্ণর তাকে খাতির করে । টাকার 
জোরে সে ছিনিয়ে নেয় কুমারদহের প্রজাদের । কিন্তু এসব সম্ভরের মূলে রয়েছে 
শ্রেষ্ঠী চরিব্রের তৎপরতা । তারা প্রথমতঃ মিতব্যয়ী। অজন্্ টাকার মাঁলক 
লালা হরিশরণ এখনও বিলাসে অর্থব্য় করে না । বাইরে থেকে দেখলে তার 
মধ্যে ড়লোকাঁ চাল দেখা যাবে না। যাঁদও সে নবীপুরের নূতন শহর গড়ে তুলেছে 
এবং সেখানে তার বিরাট প্রাসাদ, তার আরামের ব্যবস্থা কিছু কম নয়_ তবু 


২০২ বাংলা সাহিতে, সামাততান্ত্রিক চিত্তাধার। 


হরিশরণ তার কর্মচারীদের সঙ্গে দাড়িয়ে নিজে ধান মাপেন। তার চেয়েও বড়, 
কথা তাদের সাহিষুতা এবং তুচ্ছ সম্মান বোধ নিয়ে অহেতুক মাথাঘামানো 
সম্পকে তাদের স্বাভাবিক বীতরাগ । এর কারণ জন্মসূত্রে তারা কুলীন নন। 
রন্তে তাদের কোলীন্য নয়_কোলীনা অর্থসম্পদ | সংসারে তারা অর্থকেই পরমার্থ 
জেনেছেন__এবং এই অর্থসংগ্রহের ও অর্থসংরক্ষণের জন! তারা মানুষের অনেক 
অপমান হাসিমুখে হজম করতে পারেন। ইনকাম ট্যাক্স আঁফসারের কাছে 
তাই বিনয়ের অবতার হয়ে নিজেকে গরীব প্রমাণ করতে 'তাঁন দ্বিধা করেন না। 
রাণীজী অপর্ণার মুখে তাকে চাকর সম্বোধনের পরও লাল হরিশরণের মুখের শিষ্ট 
হাসি মুছে যায় না। আর ধ্বংসোন্মুখ জমিদার শেষ কুলতিলক কুমার বিশ্বনাথের 
শৃন্যগর্ভ দপ্তর তিনি প্রতিবাদ করেন না। তাকে অর্থসাহাধ্য দিয়ে নিজে প্র- 
পুরুষের কৃতজ্ঞতার ধণ পরিশোধ করছেন__ এমনি 'বিনয় বচনে তাকে তোষামোদ 
করেন। 'কস্তু বাইরে তোষামোদ, চাট্ুকারিতা ও শিষ্ট হাসি বজায় রেখেও তলে 
তলে কুটিল চক্রান্ত ও আত্মবিস্তারের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তান। অর্থের 
লোভ দোঁখয়ে 'র্বনাথের বিরুদ্ধে অবাধ্য করে তুলেছেন তার প্রজাদের । এই 
ভাবে সোনাদীঘির মেলাকে কেন্দ্র করে শেষ বাজী জিততে চাইলেন হরিশরণ' 
অথ দিয়ে বংশকোলান্যকে ঢাকা দেওয়া যায় কনা সেই চেষ্টায় । কুমার 
শবশ্থনাথ পরাস্ত । সামন্ত গৌরবের শেষ শিখা নিভে গেল শ্রেষঠীর পদতলে । 
1কস্তু সেই সঙ্গে জেগে উঠল অন্য মানুষেরা-যার৷ চিরকাল একই দুর্ভাগ্য ভোগ 
করেছে_1ক সামত্ত ক শ্রেষ্ঠীর শাসনে পেয়েছে শুধুই শোষণ আর অত্যাচার । 

তাদের জীবনের দাম কেউ দেয় নি। যে জমিকে কেন্দ্র'করে এদের জীবন, 
সেই জামর প্রাত মন দেন 'ন মালিকেরা । 

তাই তো৷ অপর্ণ। শেষ পর্যন্ত বলেছে কুমার বিশ্বনাথ এখনও বাচতে পারে যাঁদ 
সে শেষ চেষ্টা করে দেখে । একাঁটিই মাত্র উপায় আছে। সে কথ৷ অপর্ণার মুখ 
দিয়ে বলানে৷ হয়েছে-জাঁমদার বিলোপের পিছনে ছল সেইটিই প্রধান বুস্তি। 
অপর্ণা বলেছে__“কেন তুমি এ কথা ভুলতে পারো না৷ যে তিনশো বছর আগেকার: 
পাথবী আজ সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিয়েছে 2 এ যুগ লালা হরিশরণের । কোনো অন্তর, 
কোনো রাজার ক্ষমতা নেই আজ তাদের হারিয়ে দিতে পারে। পৃথিবীর চারি- 
[দিকে তার মাকড়সার মতো জাল ছড়াচ্ছে, গ্রাস করে নিচ্ছে রাজাকে, গ্রাস করছে, 
প্রজাকে । এদের লোভের সুখে কারো রক্ষা নেই_ রাজারও নয় । 

আজ যাঁদ বাচতে চাও, তা হলে তিনশে। বছর আগেকার ইতিহাস ভোলো । 
নেমে এস তাদেরই দলে ।” “তিনশো বছরের ইতিহাস অর্থাৎ জমিদারদের সেই 
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দোর্দগপ্রতাপ রাজত্বকালের ইতিহাস। বিশ্বনাথের পূর্বপুরুষ দেবীকোট রাজবংশের 
অনমনীয় আগ্নেয়প্রতাপ আর অতুলবৈভব। সেই শান্ত দন্ত আজকের অন্তঃসারশূন্য 
জামদারের পক্ষে শূন্যকুস্তের আস্ফালনের মতই শোনায় । আবার এই জামদার- 
শ্রেণীর দুবলতার সুযোগেই শ্রেষ্ঠী সমাজ মাথা তুলে দীড়ায়। লাটের কিস্তু 
দেবার জন্য জমিদার বশ্বনাথকে খণ করতে হয় লালাজীর কাছে। আ'ঁথক 
দেন্যাবস্থার সুযোগে শ্রেঠী আধিপত) বিস্তার করে। জমিদারের নীল রক্তের দন্ত 
স্তীমত হয়ে যায়। প্রতিশোধের অন্তর তার নিজের বুকেই ফিরে আসে। লালাজীর 
টাকার লালসায় প্রজারা ভুলে যায় জমিদারের প্রাতি সহজ কৃতজ্্রতা । কৃঁষিজীবী 
প্রজারা পরিণত হয় শ্রামক শ্রেণীতে । গ্রামীণ সভ্যতার অবসান ঘটিয়ে নগর 
সভ্যতার পত্তন হয় । হরিশরণ লালা গ্রামে বাস করলেও বিবেকানন্দ রোডে তার 
মস্ত বাড়ী। তা ছাড়া নবীপুরেও তান যে গ্রামের প্রাতিষ্ঠা করেছেন তা প্রায় ছোট- 
খাট শহর হয়ে উঠেছে। 

এত সহজেই কেন প্রজাদের বশীভূত করা যায় তার কারণ, প্রজাদের সহানুভূতি 
ও ভালবাসার বন্ধনকে মজবৃত রাখার মত কোনও চেষ্টাই তারা করেন না। 'রাজবাড়ী' 
ও 'রাজা' শূন্যগর্ভ এই নাম ও রাজ্যহীন রাজবাড়ীর সেই ইমেজ” বৌশাদিন 
টকিয়ে রাখা যায় না। এই কারণেই হয়তে৷ প্র. না. বি. মন্তব্য করেছেন__ 
“জাঁমদারদের ধ্বংসের মূলে তাহাদের দুর্বদ্ধ |” 

একদিন যখন শ্রেষ্ঠী হরিশরণ লালার আবির্ভাব হয় নি- তখন রাজ্যহীন 
রাজার নাম শোনামান্র কপালে হাত ঠোঁকয়েছে বিমৃ় প্রজার দল। কিন্ত 
শ্রেষ্ঠী, শকুনের মত তাদের ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে জামদারের আওতা থেকে 
নিজের আওতায় । জমিদারির একখানার পর একখান৷ মহাল দেনার দায়ে 
ধবাকয়ে যায়, লাটের খাজনা দেবার জন্য ঘোড়ার সাহস রামসুন্দর লালার বংশ- 
ধরের কাছে গিয়ে থাকে--নতজানু হয়ে দাড়াতে হয় তার শান্ত আর পৌরুষের 
দণ্তকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে । “সম্রাট ও শ্রেী গল্পে সূচনা থেকেই সেই ছন্দেবর সূ 
পাত এবং পাঁরসমাপ্ত হয়েছে এই নূতন জগতের ইঙ্গিত দিয়ে। অবশেষে 
শ্রেঠীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে জমিদারকে স্থান করে নিতে হয় 
জঁমর মধ, প্রজাদের মধ্যে। 

লালাজর বিরুদ্ধে জমিদারের এক নতুন সংগ্রাম। 'বিন৷ খাজনায়, বিনা 
তোলার জমিদার মেলা বাঁসয়েছেন। উদেশ্য প্রজারা ইচ্ছামত আনন্দ ভোগ 
করুক। অপর্ণ। বলেছে আজ জমিদার একা কেন? কেন সেপারেনা লালাকে 
জয় করতে? আসল কথা তার পূর্বপুরুষের শান্তর গৌরব আজ আর জাঁমদারের 
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কাজে শান্ত যোগায় না__বরং তাকে দুর্বল করে-_কারণ সেই অহামকা৷ বোধই 
তাকে প্রজাদের থেকে 'বাচ্ছিশ্ন করে রেখেছে । অথচ প্রজাশান্তই জাঁমদারের 
প্রধান শান্ত। আজকের জমিদারকে এ কথাটাই সরব্দা মনে রাখতে হবে এবং 
তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। অপর্ণার উত্তিগুলো এখানে উদ্ধৃত কর! 
যাক। অর্পণা বশ্বনাথকে বলেছে_- 

“তুমি জমিদার, জাঁমর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। আর সেই জাঁমর মাঁলক যারা__ 
যারা জাম চাষ করে, তারাই তো তোমার আপনার লোক । তাদের জোরেই তোমার 
ভায় হবে।” 


1কস্তু আজকের জাঁমদারের সেই প্রজাশান্ত নেই কেন ? সে কথার উত্তরও অপর্ণ 
দিয়েছে। বলেছে-_“তিনশো বছর ধরে ওদের অস্বীকার করে এসেছ তোমরা । 
ওদের কাছ থেকে শুধুই নিয়েছ, এতটুকুও ফিরিয়ে দাও নি। আজ ওদের কাছে 
নেমে এস একবার ওদের স্বীকার করে নাও। দেখবে আর কোন ভাবনা নেই। 
মনে রেখো ওদের আপনার জন যাঁদ কেউ থাকে-_তাহলে সে জমিদার, 
জাঁমদারের সঙ্গেই ওদের হাত মিলবে সকলের আগে । আর মহাজন। সে যে 
ওদের কতখানি শনু--তা বোঝবার দিনও ওদের আসছে ।” 

শেষ পর্যন্ত কুমার বিশ্বনাথকে আচ্ছন্ন করে অপর্ণার ব্যন্তত্ব প্রধান প্রাতিদন্দৰী 
হয়েছে লালা হরিশরণের। অপর্ণা নিজের আদর্শকে কার্যতঃ রূপ দিতে 
চেয়েছে। তার ফলে লালা হরিশরণ স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখেছে প্রজারা আবার 
জমিদারের অধীন হয়ে পড়েছে-_-কারণ জমিদার এখন নির্ভর করছেন প্রজাশান্তর 
উপর । তখন হরিশরণ শাঁঙ্কত চিত্তে অনুভব করলেন-_“কুমার বিশ্বনাথের সঙ্গে 
লড়াই করা শস্ত নয়, 1কস্তু তার প্রজাদের সঙ্গে জনতার সঙ্গে ? 

অপর্ণার মধ্যে লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে আদর্শবাদ রেখেছেন হয়তো 
তা সামস্তশ্রেণীর একমান্ন আদর্শ হওয়া উচিত 'ছিল-_সামন্তপ্রথা হয়তো তাহলে 
চিরকালের জন্য মুছে যেত না। কিন্তু অপর্ণার কষ্পনা কল্পনাই থেকে গেছে 
বাস্তবে রূপ লাভ করে নি। তাই সম্রাট বনাম শ্রেষীর সংঘর্ষে সম্রাটের বনিয়াদ 
আঁচরে ভেঙ্গে পড়েছে। 

এই উপন্যাসের মধ্য 'দুয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সামস্তশ্রেণীর ভাঁবষ্যং 
হতে পারত, বাঁণক সমাজের কাছে নিজেদের 'বাকয়ে না দিয়ে কিভাবে তারা 
জনগণের সমর্থন ও ভালবাসার ওপর নিজেদের প্রাতষ্ঠা সুদৃঢ় রাখতে পারত - তার 
আশাবাদ যাঁদও ঘোঁষত হয়েছে 'কিন্তু সামস্তপ্রথার জয়গান 'তনি করেন নি। 
তার পতনে বিষাদের দীর্ঘ 'নিঃ্বাসও ত্যাগ করেন নি। তবে তার মতে বণিক 
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সভ্যতার চেয়ে তবু সামন্তপ্রথা ভাল ছিল--অবশ্য যাঁদ তা জনগণের ওপর 
নির্ভরশীল হত, কস্তু তা সম্ভব ছিল না কারণ শোষিত প্রজার চোখে সম্রাট বা শ্রেষ্ঠী 
দুই-ই সমান। 

দুইয়েরই বাঁনয়াদ প্রজাশোষণের ভিত্তিতে। জনগণের মধ্যে নেমে না৷ এলে 
তাদের জানা যায় না। রাজ অবরোধের মধ্যে বন্দী থেকেও রাণীজী অপর্ণা 
বিশ্বনাথকে সেই আলোর আভাস দেখাতে পেরোছল-_কারণ একাদন সে ছিল 
জনগণেরই অংশ । এই গণ্পে অপর্ণার যে ভূমিকা ত৷ হীতপ্ৰে তারাশঙ্করের 
“কালন্দীর িংবা 'ধাত্রীদেবতার” আহন অথবা শিবনাথের মধ্যে, শরৎচন্দ্রের দ্বিজ- 
দাসের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । বৈপ্লাবক চেতনা সেখানে বাইরে থেকে প্রেরণারূপে 
আসে 1ন- সৃষ্টি হয়েছে তাদেরই সামন্তরক্তের স্বতঠীবরোধিতার মধ্যে। আরও আধুনিক 
কালে এই স্বতগ্রীবরোধকে আরও জটিল, মনস্তত্বের আকারে রূপ দিতে পেরেছেন 
লেখক বিমল মিত্র, তার 'আসামী হাজিরের, নায়ক সদানন্দের মধ্যে। জামিদারবংশীয় 
হয়েও যাঁর নিজেদের রন্তকে শোধন করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন_ জমিদারি 
বৈভৰের বেড়াজাল থেকে নিজেদের মুন্ত করে। কারণ সেই জাঁমদারির অর্থ যে 
শুধুই বণনা আর শোষণের দ্বার আঁজত াদের মুখে সে কথারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
আছে। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে । এখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অপর 
নথ '্বর্ণসীতার' সংক্ষিপ্ত আলোচন। করা যাক। 

স্বর্ণসীত” উপন্যাসের নায়িক। অনুপমা বিবাহোত্তর জীবনে যখন জাঁমদার 
পত্রী হল তখন থেকেই শুরু হল উপন্যাসে সামস্ততন্ত্রের চরিত্রচিত্র রচনা । 
সোমনাথও একজন দুর্ধর্ষ জামদার। জ্বামদার বংশের বদান/তাটুকু তার মধ্যে 
বায় নি_কন্তু অত্যাচারী ও শোষণের রন্তবীজেরা তার রন্তে বাসা বেধে আছে। 
এই ধরনের ক্ষয়িফু জাঁমদারশ্রেণী তাই আরও ভয়ঙ্কর । সোমনাথের চরিত্রের সেই 
দিকটিরই বর্ণনা দিতে চেয়েছেন লেখক। এখানেও অবশ্য বরেন্দ্রভুমের অতীত 
যুগের রাজতন্ত্রের বিস্তৃত এঁতিহ্যের ইতিহাস রচনা করেছেন তানি। গোড়ের 
হন্দযুগ। সিংহাসনে পণ্চ গৌঁড়াধীশ রাজন্য কুল মুকুটমণ_-পরম ভট্টারক সেন 
কুল কমল [বিলাস নৃপতিবৃন্দ। 

সে যুগের রাজারা ব্রাহ্মণকে ভূঁমদান করেন__সাধ্যায়শীল বেদজ্ঞ উপচারে 
উপহারে কৃতার্থ করেন এবং কৃতার্থ হন। তাম্ পটে, স্বর্ণপটরে তাদের দান- 
শীলতার খ্যাত অক্ষয় হয়ে থাকে । পৌগুবর্ধনের তথ৷ উত্তর বাংলার অনুরবর 
ভামিখগ্কে শস্যশ্রীতে মাত করবার জন্য প্রাতিষ্ঠ করেন জলাশয়, ধূ ধূ প্রাশ্তরের 
বুকে রোপণ করেন বটবৃক্ষ । তারপর বহু যুগ আঁতক্রাস্ত ইীতিহাসের অনেক জল, 
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গড়িয়ে গেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান যুগ পার হয়েছে । সেই উত্তর বাংলা এখন 
জীর্ণ বিধস্ত। তবু এর সম্পদের প্রাচ্য এখনও আছে-বশেষ করে মাছ। 
ছোট ছোট অসংখ্য খরস্রোতা নালা দিয়ে যখন বর্ধার জল তীব্র বেগে নামে তখন 
ভেসে আসে মাছের ম্োত। হরেক রকমের অজন্্র মাছ। এই নালাগুলোর 
স্থানীয় নাম ডাঁড়া। এই বিলের কথা লালমাটিতেও লেখক উল্লেখ করেছেন। 
এই নালার মাছের বর্তমান সত্বাঁধকারী সম্পর্কে ধারণ৷ দেবার চেষ্টা করে 'তাঁন 
বলেছেন-_"এত মাছ অথচ বেওয়ারিস বললেই হয়। যাদের জমিদার-শুকনোর 
সময় তারা ছোট ছোট বিলে জলকর বসায়। পশ্চিম থেকে আমদানি বিন আর 
'মালা সম্প্রদায় ভেসাল ফেলে মাছ ধরে। কিন্তু এই সময়টা ( বধার সময় ) 
সদাব্রত জোভার মাছের ওপর জামদার লোভ করে না। তার অনেক আছে। 
চেক আছে, দাঁখলা আছে, দোর্দওপ্রতাপ নায়েব গোমস্তা আছে, সাটিফিকেট 
আছে। কারে! কারো লাঠিয়ালও আছে। সবদিক থেকে নিজের পাওনা- 
'গগ্ডা বুঝে নেবার ব্যাপারে তার নুটি নেই। কিন্তু এই বিশেষ সময়টা সে প্রসন্ন 
উদারতায় ডাঁড়ার ধারে আর লাঠিয়াল বসায় না। সম্বংসরে যাদের পেটের ভাত 
জোটেনা, এই সময় মাছ খেয়ে তারা পেট ভরায় 1” 

তারপরেই লেখক আবার প্বানুবৃত্তি করে বলেছেন-_কিস্তু দিন বদলে গ্েছে। 
যারা সাধ্যায়শীল রাহ্গণকে” ব্্গত্র দিত, ভূমিদান করত, তাদের বংশধরেরা আজ 
ভুলতে বসেছে সামন্ততন্ত্রের বিরাট আভিজাত্যকে ৷ ধনতন্ত্রের সংঘাতে 'দনের পর 
দিন তারা ক্ষীণপ্রাণ হয়ে আসছে আর সেইজন্যে আত্মরক্ষার আন্তিম চেষ্টায় 
আঁকড়ে ধরেছে তার ধনতন্ত্রের বিকৃত লোলুপতাগুলো । অবশিষ্ট জাঁমদাঁরর 
যেটুকু আছে তার ভিতর থেকেই যতখানি পারে চুষে 'নংড়ে নিংড়ে নিতে চায় 
তারা। ফলে এখন এই ডাঁড়ার মাছগুলোর ওপরেও নজর পড়েছে তাদের। 
কেন এত মাছ বারোভূতে লু'টে খাবে কেন ? সে সকল যাবে অভুস্ত প্রজাদের 
পেটে ? অথচ এই মাছ যাঁদ 'বাক্র করা যায়, পাচশো টাকা ঘরে আসতে পারে এবং 
সেই ডাঁড়া মহালদারদের কাছে ইজারা দিয়ে পাচশে৷ টাকা নজরানার ব্যবস্থা 
হয়ে গেছে_ জমিদার সোমনাথ দত্তের । 

জমিদারের এঁ্বর্য শৌর্যবীর্য ও আভিজাত্যের দন্তের সঙ্গে অত্যাচার এবং সুরা 
নারীর বিলাসিতার যে চিন্র আমরা পেয়েছি ল্যলমাটি ও সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর ভৈরব- 
নারায়ণ এবং কুমার বিশ্বনাথের চারঘে-_ সোমনাথ দত্তের মধ্যে সেই কামনাসান্তি 
ও বিলাসিতার দিকটি কিন্তু অনুপাশ্থত। সোমনাথ দত্ত অত্যাচারী কিন্তু 
ব্যাভিচারী নয়। অর্থাৎ সামস্তচারন্রের দূরধ্য পশুশান্তর 'দিকটাকেই ফুটিয়ে তুলতে 
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চেয়েছেন লেখক | সম্ভবতঃ সোমনাথ আরও আধুঁনক কালের জামদার। ত্যর 
এই্বর্ষের চাক চিকাময় খোলসটুকুই শুধু আছে আর আছে প্রজাশাসনের অমোধ শীন্ত। 
যে শন্ত ও বাঁলষতাকে আধুঁনক। তরুণী অনুপমা পৌরুষের প্রকাশ বলে প্রথমে 
ভুল করোহল। তারই প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হয়েছে জীবন"দয়ে। বিবাহের 
পর ?কছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পেরেছিল সোমনাথের পশুবল শুধু দমন 
কার্ষেই ব্যয়িত। পশুশান্তর আঁধকারী বলেই কোনও সূক্ষম রসবোধ, শিল্পসাহিত্য 
সঙ্গীতের প্রতি সামান্যতম অনুরাগও তার জন্মারান। হয়তে৷ সেই কারণেই অনুপমা 
ও ভার সোন্দর্যমাধূর্য ও সুকুমার অনুভূতি সবাঁকছু মাঁলয়ে সোমনাথের নাগালের 
বাইরেই থেকে যায় । সোমনাথ ঘোড়া বশ করার চাবুকের ভয় দোঁখয়ে জেদী 
অনুপমাকে বশ করার কথা বলে কিন্তু তার হৃদয়ের কাছাকাছি সে পৌছতে 
গারে না বা পৌছবার বিন্দুমান্র চেষ্টাও করে না। 


[বিবাহিতা স্ত্রীরা জমিদারদের আসবাবের মধ্যেই গণ্য হন-__তাদের মনের খবর 
তারা রাখেন না৷ বা রাখা তাদের পক্ষে কলঙ্কজনক, অপরাধজনক বলেও 
ধরা হত। কোনও জমিদারই বিবাহিত স্ত্রীর আঁচল ধরা হতে বাধ্য নন। কিন্তু 
তারা অগ্রাণত সুন্দরী বাঈজীর পায়ে আত্মসমর্পণ করতেন। সুর ও সুন্দরীর 
সেব৷ জাঁমদার চাঁরন্রের আভিজাত্যের অঙ্গ ছিল । সম্রাট ও শ্রেষীর' অপর্ণার প্রাতি 
কুমার বিশ্বনাথের আচরণ আমরা দেখোঁছি। বাইরের আকর্ষণই ঘরের স্ত্রীর প্রাত 
তাদের উদাসীন করেছে দেখতে পাই। যাঁদও রাঘবেন্দ্রের আমলের মত স্ুবখ্যাত 
নত'কী সুন্দরী সৃরযবাঈয়ের নৃপুর কিঙ্কণ আর শোন৷ যায় না কিন্তু তার 
জায়গায় ওরাও আর সাওতাল মেয়েদের নিয়ে কামনা চরিতার্থ করেছে 'লালমাটি, 
আর সম্রাট ও শ্রেঠীর জমিদারগণ। কিন্তু 'দ্বর্ণসীতার' সোমনাথ সে কলঙ্কমুন্ত 
অথবা লেখাপড়া জানার জন্যই হয়তো তার চরিত্রের এ দোষাঁট অনুপাচ্থিত দেখানো 
হয়েছে। যাঁদও সনাতন জাঁমদাঁর এতিহোর বিচারে সোমনাথ চাঁরত্রে এই নারী- 
জাঁতর প্রীতি অনীহাকে তার চাঁরত্রের কলঙ্কই বল৷ উচিত। বাস্তাবকই সোমনাথের 
চারত্রে জমিদারসুলভ নারীঘটিত দুবলতা একেবারেই ছিল না। অনুপমাকে বিবাহ 
করবার সময় একবার মান্র তার স্বাস্থ্যের প্রতিই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল । 
অনুপমাকে সে অবহেলা করে না তবে ধরাও সে দিতে রাজী নয়। হয়তে৷ রসবোধের 
অভাবের দরুণই সোমনাথের মনে বিশ্বের কোনও নারীই রং ধরাতে পারে না । নারী- 
জাতির সেপ্টিমেন্টাল দিক তার অসহ্য । মেয়েলীপনাটাকেই সে ঘৃণা করে। অতএব 
সামস্তশ্রেণীর মধ্যে পশুশীন্তর প্রতীক সোমনাথের চরিত্রকে দুললভ-এবং একক বলা 
ডলে। সে শুধু জমিদারের বদানযত। ও দানশীলতাই হারায় 'ন_ হারিয়েছে তার 
বিলাসিতা ও রসবোধেরও দিক । 
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অতঃপর এই জলকর নিয়েই বিরোধ বাধল জাঁমদার আর প্রজায় ! প্রজাদের 
বিদ্রোহের পেছনে কাজ করছে দেশবরতী অরুণ ও প্রমীলা । জমিদারি শোষণের 
বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত করার সেই চিরন্তন ইতিহাস রচিত হয়েছে 
এখানেও । 

সোমনাথের জামদারর আওতায় যারা বাস করে তারা সাওতাল প্রজা । 
তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন _“যোগ অঙ্কে এখনো তারা ঠিক দিতে 
শেখে নি, কাজেই জমিদারের আমলার তাদের ঠকায় ৷ ঠকায় মহাজনেরা। যৌদন 
পারত্যন্ত বরেন্দ্রভূমি- মৃত অতীতের কঙ্কাল বুকে করে, পড়েছিল মজা দাঁঘতে, 
বিশৃঙ্খল অরণ্যে আর উর মৃত্তিকায়, সে দন ওরাই এসে এখানে আস্তানা! 
বেধেছিল। সোৌঁদন কোনও জমিদার ওদের খাজনা চায় নি, পত্তাীনর জন্যে 
নজরান৷ দাবী করে নি কেউ । 'কন্তু মরা মাটি যখন ওদের লাঙলের ফলায় প্রাণ 
পেল, যখন অনাবাদী জমিতে ফলতে লাগল আউস আমন, বোরো তখন তার 
সঙ্গে মানুষের লোভও এল এগিয়ে । তাই ওদের গ্রামের মাঝখানে আজ জাঁমদার 
বাড়ি আকাশে স্পধিত মাথা তুলেছে ।” 

এই বাড়ী তৈরী করেছিলেন সোমনাথের বাবা গিরিশনাথ। বাড়ীর বর্ণনাতেও 
জামদারের চিরাচরিত প্রাসাদবাড়ীর বর্ণনা । পাঁচল ঘেরা মন্ত তিন মহলা বাড়ী। 
সামনে সিংহ দরজা । কিন্ত গিরিশনাথ ছিলেন ভাল জমিদার । কাব্যধর্মী ছিল 
তার মন। তার সাওতালপ্রীতিও ছিল থুব। জাঁমদারের চিরাচরিত পদ্ধতি 
অনুসারে খাজনা তিনি নিতেন। তবে খাজনার বিনিময়ে কল। মূলে৷ তামাক ব৷। 
বুনে। শৃয়রের দাত পেলেও খুশী হতেন। এই নিবোধ অথচ সদানন্দ সরল 
প্রজাদের ওপর তার ছিল এক ধরনের অকৃত্রিম অপত্য প্লেহ। 

আসল কথ 'গাঁরশনাথ বাস করতেন প্রজাদের মধ্যে একই জায়গায় । তাই 
মাটির ওপর যেমন তার টান 'ছল প্রজাদের সঙ্গেও গড়ে উঠেছিল ঘ্নেহের বন্ধন । 

কম্তু দূরে বাস করার ফলে প্রজা ও মাটির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই দূরত্ব গড়ে 
ওঠে ফলে সেখানে শোষণ ও শাসনের তীব্রত৷ প্রকট হতে পারে । 

সোমনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল । সোমনাথ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তার দেশের 
মাটিতে আসে নি । এসেছিল প্রয়োজনের তাঁগদে । ঠার শহর জীবনযাপন, রেস, 
রোসংকরি, রাইফেলের খরচ ইত্যাদি নানান প্রয়োজন মেটাতে গ্রামের জমিদারিকে 
শোষণ করে অর্থসংগ্রহ করতে হবে এই আঁভগ্রায় নয়েই সোমনাথ এসেছে 
জমদারিতে। যেমন করে হোক চারাঁদকের দেনা শোধ করতে হবে তার জনচ 
টাক চাই রাশি রাশ । কিন্তু এদিকে জমিদারিও রেস দিয়েছে সর্বনাশের মুখে । 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২০৯ 


হরেন এই ব্যাপারে তার দক্ষিণ হস্তস্বর্প । চিরকালের গোমস্তা চরিত্র তার 
মধ্যে ফুটে উঠেছে। এ সেই লোক যে শুভঙ্করের নামতা গড়গড় করে মুখস্থ 
বলতে পারে, কড়া ক্লান্তি কাক তিলের যোগ চক্ষের নিমেষে করে ফেলতে পারে 
এবং জাঁমদারির পক্ষে অপরিহার্য ফৌজদারী আর দেওয়ানী কার্যাবাধর মূল্যবান; 
অংশমুলে। যার ঠোঁটাগ্রে। 

ধূমায়মান সাঁওতাল বিক্ষোভের আভাস সোমনাথ টের পেয়োছলেন আগেই । 
মহলদারকে ডাঁড়া ইজারা দেবার আগে সে কথার উল্লেখ করলে মহলদার 
যে হাঙ্গত দিল বাঁজকমচন্দ্রের আনন্দমঠের ভবানন্দ মহেক্দ্রকে উদ্দেশ্য করে যে 
কথা বলেছিল এ যেন তারই প্রাতিধ্বনঘি। ভবানন্দের উীন্তি “অন্ত্রহাতে করিয়া 
তফাত রাঁহলে-_জমিদারের ছেলে, দুধ 'ির শ্রাদ্ধ করিয়াই মজবুত। কাজের 
বেল৷ হনুমান ।” 

এখানেও মহলদার বলেছে--“বাঙাঁল জামিদার বড় ডরপোক। খালি দুধ 
ঘউয়ের শ্রাদ্ধ করতে পারে আর ?কছু পারে না।” 

কিন্তু সোমনাথ চরিত্রকে বাঙালী জমিদারের পক্ষে বাতিক্রম বলেই মনে হয়। 
বস্তুবাদী বুদ্ধিজীবী সোমনাথ দেহে মনে প্রচণ্ড বলশালী । প্রচও তার আভিজাত্য 
বোধ, যেন জনমগ্লের মণ্লেশ্বর হওয়ার জন্য ভগবানের হাড় মাস দিয়ে তৈরী । 

অনেকটা ঠিক এই ধরনের চারন্র দ্বৈরথ গস্পে উগ্রমোহনের মধ্যে দেখ 
যায়। রবীন্দ্রনাথের যোগ্বাযোগ উপন্যাসের মধুসূদনের সঙ্গেও আছে কিছুটা 
মিল যদিও নারীর প্রতি দুবলতা উগ্রমোহন ও মধুসৃদনে [কিছুটা দেখানো হয়েছে । 
সোমনাথ সোঁদক থেকেও প্রচণ্ড নারী বিদ্বেষী । 

এহেন দুর্ধষ সোমনাথ সৌজন্যের খাতিরে যখন সাওতালদের মুখপাত্র অরুণের 
আবেদন রক্ষার অর্থাৎ বিল ইজারা না দেওয়ার প্রাতশ্রীতি দিলেন তখন ঠা 
নিবাপিত রোষাগ্নিতে ইন্ধন যোগালে হরেন গোমস্ত। আর ইঙ্জারাদার মহলদার ॥ 
সোমনাথের শা্তদন্তের প্রতি ইর্গত ক"রে হরেন বলে বিল ইজারা না দিলে 
প্রজারা মনে করবে জমিদার ভয় পেয়েছেন কিংবা 'তাঁন শান্তিহীন। জামদার 
নীতি সম্পকে হরেনের অভিমত--“যে জমিদার ভালো মানুষ, প্রজার কথা৷ 
শোনে দয়া করে আড়ালে তাকেই ওরা ঠাট্টা করে ভীরু বলে। জুতো মারতে 
না জানলে ছোটলোকের শ্রদ্ধ। পাওয়। যায় না।” 

সোমনাথের শ্পিত। গিরিশনাথের তুলনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন-__ 
“গীরশনাথকে চেনা কঠিন ছিল না। স্পষ্টভাষী, প্রখর মেজাজ। প্রজাদের 
ভালবাসতেন বটে, 'কিস্তু কোনাঁদন মাথায় পা দিয়ে চলবার সুযোগ তিনি 
৯৫ 


০ 


২১০ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


কাউকে দেন নি। খাজনা মাপ করেছেন, দরকার হলে চাবুকও মেরেছেন সঙ্গে 
সঙ্গে ৷ প্রজার যেমন ভালবাসত ভয়ও করত তেমাঁনি। 'কন্তু সেই তুলনায় সোমনাথ 
অনেক 'নঃম্ব-_কারণ প্রজাদের ভয় বা ভালবাসা 'কছুই সে পায় নি। তার 
সম্পকে মুখে যাই বলুক হরেন জানে-_- 

“যে জমিদার প্রজাদের কাছে নেমে তাদেরই মত ছোট হতে জানে না, 
নিজেকে দূরে সাঁরয়ে রাখে, সাধারণের কাছে সে অনাস্মীয় অনধিকারী।” ওঁদকে 
মহলদার-_বাঙালী জমিদারের শত্তিহীনতর প্রতি কটাক্ষ করে। তার মতে- 
“বাঙালী জামদার এমনিই পরজার ভয়ে মাথা গুটিয়ে থাকে । আমার দেশের 
জমিদার তো পরজাকে কাটিয়ে গঙ্গাজীমে ভাসিয়ে দিতো ।* 

সে আরও বলে--বাংলাদেশের জমিদারের মধ্যে জোয়ান নেই-_মানুষও 
নেই। 

বাহুশান্তর প্রাতি এই ধরনের অপমানজনক ইঙ্গিত সোমনাথের পশুশান্তুকে 
আবার জাগিয়ে তোলে । সত/ই তো, দেশব্রতী অরুণের সেপ্টিমেণ্টকে প্রশ্রয় দেবার 
কোনও অর্থ নেই। প্রজা-আন্দোলন না করে সে শ্রমিক-আন্দোলন তো৷ করতে 
পারে । প্রজারা তাকে ভীরু কাপুরুষ অক্ষম মনে করবে _ সোমনাথের পক্ষে 
এ অসহা, তাই সবাকছু, ছিধাদ্বন্দৰ ঝেড়ে ফেলে সোমনাথ যখন শত্তিপরাক্ষার জন্য 
বারুদ হয়ে উঠেছে, সেই সময় অরুণের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত অনুপমার অপমানের 
জ্বালা ও প্রতিশোধ কামনা তাতে আগ্রসংযোগ করেছে। জাঁমদারি অত্যাচারের 
সঙ্গে প্রেমের অভিমান সাম্মালত হয়ে কৃষকনেতা সাওতালপাড়ায় আগ্মদাহ 
ঘটিয়েছে । জাঁমদারের হুকুম ও রাণীন্ভীর হুকুম এক সঙ্গে কার্যকরী করে তুলেছে 
হরেন গ্োমস্তা | 

কাহনীর , পারণাম যাঁদও 'প্রেমতত্বের বিশ্লেষণে সমাপ্তিলাভ করেছে--িস্ত 
জাম, জমিদার ও প্রজাবিদ্রোহের চিন্রটও এখানে অস্পষ্ট থাকে ?ীান। বরেন্দ্র- 
ভূমের আকাশে বাতাসের মধো৷ যে সামত্তসৌরভ মিশে রয়েছে বহু অতীতকাল 
থেকেই, শান্তমান সোমনাথকে আঁকতে গিয়ে, লেখক তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে 
পারেন নি। 


ঘিমল মিত্র 


স্বাধীনতা উত্তরকালে অর্থাৎ জমিদারপ্রথা উচ্ছেদ হবার পরও সামস্ততন্ত্রে 
ফসিল নিয়ে যাঁরা উপন্যাসের কারবার করেছেন বিমল মিত্র তাদের মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

তার সুবৃহৎ দুইখানি উপন্যাস, 'সাহেব বাব গোলাম' এবং অধুনাতন 'আসামী 
হাঁজর' এই প্রসঙ্গে আলোচিতব্য। 

এদের মধ্যে “সাহেব বাব গোলাম' উপন্যাসথানি কাপ্পানক হলেও কিছুটা 
এতিহাঁসক উপাদান সমন্বত। অবশ্য গল্পের প্রয়োজনেই যে তিনি প্রাচীন 
কলকাতার সমাজ বা জীবন আলোচন৷ করেছেন-_তিঁনি ইতিহাস লিখতে বসেন 
নি_-একৈফিয়ং লেখক ভূমিকাতেই 'দিয়েছেন। অর্থাং এর এীতহাসিক তত্বের 
প্রমাণ নিয়ে আলোচনার অবকাশ তন রাখেন নি। তবে তার স্বীকারোন্তির মধ্যে 
তিনি যে ই'ঙ্গতটুকু রেখেছেন-_-“প্রাচীন কলিকাতার সমাজ বা জীবন আলোচনা”_ 
বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট আলোকপাত করতে পেরেছে । কারণ সপ্ত- 
দশের শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর একটা পারিচ্ছেদ পর্ষস্ত সামস্ততন্ত্রের উ্থানপতনের-_ 
এীতিহাঁসক 'িববরণ 'দয়ে ফেলেছেন 'তানি। গ্রামকোন্দ্রক সম্পর্ক ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হতে ক্ষীণতর হতে থাকে সে সম্পর্কে আমরা প্বেই আলোচনা করেছি। আমরা 
লক্ষ্য করোছি সামন্তদের ব্লমশঃ নগরাভমুখী হতে । সামন্তসমাজের সেই নগর- 
কোন্দ্রক জীবনই চিন্রিত হয়েছে 'সাহেব বাব গোলামে' বর্ণিত সেকালের কলকাতার 
সমাজ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে । 

অতীতযুগের নগরকো্দ্রক সামস্ততন্ত্রেরে আর এক দিগন্ত উন্মোচিত করেছে এই 
“সাহেব বাব গোলাম ।' এই বৃহদায়তন উপন্যাসে আছে শহুরে জমিদার 
পাঁরবারের বাহর্মহল, অন্দরমহল এবং নীচুমহলের চিন্র। এর কাঁহনী বঙমানকে 
কেন্দ্র করে ব্লমশঃ অতীত্চারী হয়েছে । কলকাতার নাম তখন 'কলিকাতা' নয়_ 
'সৃতানুটি গোঁবন্দপুর' ৷ সেইখানেই রাজত্ব করতেন বনমালী সরকারের__প্রপুরুষ। 
তারই নামে 'বনমালী সরকার লেন' নামের সেই এদোগাঁল সৌঁদন পর্যস্ত বউবাজার 
স্ত্ীট আর সেণ্টএ্রল এভিনিউয়ের সংযোগ সেতু হয়ে বেচেছিল। আর ছিল গিটার 
ডানদিক জুড়ে একখানা প্রকাও বাড়ি। এর প্রচলিত নাম 'বড়বাড়ি'। পুরোনে। 
কালের প্রাসাদ, তার ঘরে ঘরে অসংখ্য ভাড়াটে এখন । তাদের 'বিচিন্র কর্মবহূল 
আত সাধারণ জীবনের সঙ্গে কোনও মিল নেই বড়বাঁড়র_সেই জশাকজমকের 


২১২ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিত্তাধার৷ 


দিনগুলোর । সেকালে শহর কলকাতার ইংরেজ কৃপাপুষ্ট জাঁমদারদের বিলাস: 
আড়ম্বরের সঙ্গে গ্রাম্য জমিদারদের 'বিলাসিতার স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যেত। 
সাহেব 'বাব গোলামের শহুরে জাঁমদারদের ছিল জুড়ি, চৌঘুঁড়, ল্যাণ্ডো 
ল্যাপ্ডোলেট, ফিটন আর ব্রাহাম সেই সঙ্গে ছিল চাল্লশ দাড়ীর ময়ূরপজ্খী। গ্রামের 
জমিদারদের সাধারণতঃ থাকত হাতী, ঘোড়া এবং পাক্ক। অবশ্য- মেয়েদের 
জন্য পান্ষির ব্যবস্থা যে শহরবাসী জাঁমদার পাঁরবারেও ছিল এখানে সে কথা 
জানা গেছে। জাঁমদারের কর্মচারীদের মধ্যে শহর ও গ্রামের পার্থক্য বোঝা যেত 
নান ও বেশবাসের তফাতে। শহরে থাকত সোনালী রূপালী কোমরবন্ধ পরা 
দারোয়ান। সরকার, হরকর] হুকে৷ বরদার ইত্যাঁদ । 

ইমপ্রুভমেপ্ট ট্রাস্টের নিরশে বনমালী সরকার লেন ভাঙতে এলে তার ঝ৷ 
পাশের বিরাট প্রাসাদ বাড়ীটাতেও ভাঙার কাজ করতে হয় । এবং এর দায়িত্ব 
পড়েছে ওভারাশয়ার ভূতনাথ চক্রবর্তীর ওপর। এই এতিহাসক বাড়ীর সামনে 
দাঁড়য়ে পুরানে৷ দিনের অনেক কথাই মনে পড়ে যায় । ভূতনাথ নিজে একদিন 
বড়বাড়ীর জীবনের সঙ্গে জাঁড়ত ছিল খন প্রথম সে চাকরির সন্ধানে এখানে 
এসৌছল গ্রাম সম্পাঁকিত ভগ্মীপাতি ব্রজরাখালের কাছে। তাই এই প্রাসাদ বাড়ীর 
প্রাতিট গান আর ইটপাথর ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সেই অতীত স্মৃতিতে টান পড়ে 
যায়। «সাহেব বাব গোলাম" আগাগোড়াই সেই অতীত স্থাতি মন্থন। শুধু এর 
প্রাভাস ও উপকাঁহিনী অংশটুকু পরবর্তী ইতিহাস। 

“জমিদারবংশের রন্তের মধ্যে বিষ থাকে, তাই বহু লোকের দীর্ঘশ্বাসে জমিদার- 
বংশ চিরকালই আঁভশপ্ত। তার ক্ষুদ্রতম অথচ বিবদমান অংশীদারদের ওপর তার 
স্পর্শ লাগে। ইমপ্রুভমেপ্ট ট্রাস্টের ভাঙনের 'নিদেশ সেই আভশপ্ত বংশের ওপর 
চিরতরে যবাঁনক। ফেলে দেবে, এই আশ্বাসে অনেকেই প্রফ:ল্প হয়ে ওঠেন। বস্তু 
সেই সঙ্গে বিষাদবাষ্পও অগোচরে জমে ওঠে সেই এম্বাঁবলাসের কথা স্মরণ করে ॥ 
1ক বিলাসীই না ছিলেন বড়বাড়ীর সাহেব 'বাবরা। 

মেজরাণীর পুতুলের বিয়েতে ফ্রাক্স থেকে মুন্তোর গহন। এসেছে। পায়রা নিয়ে 
মেজবাবুর মোকদ্দ'মা চলেছে ঠনৃঠনের দত্তদের সঙ্গে তিন বছর ধরে। সবচেয়ে 
নামজাদা বাঈজীদের নৃত্যগীত চলত উৎসব অনুষ্ঠানে । দাসীরাও পরত তসরের 
কাপড়। সদরের গেটে পেটা ঘাঁড়তে ঘন্টা বাজত বিভিন্ন সঙ্কেত জানিয়ে । সেই 
দেউীড়, সেই পাক্ষি বেহারা, সেই তোষাখানা, সেই চাকরবাকর কালে কালে 
কোথার গেল হারিয়ে । 

জাঁমদার বাড়ীর যে 'ববরণ [তিনি দিয়েছেন ত। পড়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীট 


মল মি ২১৩ 


মন্তব; করোঁছিলেন “জোড়াসাঁকোয় মহ ভবনের সঙ্গে বড়বাঁড়র চেহারার 
অনেকটা মিল পেয়েছিলুম। সেকালের বনেদী বড়মানুষের সব বাড়ীই বোধ হয় 
মোটানু'টি এক ছাঁচে ঢালা ছিল ।” 
ইন্দির। দেবীর আরও আপাতত ছিল “তনতলার মানুষ প্রমাণ উচ্চ ঝিলমিল 
ঘের! শৃদ্ধান্তঃপুরের নিচে থেকে ধরে বাঁক বাড়িটা অমন নরককুণ্ড বলে না 
দেখালে ি যথাযথ আপাতত ছিল ?” 
1কস্তু এ বড়বাঁড়র ভেতর মহলের চেহারাই হল নগরকৌন্দ্রক সামন্ত 
পাঁরবারে অস্তঃপুরের রূপ। 
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী গস্পরসের ?বচার করেছেন বলেই হয়তে৷ তার কাছে 
শ্লীলত৷ অশ্লীলতার দিক বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তথাসন্ধানীর কাছে সেই 
নরককুণ্ডের বর্ণনার মধ্যেই বাস্তবের সত্য ধরা দেবে । সে সত্য সামন্তভন্ত্রের চিরস্তন 
স্বর্ূপ। এই বর্ণনা কেবল বিমল মিত্র কেন, সব লেখকের সামস্ততন্ত্রের বর্ণনাতেই 
পারস্ফুট | এ ক্ষেত্রে বিমল মিন্রের লেখার ভা্গটুকুই আঁভনব। বিষয় গৌরবে খুব 
নৃতনত্ব নেই। সামস্ততত্্রের প্রথাঁসদ্ধ বর্ণনা ছাড়া আর 'কছু নয়। তবে তফাত 
এই-_ এখানে জাঁমদাররা ইংরেজ প্রভাঁবত এবং শহর কলকাতার আঁধবাসী । তাই 
তাদের রুচি আলাদা, চালচলন ও বিলাসোপকরণ 1ভন্নভর । নতুব চরিব্রধর্মে সকল 
সামস্তই এক এবং তাদের অস্তঃপুরকাদের মঞম্নবেদনার আঁভব্যন্তিও প্রায় এক। 
বড়বাড়ীর আঁধবাসীদের জীবনের যে ছাবৰ একাদন ভূতনাথের সামনে ধরা 
দিয়োছল 'সাহেব বিবি গোলামের' সেই অংশাঁটিরই এখানে মৃখ্/তঃ আলোচনা হবে। 
আনুষাঙ্গক কাহিনীর আলোচনা এখানে নিশ্রয়োজন। মদ আর মেয়েমানুষই 
জামদারদের আভজাত্য ও বংশগৌরবের সব চেয়ে বড় প্রমাণ । গ্রামের জমিদারদের 
বেলায় এই মদ আর মেয়েমানুষের প্রভাব শুধু বাঁহর্মহলেই সীমাবদ্ধ__সেখানে 
বিবাহতা স্ত্রীরা কাব্যে উপোক্ষঅ হয়ে একান্তে মনের দুঃখে পড়ে থাকেন অথব৷ 
কিছুটা সাহ[সিকা হলে স্বামীর মন ফেরাবার জন্য নানাবিধ উপদেশ দান করেন। 
ৰক্তু "সাহেব বিবি গোলামে” নাগারকতার স্পর্শ অন্তঃপুরেও লেগেছে । এখানে 
পাতিব্রত্ের প্রকাশ ভিন্নতর। ছোট বৌ স্বামীর মন ?ফরিয়ে যখন তাকে গৃহবন্দী 
করতে পারেন নি তখন 'িনজেই মদাপান করে বাঈজীর ভূমিক। নিয়ে ছোট- 
কার মনোরঞ্জন করতে চেয়োছলেন। স্বামীসঙ্গ বিতা সেই নারীর মর্নাপ্তক 
আত্মহননের সহযোগী হতে হয়েছিল এই ভূতনাথকে । মোহনী সন্দূরে যে কাজ 
হয় নি-_মদ!পান করে সে চেষ্টায় সফল হয়েছিল এ বাড়ীর ছোট বৌ, ভূতনাথের 
এছাট বৌঠান। দীর্ঘকাল পরে গীইতির আঘাতে জেগে ওঠ এক নারীদেহের 
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আশ্হিকঙ্কাল ভূতনাথের স্মাতির পটে অতীতের সেই ঘটনাগুলোকে একে একে 
মেলে ধরে। 

খাজাণ্ঠীখানায় জমিদার বাড়ীর আয়-ব্যয়ের 'হসাবের বহর শোনা যায় ॥ 
পাকা খাজাণ্ঠী বিধু সরকার বলে-_ 

“জাঁমদারি সেরেস্তার কাজ অমন সোজ৷ নয়। সই 'মিললেই ছেড়ে 'দলাম, 
সে সরকারী আঁপিসে পাবে--এখানে চলবে না, তেমন কাজ করলে । বিধু সরকার: 
আর বাবুদের জমিদারি রাখতে পারতো না ।” 

তার হিসাবে 'সাঁক পয়সা কাঁড়, দামাঁড় ছেদামটি পর্যন্ত হিসেবে ভুল হবে 
না। 'বিধু বলে--“একটি পয়স৷ এদ ক-ওাঁদক .হলে নায়েব গোমস্তার গলা টিপে 
ধরবো না ? বাবুদের ধর্মের পয়সা । বিধু সরকার আর সব পারে দাদা_ _অধর্ম সইতে 
পারে না।” 

নায়ের গোমস্তার চেয়েও যে খাজাণ্টী সরকারের ক্ষমতা আরও বেশি এখানে তার 
আভাস আছে। 

ছোটবাবু, মেজবাবুর পরে আর এক চীরন্র ছুটুকবাবু--বড় বউঠাকরুণের 
একমাত্র ছেলে । কাতিকের মতে চেহারা ৷ তার সম্বন্ধে লেখক বলেছেন__াকন্ত 
যে বংশের এম্বর্য আর বলাসের রন্ধে রন্ধে শনি প্রবেশ করেছে তাকে কে বাচাতে 
পারে ।” 

একদিকে কেবল মদ আর বাঈজী নাচের স্রোতে ভেসে যাওয়া বিলাস আর 
একাঁদকে সমধর্মী অন্য জামদারদের সঙ্গে প্রাতিযোগিতার জুয়াখেলায় মেতে ওঠা 
_ এই দুয়ের নেশাতেই জমিদারীশ্রেণী ভিতরে ভিতরে ফোঁপিড়া হয়ে পড়েছে । অথচ, 
বাইরের ঠাটাট ঠিক বজায় রাখা চাই । কারণ এ বিলাসের দণ্তটুকু না থাকলে 
তাদের আভিজাত্য থাকে ন৷। 

সার দেশে যখন দু'ভিক্ষ আর মহামারী তখনও বড়বাড়ীতে চলেছে অপবায়। 
জলসাঘরকে মনের মত সাজানোর জন্য লক্ষ লক্ষ অর্থের অপব্যয় হচ্ছে। বিলাতী 
ঠাটে সাজানো হলঘর তাতে বিলিতি আকিড । লাটসাহেবের বাগানের মালী 
নিযুন্ত হল গাছের পরিচর্যায়। চীনে আঁকিডের চারাগাছ নিলামে উঠল- শেষ 
পর্যস্ত পাচটাকার গাছ তিন শ টাকা 'দয়ে কনে নিলেন বড়বাড়ীর মালিক । 
সেই গাছ প্রাতষ্ঠায় লাটসাহেব পর্যন্ত নিমাপ্রত। সে ক জাঁকজমকের ব্যাপার ॥ 
জাঁমদারের সাবেকী বিলাসব্যাসনের সঙ্গে ইংরেজীয়ানার মিশ্রণ ঘটে এই শহর 
কলকাতার জাঁমদারদের ঠাট আরও খরচবহুল করে তুলেছে । 

বড়বাড়ীর স্মাতি মন্থন করতে গিয়ে আরও বহু অতীতের দিকে লেখক দৃষ্টি 
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প্রসারত করেছেন। সে হল অষ্টাদশ শতাব্দীর মুশিদকুলী খাঁর আমল ॥ এই 
সম্পর্কে লেখক লিখেছেন -_ 

“ইতিহাসের সিংহদ্বার যেন আস্তে,আস্তে খুলেছে ওভারশিয়ার ভৃতনাথের চোখের 
সামনে । সন্ধ্যা হয়ে এল। কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ বাট সন্তর একশ দেড়শ বছর 
পেছনে যেন ভূতনাথ চলে গিয়েছে । কালের নাটমণ যেন ক্রমশঃ ঘুরতে লাগল । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মুশিদকুলী খাঁর কানুনগোর শেষ বংশধর বদারকাবাবু যেন 
সামনের একতলা বৈঠকখানা ঘরের শেতলপা'টি ঢাকা নিচু তন্তপোষটার ওপর 
হঠাৎ উঠে বসেছেন ।” 

এই বদারকাবাবু খাজা খানার পাশের ঘরে একলা থাকতেন-__আর 
কেল্লার তোপধবাঁনর সঙ্গে মীলয়ে পেটাঘাঁড়তে নিয়ামত দন দিতেন। তিনি 
1নজেই যেন মহাকালের নীরব সাক্ষী । শত শত বছরের বিবর্তন লক্ষ্য করেছেন 
1তাঁন এ ঘাঁড়র টিক টিক চলার আওয়াজের মধ্য দিয়ে । 

আজকের এই বৃদ্ধ বদারকাবাবু মুর্শদকুলী খাঁর কানুনগো দর্পনারায়ণ মিত্রের 
শেষ বংশধর । বলা বাহুল্য মুর্শিদকুলী খাঁই বাংলাদেশে প্রথম জমিদারিপ্রথার 
সুবন্দোবস্ত করেন। এই মুর্শদকুলি খাঁর নামের সঙ্গে জাঁমদারপ্রথার ইতিহাস 
অঙ্গাঙ্ীভাবে জাঁড়ত। জামদাররা নবাবকে খাজনা 'দিতে বাধ্য ছিলেন। 
জামদারদের শোষণ করে অপর্যাপ্ত অর্থসংগ্রহ করে পরে দিল্লীর বাদশাহের 
তহবিলে 'নাদিষ্ট পাঁরমাণ রাজস্ব জমা দিতেন নবাব। এবং এই অর্থ আদায় 
করার জন্য নযুন্ত ছিলেন কানুনগো । অর্থাৎ তার স্বাক্ষর ছাড়া রাজস্ব জমা দিতে 
পারতেন না নবাব। বদরিকাবাবুর প্রপুরুষ কানুনগো দর্পনারায়ণের জীবনের 
এক ঘটনা বর্ণনা করে জামদার নবাব কানুনগো এবং 'দিল্লীর বাদশাহ কিংবা 
পরবর্তীকালের ইংরেজ সরকার প্রভৃতির মধ্যে আপেক্ষিক সম্পর্কের কথা যেমন 
স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক - সেই সঙ্গে পূর্বকালে সরকার থেকে প্রজা 
পর্যন্ত অর্থ আদায়সূন্ে, যে সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল শোবণমূলক সে কথাও বলেছেন। 
অর্থাং কৃষকপ্রজাকে শোষণ করত গোমস্ত। ওরফে জামদার, কারণ জমিদার 
আবার শোঁষত হতেন নবাবের দ্বারা-__নবাবও বাধ্য ছিলেন 'নাঁদষ্ট পরিমাণ রাজস্ব 
ধদল্লীর বাদশাহের সরকারী তহাবলে জমা দিতে । এদের প্রত্যেকেই দেয় অর্থের 
আতীরন্ত সংগ্রহে মনোযোগী ছিলেন বলেই শোষণ ও অন্যায় অত্যাচার আরও 
তীব্রতর ছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও, নবাব আলিবাদ্দিকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
নজর না দিতে পারার কারণে, কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন বলে উল্লুখিত আছে। 
ইজারাদার দেবীসংহের অত্যাচারে বহু জমিদার জমিদারি হারিয়ে সবস্থাত্ত হয়ে- 
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ছিলেন সে ঘটনাও বহু লেখক উল্লেখ করেছেন। তবে পরবর্জকালে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত জাঁমদারদের আঁধকারে বার্ধত হল ঠিকই, 'ক্তু চিরকাল ধরে রইল 
দরিদ্র প্রজারা_ নতুন নতুন শোষণের চাপ তাদের ওপরই শেষ পর্যস্ত এসে পড়েছে 
এ অন্যায়ের প্রতিকার আগেও হয় নি, এখনও, এমন কি জামদারি উচ্ছেদের পরও 
হল না। তাদের অবস্থা থেকে গেল যে তিঁমরে সেই তীমরেই। 

প্রাচীনকালে অর্থাৎ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে জমিদারদের অবস্থা খুব ভাল 
ছল না-_কারণ তাদের রন্তু চুষত নবাব। “একাদিন খাজন৷ দিতে দেরি হলে 
জমিদারদের বৈকুষ্ঠ লাভ । সে বৈকুষ্ঠ নরকের চেয়েও যন্ত্রণাকর |” 

মুশিদকুলি খার পর থেকে কত মুসলমান নবাব রাজত্ব করে গেল। হিন্দু 
নরপতিও রাজত্ব করেছেন, তারপর ইংরেজ আমল এল । কিন্তু চিরকাল ধরে সেই 
শোষণের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি চলেছে _ মানুষের মর্যাদা কেউ দিতে শেখে নি। 

ননীলাল বলেছে-_“ছুটুকবাবু সম্পর্কে, সুখচর জমিদার বংশ- প্রজা ঠেঙানো৷ 
পয়সা, রক্তের দোষ যাবে কোথায়”-_কথাটা খুবই সত্য। 

সেই ছুটকবাবু অর্থাৎ বড়বাড়ীর শেষ বংশধর চুড়ামাঁণ চৌধুরী ওরফে ছুটুক 
বাবু আজ বৃদ্ধ। আলপুরের.উাঁকল। তার মন্ধেল জোটে না। টটামে হাতি 
বাগানের পথে চলতে চলতে কালোকোট গায়ে বৃদ্ধ চুড়ামাণি চৌধুরী চোখ বুজে 
ভাবেন বড়বাড়ীর অনেক পুরানো কথা। ঠার বাল্য যৌবনাবস্থার সেই জশাক- 
জমকের স্মাতি- সেই সঙ্গে চৌধুরীবংশের উত্তবের চমকপ্রদ ইতিহাস_তার মনে 
এক এক করে ভেসে ওঠে। বড়বাড়ীর সামত্ততান্ত্রক এতিহ্যের শেষ সাক্ষীর্পে বৃদ্ধ 
চুড়ামণি চৌধুরীই শোনাবেন এ বাড়ীর নতুন মালিকদের কাছে, সেই চৌধুরা 
বংশের ইতিবৃত্ত । এইভাবে বর্তমানকালের পটভূঁমিকায় অতীত স্মৃতির উপর 
নতুন করে দাগ বুঁলিয়েছেন লেখক ৷ এই বড়বাড়ীর ঘাঁড়বাবু বদরিকাবাবুর সেই 
কথানুলো যেন বর্ণে বর্ণে ফলে গিয়েছে _“ বড়বাড়ীর ইটপাথর ভাঙার প্রাতিট 
শব্দে ভূতনাথের সেই কথাই প্রথম মনে হল। বদরিকাবাবু বলতেন-_“দেখাবি, 
একদিন এর কাঁড়কাঠ ভেঙে পড়বে । এই বাড়ী গুড়ে হয়ে যাবে। বড়বাড়ির 
1ভটেতে ঘুঘু চরবে, পায়রামুলো৷ না খেতে পেয়ে মরবে- তারপর এই বাড়ী ভেঙে 
মাটি সমান হবে এক'দিন-সেই মাটি খুণ্ড়তে খু্ড়তে মুখ দিয়ে রন্ত উঠবে কুলি- 
মজুরদের |» 

বদরিকারবাবুর দীর্ঘশ্বাস আভশপ্ত বড়বাড়ীর সমস্ত এঁতিহ্য একটু একটু করে 
সতাই গুশড়য়ে গেল ভূতনাথের চোখের সামনে । বড়বাড়ীর মানুষগুলো এক এক 
করে বাড়ী ছাড়ল, মেজবাবু, ছুটুকবারু, বড়বৌ, মেজবৌ দাসদাসী দারোয়ান 
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সকলেই। দেউীড়তে আর ঘণ্টা বাজে না সময় ঘোষণা করে। রান্নাবাড়ী আর 
নাচমহল লোকজনের ভিড়ে সরগরম হয়ে ওঠে না। বিধু সরকারের খাজান্টী 
খানার দরজায় তালাচাবি পড়ে। পটলডাঙ্গার বাবুরা আস্তে আস্তে দখল নেয় 
চৌধুরীদের বড়বাড়ীর। এক কোণে পড়ে থাকে অসুস্থ ছোটকর্তা, যার দাপটে 
আরা | বলাস-ব্যসনে একদিন থরহরি হত লোকজন । আর নির্জন নিঃসঙ্গ অবস্থায় 
পড়ে থাকে পটেশ্বরী বৌঠান-এ বাড়ীর ছোটবৌ-_সৌন্দর্য-মাধূর্যে এ বাড়ীর সেরা 
বো । সেই পটেম্বরী বৌঠানও একদিন হারিয়ে গেল সকলের অগোচরে । সে খবর 
কেউ জানত না-এমন কি ভূতনাথও না। বড়বাড়ীর এই অবক্ষয়ের মধ্যে সামন্ত- 
তন্রের নিশ্চিত পরিণামই প্রাতিফালত হয়েছে । 

ভূমিপাতি চৌধুরীর একদা আঁজত. জমিদারি ও প্রাতাষ্ঠত চৌধুরীবংশের সমস্ত 
এ্বর্ব বহ্‌ অত্যাচার অন্যায় ও রন্তপাতের মধ্য দিয়েই লব্ধ ।॥ চৌধুরীবংশের রন্ত 
ধারায় মদ আর গেয়েমানুষের নেশা আদিকাল থেকে চলে আসছে । এর মধ্যেই 
আছে তাদের আভিজাত্যের .বীজ। আজকের দিনেও বড়বাড়ীর বেদুধ্মণি, 
হিরণ্যমণি, কৌভুভিমাণ্রা৷ ঘরের স্ত্রীর আঁচল ধরে থাকাকে অপমানজনক কাজ 
বলে মনে করে। বাইরে বারাঙ্গনার ঘরে রাত কাটানোতে তাদের চরিত্রের গোরব 
বাড়ে_কলঙ্ক রটে না। 

যে সামস্তশ্রেণীর উদ্ভবের মূলে এত অন্যায় এত পাপ এত বচন আছে তার 
স্থায়ত্ব যে বেশাদনের নয়_-বদরিকাবাবুর আভিশাপে তারই ইক্ষিত আভাসিত। 
কেবলমান্র বদরিকাবাবুর পূর্বপুরুষ দর্পুনারায়ণের অপঘাত মৃত্যুর জন্য বড়বাড়ী 
ধ্বংস হয় নি--প্রকৃতপক্ষে বহু দর্পনারায়ণের বণ্চনার ইতিহাস মিশে আছে__ 
মুর্শিদকুলি খণর প্রতিষ্ঠিত সাম্ত বংশধারার ইতিহাসে তাই কোনও সামন্ত বংশই 
টিকতে পারে না। এ কথাও ব্দারকাবাবু ভবিষ্যংবাণী করে বলেছে। 

“অত ঝড় আলমগীর বাদশাহ-তাই রইল না-_স্ীতারাম, আবুতোরাপ, রেভ। 
'খণ, ঈশাখণ, কেউ রইল ন। -তোমার বাবুদের জাঁমদারি তো ছার তার কাছে ।” 

আসল কথা চিরকালীন সামস্ততন্্রের নিজের মধ্যেই আছে তার পতনের বীজ-_ 
বড়বাড়ীর পাঁরণামের মধ্য দিয়ে, বদারিকাবাবুর অভিশাপ বর্ণে বর্ণে সত্যই কেবল 
হয়ে ওঠেনি, চিরকালীন সামস্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মানুষদের একটি ভ্রলত্ত 
প্রাতবাদরূপে ঘোষিত হয়েছে। 

কেবলমান্র নিজের কারণে নয়_যুগধন্মের পরিবর্তনও যে সামস্ততন্ত্রে 
অবসানের অপর এক বড় কারণ 'সাহেবা বাব গোলামের' বড়বাড়ীর_ শোচনীয় 
পাঁরণামের চিন্রা্কনের মধ্য দিয়ে সেই সম্যও বাস্তবায়িত হয়েছে। ননীলাল 


২১৮ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


আর ছুটদকবাবু ওরফে চূড়ামাণবাবূর মধ্যে সেই যুগসংঘর্ষের প্রতিফলন দেখানো 
হয়েছে। 

ননীলাল . বলেছে “আজকাল বনেদীর কোনো দাম নেই। এখন ওসব 
সামস্তযুগ চলে গিয়েছে এখন ক্যাপিটালিজম-এর যুগ ।% 

একাঁদকে বন্ধু ননীলাল আর একাঁদকে ব্যবসায়ী শ্বশুর হাবুল দত্ত 
প্ররোচিত করেছে ছুটুকবাবুকে জমিদার বেচে কয়লার খনি িনতে, কারখানা 
চালাতে । নতুনকালে ব্যবসাতেই টাকা । আর আভিজাত্য টাকার 'বিনিময়েই কেন। 
যায়। ফাঁকা বনেদীয়ানার কোনও দাম নেই। প্রিন্স দ্বারকানাথ থেকে শুরু করে 
রাজা নবু আর যত শীল, শেঠ সকলেই ব্যবসায়ের দ্বারাই ধনী হতে পেরেছেন। 

বড়বাড়ীর শেষ অধস্তন পুরুষ একমান্র অথবা অন্যতম বংশধর ( মেজরাণীর 
ছেলে-মেয়েদের উল্লেখ থাকলেও পাঁরিচয় নেই) চুড়ামাঁণবাবু ক্রমে চৌধুরীবংশে 
মৃর্তমান ব্যাতক্রমহয়ে ওঠেন। ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিয়ে করেছেন 'তিনি। ছুটুক- 
বাবুই জামদার পরিবারের একমান্র পুরুষ-_যিনি ঘরে থাকেন। শ্বশুরের পরামর্শ 
শোনেন । এটর্ণাশীপ পড়ে তিনি ব্যবসার দিকে ঝু'কেছেন। সেই সঙ্গে নিজের 
অংশ বিক্রি করে বড়বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন। লেখক নিজেই 
বলেছেন --ছুটুকবাবু যেন অদ্ভুত সৃষ্টি এ বাড়ীর |” 

সোঁদনের সেই ছুটুকবাবুই আজকের বৃদ্ধ এটনীঁ কালোকোট পরা মধ্যবিত্ত 
চূড়ামণি চোধুরী যিনি ট্রামে যেতে যেতে বড়বাড়ীর স্মাত রোমন্ছন করেন। 
সামস্ততন্ত্র ভেঙে গিয়ে ক্যাঁপটালিজম এবং সেই সঙ্গে মধ্যাবত্ত শ্রেণীর অভুদ্যয়, 
উকিল মোস্তার কেরানী প্রভৃতি স্বপ্প বিত্তের কর্মচারী ছুষ্টকবাবুর জীবনইতিহাসে 
এই পারণতি লক্ষ্য করা যায় । 

বড়বাড়ীর শেষ অন্তরাগে দাড়িয়ে ভূতনাথের তাই সৌঁদন মনে হয়েছিল 
“বড়বাড়ীর সূর্য যাঁদই বা ডুবেছে--কিন্তু সূর্য উঠেছে আর এক জায়গায় । উদয়, 
হচ্ছে আর এক পাড়ায় ।” ৃ 

“সেখানে বৃপাদবাবুর বাড়ী উঠেছে হাজারে হাজারে । সেখানে আর এক 
মানুষের দলে আর এক সভ্যতার পত্তন করছে। সে মানুষেরা হয়তো এত বড় নয়, 
এত আঁভজাত নয়-_তাদের.বাড়ীতে ঘরে ঘরে হয়তো এত ঘোড়া, পান্কি, মেয়ে- 
মানুষ, বুহাম, ল্যাপ্ডেলেট নেই-_তাদের বউরা হয়তে৷ হীরের নাকছাঁব পরে না, 
পুরুষেরা রাজবাহাদুর খেতাব পায় না--পরের পরিশ্রমের আয়ের ওপর ভাগ 
বসায় না। তারা হেঁটে আফিসে যায়, বৃষ্টি হলে মাথায় ছাত। দেয় তারা, 
খেটে খায়” | | 


বিমল মিত্র ২১৯ 


যনত্রযুগের আগমনী শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মহাকালের নিয়মে জনতার সংগ্রাম 
শুরু হয়ে গেল। 

“সাহেব-বাবি-গোলামের' ভাষ্যকার ভূতনাথ চক্রবর্তীর স্মৃতিচিতণের মধ্য দিয়ে 
সামভ্ততন্ত্রে উদয়বিলয়ের অপূর্ব তথ্যচিত্র একেছেন লেখক । সামস্ততন্ত্রের অবসান- 
যুগে নব্য ক্যাঁপিটালিজম মাথা তুলে দাড়িয়েছে _ননীলাল যেন তারই প্রাতিনিধি। 
কলকারখানা, ব্যবসাবা ণিজ্য আনে রাশি রাশি টাকা আর এই টাকাতেই আভিজাত্য 
কেনা হয়। ননীলাল এই মত ব্যস্ত করেছে। ইংরেজ রাজত্বে প্রাচীন সামস্ত 
রাজাদের অবস্থার কথাও ননীলালের মুখ 'দিয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইংরেজর৷ 
প্রথমে এদেশের ধনী ব্যবসায়ীদের হাত করোছিল--তারাই ছিল বোনিয়ান মুৎসুদ্দি 
তাদেরই 'দয়েছিল সবরকম সুখসুবিধা, পরে এদের অনেকেই জমিদারে পাঁরণত 
হয়। কিন্তু সাবেককালের বহু জমিদার ইংরেজদের সরকারের খাজনা যোগাতে 
[ভটেমাটি উচ্ছেদ হয়েছে। এ সংবাদ আমর ভারত্ন্দ্র থেকে বাঁজ্কমচন্দ্র এবং 
আরও পরবর্তীকালে বহু লেখকের রচনায় পেয়েছি । ননীলালের কথায় তারই 
পুনরুল্লেখ পাওয়৷ যায়। ননীলাল বলেছিল--“ওসব বড় বড় লোকদের কথা 
ছেড়ে দে, ওরা ছিল ইংরেজদের পুধ্যিপুত্ডর । এটা নতুন দেশ। বিদেশে 
বিভু'ই-_ এখানে বাস করতে গেলে এখানকার কয়েকজন লোকের সাহায্য 
[নিতে হবেই তাই ওদের সব বৌনয়ান মৃৎসাঁদ্দ করে [িয়েছিল আর কিছু 
[কিছু সুবিধেও ছেড়ে 'দয়েছিল। কিন্তু কত জাঁমদারকে িটেমাঁটি ছাড়া 
করেছে জানিস? সেকালে বাকি খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজবাড়ী 
বন্দী করে রেখেছিল। দিনাজপুরের রাজবংশের সমস্ত সম্পন্ত ১৮০০ সালে 
নীলেম হয়ে যায়। নদীয়ারাজের তে সব গেল বাঁক খাজনার দায়ে। রাজ। 
শুধু লাখ টাক। করে ভাতা পেতো ।” 

ননীলালের উীস্ততে এক বিস্তৃত সামন্ত ইতিহাস উজ্ঘবল হয়ে ওঠে ষার সৃচন৷ 
মুশিদকুলি খাঁ থেকে দর্পনারায়ণ ভূমিপাঁতি চৌধুরী প্স্ত আর যার পাঁরণাম 
ছুটুকবাবু। বিমল 'িন্রের "সাহেব বাব গোলামে” লেখক দেখিয়েছেন ইমপ্রভমেণ্ট 
ট্রাস্টের "নির্দেশে বড়বাড়ীর প্রাসাদ গান্ন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে এক বিশাল সামস্ত- 
শ্রেণীর ইতিহাসও চিরতরে নিশ্চহি হয়ে গেল। বনমালী সরকার লেনের 
আস্তত্ব যেমন মুছে গেল, সেই বড়বাড়ীর বড়মানুষদের কথাও আর কেউ কোনও 
দিন জানবে না । ভুতনাথ যেন তারই পুনরাবৃত্ত করে শেষ দাঁয়ত্বপালন করেছে। 
িপুলায়তন উপন্যাস 'আসামী হাজিরে'র নায়ক সদানন্দ চরিত্রকে লেখক 
ধবমল মিত্র এক উচ্চতর আদর্শবাদের উন্নিত ভূমিতে প্রাতীষ্ঠত করেছেন । সোঁদক 


২২০ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


দিয়ে সদানন্দ বুদ্ধ যীশু কিম্বা সক্রেটিশের পর্যায়ভুস্ত হয়ে উঠেছে । রাজপূনর বুদ্ধ 
যেমন আর্তমানুষের মঙ্গলের জন্য সর্বত্যাগ্গী হয়েছিলেন, যীশু, সক্রেটিশকে যেমন 
মানুষ ভুল বুঝে তাদের শাস্তি দিয়েছিলো, সদানন্দ তেমনি ন্যায় ও আদর্শের জন্য 
সবস্বতাগ করে সবাকছু বিলিয়ে 'দিয়েও মানুষের কাছে অপরাধী, আসামী বলে 
বিবেচিত হয়েছে । জগতের নিয়মই এই । যারা প্রকৃত আসামী, তারা থাকে 
আত্মগোপন করে। ভারাই সমাজে প্রথম সারির মানুষ । কিন্তু সদানন্দ সবস্ব ত্যাগ 
করে সকলকে সুখী করার ব্রত নিয়েও কেন জগতের সামনে আসামী প্রাতপন্ন 
হল? এর পিছনে আর যে প্রশ্থই জড়িত থাকুক না কেন, আমরা লক্ষ্য করব 
পাপের দ্বারা অজিত ধন পাপপথকেই প্রশস্ত করে। প্রজাশোষণ করে একাদিন 
সদানন্দের পূর্বপুরুষ যে জমিদার ও প্রভূত অর্থসণ%য় করেছিল বিবাগী সদানন্দ 
তা বিলিয়ে 'দয়ে, পাপের খণ থেকে মুন্ত হতে চেয়েই মস্ত ভুল করল। কারণ 
পরে জানা গেল তার মোটা দানের অঙ্ক যারা যারা পেয়েছে, তারা কেউই তা 
সংপথে ব্যবহার করছে না। অতএব এই বাভল্ন রকম পাপকে ঘটাবার 
জন্যই সদানন্দ আসামী বলে বিবেচিত হয়েছে। অতএব রূঢ় জাগতিক সতের 
মাপকাঠিতে বিচার করলে সদানন্দ একা রূপক চরিন্র হয়ে ওঠে। 

প্রকৃতপক্ষে সদানন্দ যেন সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে জীবন্ত চ্যালেঞ্জ । সাহেব বাব 
গোলামে ছুটুকবাবু বড়বাড়ীর, তথা চৌধুরীবংশের প্রথম ব্যাত্রম হলেও সে 
বদ্রোহী সন্তান নয় । প্রথম জীবনে সেও গ৷ ভাঁসয়ে দিয়োছল তার পিতা, শিত- 
মহের বিলাসের প্রোতে, মদ আর মেয়েমানুষে নেশায়, যার মধ্য দিয়েই পাপের 
টাকার সদ্যবহার করা হত। সেই সম্পর্কেই বন্ধু ননীলাল বলেছিল--“সুখচর, 
জাঁমদারবংশ প্রজা ঠেঙানে। পয়সা । রক্তের দোষ যাবে কোথায় ?” 

কন্তু সদানন্দের বেলায় একাঁদকে প্রবল প্রাতপক্ষ তার বাপ-ঠাক্দদা 
-আর একাঁদকে সে নিজে একা । শিশুকাল থেকে বাপ-ঠাকুদ্দার লোক 
ঠকানো কার্যকলাপ, অত্যাচার, শোষণ, গুপ্তহত্যা, লঘুপাপে গুরুদও বিধানের 
ব্যবস্থা-_খাজন৷ আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর অত্যাচার ইত্যাঁদ দেখে দেখে 
-সদানন্দের মনের মধ্যে এর প্রাতিকারস্পৃহ। বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। এবং আপন 
বংশধারার চার সম্পর্কে একটা বিদ্বেষ গড়ে ওঠে। সদানন্দও তার বংশের একটা 
'র্যাতক্রম, যাঁদও এ ব্যতিক্রম সাহেব বিবি গোলামের ছুটকবাবুর মত নয়। 

অবশ্য আসামী হাজির উপন্যাস পাঠের আরন্তে একটা কথা মনে রাখতে হবে 
“সাহেব বাব গে।লামের' বড়বাড়ীর চৌধুরী পরিবারের মধ্যে যে বনেদীয়ানা ছিল ত৷ 
-সদানন্দের পূর্বপুরুষদের মধ্যে নেই। তার কারণ তারা ছিল আসলে কািগঞ্জের 


১ বিমল মন্ত্র ২২১ 


জমিদার হর্ষনাথ চক্রবর্তীর গোমস্তা । গ্োমস্তার কালক্রমে জামদারি অর্জনের 
ইতিহাস আরও অন্যান্য গ্রন্থে পাওয়া গেছে। কিন্তু খাস জাঁমদারের সঙ্গে এই 
নবোদত জাঁমদারদের চীরন্লগত ভিন্নতা প্বতর লেখকদের উপন্যাসে ঠিক এই 
আলোকে ধর৷ পড়ে 'নি। 

“সাহেব বাব গোলামের” পাশাপাশি 'আসামী হাজির" গ্রন্থটি রেখে বিচার 
করলে এই ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। 

সাহেব বাব গোলামে ছুটুকবাবুর বিয়েতে শেষবারের মত বড়বাড়ীর উপধুক্ত 
সমারোহ আর উৎসব আনন্দ হল। শ্বশুর হাবুল দত্ত আর বন্ধু ননীলাল নতুন 
পথের সন্ধান দিল তাকে-_যে পথে আসে অনেক টাকা, অনেক মান সম্মান, 
প্রীতপান্ত, ব্যবসা, কলকারখানা । 'সেই উদ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সফল করতে 
হবে তাকে । জাঁমদারের আয় এখন 'স্তিমত। অতএব দাও জীমদাঁর বাল করে, 
বিক্তি করে। সেই টাকায় গড়ে তেলো ব্যবসা । তারাশঙ্কর, নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় সকলেই এই নবজাগ্রত ক্যাঁপটালিজমের কাছে জমিদারদের পদানত 
হতে দোঁখয়েছেন। জাঁমদার টাকার অভাবে জাঁম তুলে 1দয়েছে মিল মালিকের 
হাতে। চাষের জামর ওপর দেখতে দেখতে গড়ে উঠেছে কলকারখানা, নতুন 
বাঁণক সভ্যতা । তাই নিয়ে প্রজা-জমিদার সংঘর্ষ শুরু হয়েছে- আবার বহু চাষী 
প্রজা কলখারখানার শ্রীমক বনে গেছে। গ্রামীণ জাঁমদার গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক 
ঘুচিয়ে শহরবাসী হয়েছেন । | 

“সাহেব 'বাঁব গোলামের' জমিদার পরিবার প্রথমাবধিই নগরবাসী । বিস্তৃ 
দের জামদার সুখচর ও আরও নান! জায়গায় ছড়িয়ে ছিল । 

ছুটূকবাবু আস্তে আস্তে বড়বাড়ীর অংশ বেচে দিয়ে অন্যন্ উঠে গেলেন। 
সোঁদনের ছুটুকবাবুর সঙ্গে আজকের উাঁকলবাবু চূড়ামাণি চৌধুরীর কোনও মিল 
নেই। তান আজ সামানা একজন মক্কেলহীন উাঁকল । ট্রামে যাতায়াত করেন 
আর চলতি পথের ধারে বড়বাড়ীর স্থৃতি সৌরভে আজও ভরপুর হয়ে থাকেন। 

ছুটুকবাবুর ব্যান্তত্বের মধ্যে কোনও স্বতগবরোধিতা ছিল না_ যা ছিল সে হল 
একান্ত পাঁরবেশের প্রভাব। বাইরে থেকে নতুন যুগের হাওয়া এসে তাকে 
'বাচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল বড়বাড়ীর গতানুগাতিক জীবনধারা থেকে । আর কিছু 
বাঁলষঠত৷ ছুটুকবাবুর ছিল না-_অর্থাং সামস্ততন্ত্রের বরুদ্ধে তার কোনও নিজস্ব 
বস্তব্য ছিল না। 

“আসামী হাজির' এর জামদার গ্রামীণ জঁমদার। উপন্যাসের নায়ক সদানম্দও 
ছুটুকবাবু নয়। তার আত্মসমালোচনা ও আত্মহনন আছে। গতানুগতিক 


২২ বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


'সামন্ত চরিত্রের যেন সে মৃতিমান প্রাতবাদ । নিজের জীবন দিয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত 
করতে চেয়েছে তার দেহের জমিদার বংশের পাপরন্তের। তাই সদানন্দ চায় নি 
আর বংশবিস্তার করতে । নয়নতারাকে বিশেষ চুক্তিতে সে বিয়ে করতে রাজি 
হয়েছিল-_কিন্তু পরে সে সর্ত ভঙ্গ হওয়ায় নিষ্ঠ্রভাবে সে নয়নতারার "সঙ্গে সমস্ত 
সম্পর্ক ছেদ করেছে। সদানন্দের একমান্র লক্ষ্য ছিল তার পিতামহ যাদের বণ্ণিত 
করে, শোষণ করে এই জামদারির এখর্ষের সৌধ গড়ে তুলেছে__সেই কালিগঞ্জের 
'বৌ, সেই কপিল পায়রা পোড়ার দল যেন তাদের সুবিচার পায়। অন্যায়ের 
"বিরুদ্ধে, প্রজাশোষণের বিরুদ্ধে, অযথা রন্তপাত ও ক্ষমতালগ্সার বিরুদ্ধে একা 
লড়াই করেছে জমিদারবংশের একমান্র সন্তান সদানন্দ। 

জমিদারবংশে এমন ছেলে জন্মানো নিতান্তই সৃষ্টিছাড়া৷ ব্যাপার । সবাই 
তাকে জানে পাগল বলে। তার বাবা তাকে কখনও শাসন করে, কখনও এড়য়ে 
চলে, মা তাকে বশীভূত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে_ সাধুসস্তের সাহায্যে । আর প্রকাশ 
মাম৷ চায় তাকে কামিনী কাণ্চনের লোভ দেখাতে । িস্তু সদানন্দ এর কোনটির 
মধ্যেই বাধ। পড়ে না । পরমাসুন্দরী বৌ নয়নতারা তার রুপের পসরা নিয়ে যখন 
ব্যর্থ হল সদানন্দের মন বাধতে তখন তার মধ্যে জেগে উঠলো! ব্যাস্তত্বময়ী নারী । 
এই সংসারে একমাত্র সেই জেনেছিল সদানন্দ ?ক চায় আর কেনই বা অবাধ্য 
হয়েছে। . তার মহান আদর্শের কথা ভেবেই নয়নতারা মুখ বুজে পড়েছিল তার 
জাঁমদার শ্বশুরের সংসারে । পরে সে নিজেও দুচোখ 'দিয়ে দেখে ছিল-_জামদার- 
বংশের মধ্যে কত পাপ, কত অন্যায় আঁবচার, কত ব্যাভচার চলে। এমন কিসে 
বধূ হয়েও রেহাই পায় নি তার থেকে । সে দেখেছে তার শ্বশুর কেমন করে গল 
টিপে মেরেছে নিজের পিতাকে । আবার শিউরে উঠেছে গভীর রান্রিতে নিজের 
শয়নঘরে চোরের মত সেই' শ্বশুরকেই প্রবেশ করতে দেখে। সদানন্দ যেমন 
কালিগঞ্জের বউ অথবা কিল পায়রা পোড়ার হত্যাকাণ্ড অথবা নিপীড়নের দৃশ্য 
দেখে এই জামদারবংশের প্রাতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল-_নয়নতারাও দেখেছিল 
জমিদারের অর্থ যে কেবল বহু পাপের দ্বার আর্জত হয় তাই নয়_ বহু পাপের 
দ্বারা তা রাক্ষতও হয়। নয়নতারা স্বচক্ষে তার প্রমাণ দেখেছে। অর্থলোভ ও 
বৈষাঁয়কতার মোহে অসুস্থ বৃদ্ধ রাজাবাবুর শ্বাসরোধ করে তাকে গোপনে হত্য৷ 
করতে হাত কীাপেনা সনানন্দের পিতার। বংশরক্ষার আঁভনব পারকল্পনায় 
পতৃতুল্য শ্বশুর দিধা করে না৷ 'পুন্রবধধূর ঘরে গভীর রাত্রে চোরের মত প্রবেশ করতে 


আর শাশুড়ী হয় সেই দুষ্বর্মের সাঙ্গনী । 
মদ আর মেয়েনানুষের নেশা এখানে জাঁমদার চরিন্ের ভূষণ নয় । - কিস্তু তার 


বিমল মিত্র ২২৩ 


চেয়েও দুর্নীতবোধের আরও কদর্যাদক তুলে ধরা হয়েছে। কাঁপল পায়রাপোড়া 
আর কািগঞ্জের বউকে লেঠেল দিয়ে হত্যা করানোর মধ্যে জাঁমদারি পৌরুষ 
যেমন প্রকাশ পায়নি- তেমনি বাঈজীর আসরের পরিবর্তে পুন্ন বধূরকক্ষে ঢোকার 
মধ্যেও নেই জামদার চরিত্রের তথাকাঁথত বনেদীয়ানা । 'আসা্মী হাঁজরে' জামদার 
চরিত্র যেন নিতান্তই বৈষয়িক ও সংকীর্ণচেতা জাঁমদার চুরন্রের আধুনিক সংস্করণ । 

“সাহেব 'বাবি গোলামের' চৌধুরীবংশের সেই ছেনিদত্তের সঙ্গে পায়রা ওড়ানোর 
মামলা এখানে নেই-_ছুট্ুকবাবুর ?াববাহ উৎসবের সমারোহ নেই সদানন্দের [বয়েতে। 
[কিংবা সেই মেজ বৌঠানের পুতুলের বিয়ের অহেতৃক অপব্যয়। আসামী হাজিরে 
বোৌহসেবী কিছু নেই। জাঁমদারি প্রাচুর্য থাকা স্বত্েও সেই দিলদরিয়া মেজাজ 
নেই এখানে । তবে মিল আছে অন্য কয়েকটি বিষয়ে । জমিদার ভগ্মী, ভগ্মী- 
পতির কৃপাপুষ্ট প্রকাশ মামার চরিত্রদোষ ধনী জাঁমদারের বহু আশ্রতের অন্যতম 
চারব্ররূপেই ধর 'দিয়েছে। “সাহেব 'বাঁব গোলামের' পটেশ্বরী বৌঠান আর 
“আসামী হাজিরের নয়নতারা দুজনেই সাধারণ ঘরের মেয়ে। নয়নতারার মত 
পটেখ্বরী বৌঠানেরই দুঃখ ছিল তার নিজস্ব । ছোটকর্তার মন বাধবার জন্য চরম 
আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ছোট বৌঠানের সতীত্বের আগ্রপরীক্ষা হল। ব্যান্ত মানুষ 
নয়, স্বামীর ইমেজকেই ছোট বৌঠান শ্রদ্ধা করেছে। নয়নতারাও ভালবেসেছে 
শ্রদ্ধা করেছে সদানন্দের জীবনের আদর্শকে । তাই ব্যন্তিজীবনে সে 'নাখলেশকে 
পুনাববাহ করলেও স্বামী বলে সদানন্দকে সে চিরাদিনই পৃ্জা করেছে। 

শেষ পর্যন্ত এক হেঁয়ালি কষ্পনার মধ্য দিয়ে বিমল মিত্র কাহিনীর পাঁরণতি 
ঘটালেও এর মধ্যে এক গ্রভীর তাৎপর্য নিহত আছে। ঠিক এই বৈপরীত্য বোধের 
প্রেরণাতেই রবীন্দ্রনাথের হালদার গোষ্ঠীর বানোয়ারীলাল ঘর ছেড়েছিল। ঠিক 
এমাঁনবারা 1কছু কিছু খাপছাড়া মানুষ থাকে যার৷ গতানুগতিক জীবনের সঙ্গে, আর 
গঁচজনের ভাবধারার সঙ্গে ?িছুতেই মানয়ে নিকে পারে না নজেকে । সেই 
কারণে তারা অনেঃর কাছে উপহাস কিংবা উপেক্ষার বস্তু হয় অথব দুবোধ্য হয়ে 
থাকে কিংবা নিবোধ বলে প্রমাণিত হয় । সদানন্দও সেই শ্রেণীর চরিব্র। 

সদানন্দকে সামন্ত বংশের অন্তর্ধাত বললেও অতিশয়োন্তি হয় না। প্রা- 
লোচিত 'বাঁভল্ল উপন্যাসে যে অন্তর্ধাত প্রজাবদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে 
কোনও জামদার কুলোভ্তবের চরিত্রে বিস্তৃত হয়েছে _এইখানে, একক সদানন্দের 
মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রয়েছে৷ সামন্ত রক্তের প্রায়শ্চিন্ত তথা শোধন হয়েছে 
সদানন্দের মধ্যে। তাই সদানন্দের পর জমিদারবংশ নিবংশ হয়েছে। বহু 
কালিগঞ্জের বৌ আর কপিল পায়রা পোড়ার আভশাপকে সদানন্দ সফল করে 


২২৪ বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


তুলেছে নিজের জীবনের মধ্যে। সাহেব বিবি গোলামের ভূতনাথ যেমন লক্ষ্য 
করেছে বদিকাবাবুর আভশাপ সত্য হয়ে উঠেছে-বড়বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে। বহু যুগের পাপের প্রায়শ্চন্ত এইভাবেই আত্মহননের মধ্য দিয়েই হয়ে 
থাকে । সামস্ততন্ত্রের শেষ পাঁরণাম এই আত্মঘাতী সদানন্দ। হয়তো লেখক 
বিমল মিত্রের উপপাদ্য বিষয় এই "ছল । বিষয়বস্তু বর্ণনার দিক থেকে বিমল 
মন্রের এই পদ্ধীতি আভনব সন্দেহ নেই । কারণ সামস্তশ্রেণীর প্রথাঁসদ্ধ বর্ণনা 
তান এখানে পারহার করতে পেরেছেন এবং বাস্তবের সঙ্গে কিছু আদর্শবাদ এবং 
অলোৌকক রসের মিশ্রণ ঘটিয়ে গল্পের পারকম্পনায় নৃতনত্ব সৃষ্টি করেছেন। এদিক 
'দিয়ে 'সাহেব বিবি গোলামের' তুলনায় 'আসামী হাজির' এর পদ্ধতি ভিন্নতর । 
লেখকের শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' উপন্যাসটি যাঁদও স্বতন্ত্র ধারার অর্থাং সামন্তশ্রেণীর 
সমালোচনা এখানে মূল উপজীব্য হয় ি- এখানে আছে বড় বড় শিপ্পপতিদের 
কথা _তবু বলব সামন্তচাঁরন্রের সেই শোষণমূলক ও চক্রান্তকারী চেহারা এখানে 
রূপ নিয়েছে শিল্পজীবীদের মধ্যে। 

ননীলাল যে বলত জমিদারির পরই আসে ক্যাঁপটালিজিমের যুগ--কিন্তৃ 
চরিত্রের দিক থেকে এ দুইয়ের স্বরূপ একই খালি নাম আলাদা, অর্থাং জাঁমদারের 
প্রজা ঠেঙানো৷ পয়সা আর শিল্পপাঁতর শ্রীমক শোষণের অর্থে ইমারত তৈরী হয়। 
বনেদীয়ানা না থাকলেও উঠতি বড়লোকের টাকার বিনিময়ে মানমর্যাদা প্রাতিপান্ত 
ক্রয় করে প্রৃতীষ্ঠত হয় সমাজে । এই কাহিনীতে আছে তারই হাঙ্গত। 

'শেষ প্ঠায় দেখুন, যেন 'আসামী হাজির' গম্পেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। নবাব- 
গঞ্জের জমিদার বাড়ীর ছেলে সদানন্দের মত শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন গণ্পের নায়কও 
পরিবারের এক 'বদ্রোহী সন্তান। বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীদের মুনাফাবাজীর পেছনে 
যে গভীর যড়মন্ত্র লক্কায়িত থাকে, সুবিখ্যাত শিস্পপাঁতির একমান্র উত্তরাধকারী 
হয়েও সে সেই গোপনে ষড়যন্ত্র ফাঁস করে "দিয়ে নিজে জনতার অংশ হতে চেয়েছে__ 
এবং এই কারণেই শেষ পর্যস্ত তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এইভাবেই নিজের 
জীবন 'দিয়ে সে প্রান্ত করেছে তার প্রপুরুষের 'কৃতকর্মের। 


সুবোধ ঘোষ, অমিয় ভূষণ মন্তুমদার 


প্বতন ত্ধ্যায়গুলতে, একক লেখকের বিভিন্ন রচনা অবলম্বন করে সামক্ততন্ত্ে 
প্রতি তাদের দৃষ্টিভাঙ্গর আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে কয়েকজন 
লেখকের রচনা একল্র আলোচিত হল- না হলে এই অধ্যায়ের বিস্তৃতি সক্ষপ্ত 
হয়ে পড়বে । 


স্ববোধ ঘোষ 


এই লেখকের লেখ ফাঁসল ও শ্রেয়সীর মধ্যে সামন্ত চাঁরন্রের আর এক 'দিক 
উদ্ভাঁসত হয়েছে। “ফসিল' গস্পাঁটতে “মহারাজ' খেতাবধারী অঙ্জনগড়, নোঁটভ 
স্টেটের মালিকদের প্রজাপীড়নের এক অপূব বাস্তবাঁচন্র ফুটে উঠেছে । এই 
মহারাজের বর্তমানে সক্ষপ্ত ভূখণ্ডের মালিক হলেও প্রাচীন এতিহ্য অহামিকার 
দাপটের কথা বিস্মত হন না। তাদের খেতাবাঁট এখনও সগোৌরবে ব্যবহৃত হয়। 
নৃতন যুগের হাওয়া লাগলেও তারা পুরানে। ধারাকেও বজায় রেখে চলেছেন। এখন 
অপরাধ প্রজার শাঁন্তাবধানের বেলাতে প্বপুরুষের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে শূলে 
চড়ানো হয় না কিন্তু তাকে উলঙ্গ করে মাক্ষিকা দংশন করানো হয়। এই সম্পর্কে 
লেখক বলেছেন “বাঘের বাচ্চা বাঘই । মহারাজা আছেন-_-ফৌজ, ফৌজদার 
সেরেস্তা নাজারাং সব আছে। এককুড়ির উপর মহারাজার উপাধি ।"....ক্ষাত্ুয় 
1তলক আর মোগল তকমার অদ্ভুত মিলন দেখা যায় দপ্তরে । যেন দুই যুগের দুই 
জাতের আমলাদের যৌথ প্রাতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করেন, সেই অন্তত 
শাসনের তাপে রাজ্যের অর্ধেক প্রজা সরে পরেছে দূর মরিসাসের চিনির কারখানায় 
কুলির কাজ নিয়ে।* রাজা-জীমদারের শাসনের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে বহু 
প্রজা গ্রাম ছেড়ে সে যুগে বাইরে চলে যেতে বাধ্য হত। চাষবাসের পাঁরবর্তে বেছে 
নিত কারখানার শ্রমিকজীবন। . 

রাজ্যের আয়তন আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে পড়লেও ভগ্রপ্রায় প্রাচীন 
প্রাসাদ, মরচেপড়া জীর্ম কামান, সাবেক কালের কেল্লা, প্রাসাদচুড়ায় গৃহ কপোতের 
দল আর দপ্তরে পাগড়ী, তরবারী আর লোহার ঢাল পুরানো এঁতিহ্যের সাক্ষী 
হয়ে রয়েছে। এবং সেই সঙ্গে রয়েছে ফসলের অংশ নিয়ে স্টেটের তসীল 
বিভাগের সঙ্গে ভিল কুর্মী প্রজাদের চিরকালীন সংঘর্ষ । এই মহারাজের৷ অর্ধেক 
ফসল দাবী করেন। না পেলে তার আস্তাবলের ঘোড়ারা খাবে 'কি ? 


৯৫ 


২২৬ বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


অর্থাং রাজা-জামদারের পশুশালার প্রয়োজনে প্রজাদের মুখের গ্রাস কেড়ে 
নেওয়া হত। রাজ্যের ভিল প্রজারা গ্রাম ছেড়ে চিরকালের মত চলে গেলেও কুমাঁ 
প্রজাদের মাটির টান বেশী । তাই তার! গ্রাম ছেড়ে যায় না । চাষ করে বেহায়ার 
মত। আবার বিদ্রোহও করে। প্রকৃতপক্ষে এই কুরমীজাতির মধ্যে চিরকালের প্রজা 
চাঁর্রই পাঁরস্ফুট-_যার। জাঁমদারের মার খেয়েও মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। আবার 
স্টেটের মহারাজাদের আচরণেও চিরন্তন জাঁমদা প্রতাপ এবং বদান্যত। পারস্ফুট । 
ফসল তোলার সময় জবরদাস্ত করলেও প্রাঁত রাঁববারে প্রজাদের মধ্যে বলানে হয় 
ড়া গুড়, ৷ কেল্লার আনায় অনুষ্ঠিত রামলীলা দেখার নিমন্ত্রণ হয় তাদের । কিন্তু 
সেই সঙ্গে “চড়ে, আরশাঁবাদ বা রামলীলা সবই লাঠর সহযোগে পরিবেশন করা 
হয়। প্রজারা সেভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত” এ কথা বলেছেন লেখক । আরও 
লিখেছেন “লাঠতন্ত্রের দাপটে স্টেটের শাসন আদায়-উসুল.আর তাঁসল চলছিল 
বটে কিন্তু যেটুকু হচ্ছিল তাতে গাঁদর গৌরব অটুট রাখা যায় না।......রাজবাড়ীর 
বাপেরকেলে 'সন্দুকের রূপো আর সোনার গাঁদতে হাত পড়ে ।” 

সেই অঞ্জনগড় নেঁটিভ স্টেট আর তার কুর্মী প্রজাদের কেন্দ্র করেই একাঁদন 
মার্চেন্ট আর মহারাজের সংঘর় শুরু হয়। মহারাজের ল এজেণ্ট অঞ্জনগড়ের ভূগভস্থ 
খাঁনজসম্পদের সন্ধান পেয়ে নিজেই ডেকে এনোছলেন মার্টে্টদের-_অঙ্জনগড়ের 
আঁথিক সম্পদ বৃদ্ধি পাবে শ্রী ফিরবে। সমৃদ্ধশালী রাজ্যে পাঁরণত হবে অঞ্জনগড় । 
সেই সঙ্গে তান আরও স্বপ্ন দেখোঁছলেন বেশ কয়েকটি ক্যানেল কেটে স্চে ও 
কাঁষজাঁমর উন্নীত ঘটাতে । ফসলের প্রাচূর্য দেখা দিলে স্টেটের তহাবলেও জম। 
পড়বে মোটারকম ফসলের অংশ । 

1কন্তু মুখাজ্জি স্বপ্ন পুরোপুর সফল হল না। খাঁনজসম্পদের ব্যবহার হল 
[ঠিকই কিন্তু মার্ে্টরা নগদ মজুরির লোভ দেখিয়ে টেনে নিতে লাগল কুমাঁ- 
প্রজাদের । চাষ ছেড়ে কুর্মীরা হল কারখানার শ্রমিক । তারা ইউনিয়ন করতে 
1শখল-_শখল দাবী জানাতে, এমন ক মহারাজার 'বরুদ্ধেও তারা পন্রাথাত করার 
স্পর্ধা শিখল। তাদের মণ্ডলের উদ্দেশ্য পেট আর ইজ্জতের ওপর যারা হস্তক্ষেপ 
করবে তাদের তারা বরদান্ত করবে না। বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো তাদের নেতা । এই 
দুলাল মাহাতোকে একাঁদকে টোপ দিতে চাইছে ইংরেজ মার্চে্টরা, অন্য দিকে 
মহারাজ তাদের কাছ থেকে প্রাতশ্রুত আদায় করে 'নিয়েছে-_তার৷ যেন ইংরেজ 
বোঁনয়াদের সংস্পর্শে না যায়। ওঁদকে সাঁওকেটের কাছেও মহারাজের হুকুম 
_ স্টেটের এাগ্রকালচার নষ্চ করে লোভ দোঁখয়ে কুীঁ প্রজাদের কারখানার কুল 
বানানে চলবে না। 


সুবোধ ঘোষ, আময় ভূষণ মজুমদার ২২৭ 


কন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল নগ্রদ মজ্দাররই জোর বেশী । সেই দিন মজুরির 
আকর্ষণ ছেড়ে মহারাজের রাজবাড়ীর বাগানে আর পোলে। লনে তারা বেগার 
খাটতে এল না। উপ্টো অনেকগুলি দাবী জানিয়ে মহারাজকে পন্ন দিল। বলা 
বাহুল্য এসবের পিছনে মদত জোগাচ্ছে ইংরেজ মার্চেন্টরা-_তার৷ বলছে “ডরো৷ মৎ 
মাহাতো আমরা আছ। যাঁদ ভটেমাটি উৎখাত করে, তৰে আমাদের ধাওড়া 
খোল৷ রয়েছে তোমাদের জন্য সব সময় 1” 

বাঁণকের কাছে সামন্তরাজের এই পরাভব যে কি মর্মান্তিক বেদনা তার 
প্রকাশ মুখাজি দেখেছে “সংহের চোখে জল” কিন্তু উপায় কি? নিজেদের কবর 
[নিজেরাই খু'ড়েছে-_অঞ্জনগড়ের ধূলোমাটির 'বাঁনময়ে মার্চেন্টদের ডেকে এনে। 
এঁদকে কুমী প্রজাদের ?নয়ে দাবার গু'টির মত ব্যবহার করছে-_এক'িকে মহারাজ 
আর একাদকে ইংরেজ বণিকেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামন্ত আর বাঁণক উভয়ের 
স্বার্থ একই 'বন্দূতে এসে মিলে যায়। অর্থাৎ কুর্মী প্রজাদের প্রাতি দুই পক্ষের 
ব্যবহারই আপাত্ুজনক হয়ে ওঠে__এক দিকে মহারাজের ফৌজদার প্রজাদের ওপর 
গুলি চালিয়েছে অন্য দিকে কারখানার পাঁট ধ্বসে পড়ে মারা গেছে অনেক প্রজা । 
অতএব প্রজাদের ক্ষেপে ওঠার পক্ষে এই দুটি ঘটনাই যৎ সামান্য নয়। তাই 
প্রথমেই কুমীঁদলের নেত৷ দুলাল মহাতোকে আটক করার প্রশ্ন ওঠে। মহারাজ 
এবং ইংরেজ বাঁণক দ্রজনেই ভয় পায় শবদ্রোহী প্রজাদের । তাই আত্মরক্ষার তাগিদে 
একে অন্যের সঙ্গে এসে হাত মেলায় । মহারাজ আর গিবসনের মিলিত প্রচেষ্টায় 
দুলাল মাহাতোর আর অন্য কুমীদের মৃতদেহগুলোকে খাঁনর গহবরের নীচে চির- 
কালের মত প্রোথিত করা হল। এই সব হতভাগ্যদের ফাঁসলগুলোই হয়তে। 
সুদূর ভবিষ্যতে প্রত্রতাত্তুকের কৌতুহলের বিষয় হয়ে উঠবে। এই মন্তব্য করেই 
“ফসিল' গল্পের উপসংহার করেছেন লেখক । 


এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমরা যাঁদও সামত্ত ও বাঁণক সংঘর্ষের চিত্র পাই কিন্তু 
এর মূল কথ৷ সেই প্রজা শোষণ। প্রজার উপর পীড়ন অত্যাচার সব ক্ষেত্রেই সমান । 
ক সামন্ত কি বাঁণক সকলেই আপন আপন স্বার্থেই প্রজাদের ব্যবহার করে। 
প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা কেউ ভাবে না এবং আপাতঃ সংঘর্ষ যতই থাকুক স্বার্থ- 
রক্ষার ব্যাপারে যে তারা এক-__সে কথা লালমাটি উপন্যাসেও আমরা লক্ষ্য করেছি । 
এই প্রজাশোষণের ঝ॥পারে সামস্ত বাঁণক 'হন্দ্ু বা মুসলমান অথব৷ খ্রীষ্টান চারন্রের 
. কোনও পার্থক্য নেই। 'ফাঁসল' গ্পেও সে কথাই প্রমাণিত হয়েছে এবং যুগে 
যুগে বিদ্রোহী প্রজ্জার৷ যে ফাঁসলেই পাঁরণত হয় তারও নাঁজর রেখেছেন লেখক। 

সুবোধ ঘোষের অন্যতম উপন্যাস "শ্রেয়সী” যাঁদও প্রজা-জামদার সম্পর্কের দিক 


২২৮ বাংলা সাহত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


উদঘাটিত করে ি-_কিন্তু ভগ্নপ্রাসাদ দেউলের মধ্যে যেজমিদার বংশধরেরা বর্তমান 
কালের সীমায় আজও বাস করছে তাদের জীবনের শোচনীয় ট্রীজডই এ 
উপন্যাসে আমরা লক্ষ্য করব। একটি জমিদার বাড়ীকে ঘিরে যেমন অনেক 
কাঁহনী অনেক কিংবদন্তী অনেক গৌরবের স্মৃতি জাঁড়ত থাকে তেমাঁন অন্তঃসার- 
শূন্য দরিদ্র জীর্ণ জমিদার বংশোদ্ভবেরও যেটুকু মূলধন তা হল দৌহিক রূপ- 
লাবণ্য, অপব্যয়ী মন এবং অন্তরের দীনতাকে চাপা দেবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা । এ 'বিষয়- 
গুল রন্তের মধ্যেই থাকে- ইচ্ছা করলেই ত্যাগ্গ করা যায় না। সেই কারণে 
আধুনিককালের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাদের অনেক সংঘাত সহ্য করতে হয় । 
যাঁদও পারশেষে নৃতনকালের নৃতন ভাবধারারই জয় হয়। 

'শ্রেয়সী' গল্পে রসিকপুরের রাজবাড়ী আর.সে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেই 
ভাবসংঘর্ষই পাঁরস্ফুট। আপন সৌন্দর্য ও বংশগোৌরবের অহমিকায় অতীন যাকে 
অবহেলা করতে পেরেছিল পরে সেই হল সকলের চোখে শ্রেয়সী ৷ 

দুশো বছর আগে এই রসিকপুরে রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠা হয়। আজ তার পুরানো। 
রূপ কিছু নেই_বংশপরম্পরায় তার ইট বিক্রি হয়ে হয়ে বর্তমানে জীর্ণ ভগ্ন 
অবস্থায় উপনীত। তবু তার নাম রাজবাড়ী-আর সে বাড়ীর বর্তমান মালিক 
কমল বিশ্বাস। লেখক িখেছেন-_“ীবশ্বাস হয় না, এই বাড়ীর ভিতরে কোন 
প্রাণ বাস করে । একটা প্রাণহীণ জীর্ণতার বিরাট স্তুপের মত পড়ে আছে বাড়ীটা ।” 

অথচ বিরাট বিরাট স্তপ্তের ভগ্াবশেষ প্রায় ননীশ্চহু দেউীড়, পাইকদের কুঠুরির 
আভাস, দোলমণ, বড় বড় ঘর, দু-একটি রঙ্গীন ইটের কারুকার্য, বিরাট বাগান আর 
অজন্্র ফলের গ্রাছ_-এসব মিলিয়ে রাজবাড়ীর পুরানে৷ দিনগুলো যেন এখনও 
চোখে ভেসে ওঠে । এই সম্পর্কে লেখক লিখেছেন__ 

“যেন পুরনো এক ইতিহাসের কোন প্রতিশ্রুতির দেহরক্ষীর মত নীরবে দাঁড়য়ে 
রয়েছে থামগল। বাড়ীর কর্তা কমল বিশ্বাস জানেন, এবং তার স্ত্রী সুধাময়ীও 
জানেন, বিশাসবংশের সেই বনেদী গবের এই ভাঙ্গাচোরা ও শ্রীহীন চেহারার 
বাড়ীটা বাইরের লোকের চোখে যতই মূল্যহীন বলে মনে হোক না কেন, বস্তু 
সত্যই মূল্যহীন নয়। এই ভয়ানক জীর্ণতা ও 'রিস্তত বাড়ীটার একটা ছদ্মবেশ 
মাত্র। বিশাসবংশের সাতপুরুষ আগের সেই 'বরাট সৌভাগোর কিছু সয়, 
অন্ততঃ পাচ কলস সোনার মোহর এই ঠাকুরদালানেরই কোন না কোন থামের 
বুকের ভিতর লুকানো৷ আছে।.....ঠাকুরদালানের এই বারান্দাটা হল 'বাচত্র এক 
সৌভাগ্যের ?কংবদত্তী দিয়ে গাথা একটা স্বপ্নের বেদী ।” 

রাঁসকপুরের ভাঙ্গা রাজবাড়ীর 'সিন্দুকে এখনও দু লাখ টাকার সোনা আছে । 


স্াবাধ ঘোষ, আময় ভূষণ মজুমদার ২২৯ 


পাঁচ কলস মোহর মাঁটর নীচে পৌতা আছে -_সেই ধারণা নিয়ে ধনী ঘর থেকে 
ছেলেমেয়ের সম্বন্ধ আসে-তার ওপর বংশমর্যাদা আর সৌন্দর্য তো আছেই। কমল 
বিশ্বাসের ছেলে অতীন আর মেয়ে বাসনার দেবদুল'ভ চেহারা সকলকেই মুগ্ধ 
করে। যাঁদও ভেতরে ভেতরে অভাবের তাড়নায় তারা চরিন্রগৌরব হারাতে 
বসেছে। কমল বিশ্বাসও লোকের সে উচ্চ ধারণাকে নিজের হাতে ভেঙ্গে 
দিতে পারে না। তাই চুড়ান্ত অভাবশ্রস্ত হওয়া সত্বেও বড়লোকের ভান্নী কুরূপ। 
কেতকীকে টাকার লোভে পুন্রবধূ করে ঘরে আনে সেই অর্থ আর কেতকীর গায়ের 
গহনার সাহায্যে মেয়ের বিয়ের দাবীদাওয়া৷ মেটাতে । বাপ মার এই চক্রান্তের 
জালে ধরা 'দতে পারে না৷ স্বাধীনচেতা অতীন। 1নজের সৌন্দর্য ও বংশমর্যাদা 
সম্পর্কে তার মনে নিদারুণ অহমিকা। তা পরমসুন্দর চেহারা 1দয়ে সে অনায়াসে 
যেকোনও শ্রেষ্ঠ নারীরত্র লাভ করতে পারে_ এবং পেরেছেও। সুন্দরী কাজরী 
তার জন্য পাগল, সেখানে কুরুপা কেতকী তে তুচ্ছ। 

বাসনার চাঁরিত্রেও রাঁসকপুরের রাজবাড়ীর মেয়ে হয়ে জন্মাবার ট্রাজেডি দেখানো 
হয়েছে। স্কুলের সাঙ্গনীদের কাছে তার নিরাভরণ মাঁলন সাজসঙ্জ। বিস্ময় সৃষ্ট 
করে। রাজবাড়ীর মেয়ের দেন্য যেন বৌশ করে চোখে পড়ে। দারিদ্রের 
জ্বালায়, সংসারের খাটুনীতে বাসনার যৌবন শুঁকয়ে ওঠে । এবং এর জন্য তার 
মনে বিক্ষোভ আর অভিমান পুঞ্জীভূত হতে থাকে । বিয়ের পরও দেখা যায় 
স্বামীকে সে'গরীব শ্বশুরবাড়ী উঠতে দেয় না। পাছে তাদের দীনতা ধর! পড়ে যায়। 
দাঁরদ্ধ জীবন ভাল কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী প্রাজোড হল এখর্যহীন জমিদার 
পারবারে জন্মানো । এ যেন এক আঁভশাপ। ঘরেবাইরে এমন ক 'িনজেদের 
মধ্যে, নিজের অন্তরের মধ্যেও সেখানে লুকোচুরি চলেছে; ফাঁকা সম্মানবোধটা 
যেন কোনরুমেই গুশড়য়ে না যায় সদাই এই চেষ্টা । এবং এ বাড়ীর ছেলেমেয়ের 
মনের মধ্যে চাপা বিক্ষোভ, সর্বদাই কাজ করতে থাকে । তারা কিছুতেই বাপ-মা 
ব৷ পাঁরবারের আপনজন হতে পারে না__আঁতমান্রায় স্বার্থপর হয়ে ওঠে । নিজেকে 
সুখী করতে চায় ।. 

সে সম্পর্কেই লেখক 'িখেছেন “ছেলে অতীন বিশ্বাসও কি তার এই সাত- 
পুরুষের ভিটাকে কোনাঁদন- ভাল চোখে দেখতে পেরেছে ?৮.....যেন একটা 
অপমানের কু, আর বেশিদিন এখানে থাকলে অতীন বিশ্বাসের মত শাক্ষিত ও 
সুন্দর চেহারার জীবন যেন জেণক আর শেওলার কামড়ে পচে যাবে । রাঁসকপুরের 
রাজবাড়ীর ছেলে এই পরিচয়টা কারও কাছে প্রকাশ করাই একটা অপমান 1” 

লক্ষ্য করতে হবে এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বা তারাশঙ্করের সঙ্গে বর্তমান 


২৩০ বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রক চিস্তাধার৷ 


লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য । সম্ভবতঃ জামদারবংশের আরও কয়েক অধস্তন 
পরের পুরুষদের কথাই বলেছেন সুবোধ ঘোষ । তাই জলসাঘরে রায়বংশের শেষ 
প্রদীপ বিশ্বন্তর রায় অথব৷ রবীন্দ্রনাথের নয়ানজোড়ের বাবুবংশীয় ঠাকুরদণ যখন 
পুরানো দিনের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেন অথবা পুরানো ঠাঁট বজায় রাখার দরুন 
লোকের কাছে উপহাস৷স্পদ হয়ে ওঠেন, তখন রাঁসকপুরের রাজবাড়ীর ছেলেমেয়েরা 
জমিদারবংশে জম্মানোটাই একটা লজ্জা বলে মনে করে। অবশ্য তার আগের প্ররুষে 
কমল বিশ্বাসের মনে তখনও ছু অহংবোধ ও শ.ন্যতাকে চাপা দেবার চেষ্টা দেখা 
যায়। কারণ তিনিও শিশুকালে কিছু এম্বর্ধ চোখে দেখেছিলেন যা আজকের 
অশান বা বাসনার গকছুই দেখে ন। কাজেই কমল 'বশ্বাস-- মোহরের কলসীর 
1কংবদস্তীতে এখনও যেটুকু বিশ্বাস রাখে তার পুন্রকন্যারা সে 'বশ্বাসও হাঁরয়েছে। 
তারা শুধু দেখেছে দুঃখ দারিদ্র এবং সেই কারণে জতীত গৌরবের দিনগুলো তাদের 
কাছে সুখবহন করে না-__ দুঃখই বাড়ায় । লজ্জা আর অপমান বোধ জাগিয়ে তোলে । 
তাই জাঁমদারের চাট বজায় রাখার চেয়ে বরং সাধারণ মানুষের মত বাচাটাকেই তারা 
শ্রেয় বলে মনে করে । তাই বাবা কমল বিশ্বাসের বাহ্যিক ঠাট বজায় রাখার জন, 
মেয়েকে বড় ঘরে বিয়ে দেবার জন্য-_ তাদের সঙ্গে ভদ্রুত। করার জন্য- ফাঁন্দি আঁটার 
বাপ।রটাকে কোনও দিনই *মর্থন বরে নি অতীন যাঁদও সে হীন চেষ্টার শিকার 
হতে বধ্য হয়েছে বংশের মানরগ্মার অজুহাতে । ছেলে আর মেয়ের বিয়েতে 
কমলবাবু যথেষ্ট জাঁক করলেন সে সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেছেন “রাজবাড়ীর 
বনেদী মেজাজ যেন শশানের ধূলেো৷ থেকে আবার জাবত্ত চাঙ্গা হয়ে উত্ে একটা 
কীর্তি করে রাঁসকপুরের থেকে পাতিপুকুর পর্যস্ত অণ্টলটার অনেক মানুষের মনে 
অনেক চমক লাগিয়ে দিল। কৃটুষ্বরাও স্বীকার করলেন-_কমলবাবুর অবস্থা গড়ে 
গেলেই বা কী2 সাতপুরুষের সেই বনেদী স্বভাব তে৷ যাবার নয়।”, 

[কল্তু বৃদ্ধিমতী শাঁক্ষতা মেয়ে কেতকীর চোখে এই সমস্ত ফাঁক একাঁদনেই 
ধরা পড়ে গিয়েছিল তবে তার জন্য প্রাতিশোধস্পৃহা তার জাগে নি বরং গভীর 
সহানুভূতি দিয়েই সে সবাঁকিছু দেখতে চেয়েছিল এবং এই সংসারের অর্থাভাব 
অনটন সে মেটাতে চেয়েছিল িজে চাকর করে। কেতকী জমিদারের বংশের 
এই হতশ্রী অবস্থাটাকে ব্যঙ্গ করে নি তার জন্য দরদ অনুভব করোছল। সেই 
কারণেই সে সকলের. কাছে শ্রেয়সী বলেই শ্রদ্ধা পেয়েছে । এই কাহিনীর 
উপসংহারে এবং নামকরণে সম্ভবতঃ সে 'দকটির ওপরই আলোকপাত করতে 
পেরেছেন লেখক । অতএব বলা যায় সামস্ততন্ত্রের অবক্ষয় এবং পরিণামের আর 
এক দিগন্ত এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে_যে 'দিক ইতিপূর্বে অনালোচিত 'ছিল। 


সুবোধ ঘোষ, আময় ভূষণ মজুমদার ২৩১ 


অমিয় ভূষণ মজুমদার 


গড় শ্রাথও__আঁময় ভূষণ মন্গুমদারের গড় শ্রীখ্ড উপন্যাসে একাদকে সামন্ত 
পরিবার ও অনাঁদকে প্রজাসাধারণের জীবনাচন্র পাশাপাশি আঁঙ্কত হয়েছে এবং 
সেই সঙ্গে জাম সম্পাকত বাভন্ন সমস্যা, মহাজন-প্রজার সম্পর্ক, প্রজাদের অভাব 
আভযোগের কথাও এখানে বিশ্লোষত হয়েছে। অত ছাড়া এখানে বিভিন্ন 
রাজনোতিক মতামতেরও সমালোচনা আছে । 

চাকিন্দি অর্থাং গড় শ্রীখণ্ডের জমিদার সান্যালরা ৷ তারা গ্রামেই থাকেন 
রায়বংশও এ গ্রামের এককালীন জাঁমদার ছিলেন। তাদেরই আত্মীয় । কিন্তু রায়- 
বংশ বহুদিন শহরবাসী। গ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে । সান্যালরা 
বহু শরিকে বিভন্ত এবং পরস্পরের মধ্যে জমিসংক্কাত্ত মামলামোকদ্দমা লেগেই 
থাকে । মাহম সান্যাছের সঙ্গে মানাল মহাশয়ের বরোধের চিত্রে তারই হীঙ্গত। 
জমিদার পরিবারের সাবেকী চাল, প্রাসাদবাড়ীর বর্ণনা যথারীতি সামস্ততন্ত্রে 
চিরস্তন এতিহ)ই ফুটিয়ে তুলেছে। ইংরেজী শিক্ষিত ব্যাঁরস্টার পাঁরবারের মেয়ে 
সুমিতির দৃষ্টি দিয়ে সে দিকাঁটি আলোচিত করার চেষ্ট। আছে। স্লানাগারের বর্ণনা 
দিতে গিয়ে লেখকের মন্তব্য “সেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আর একটা 
নিদর্শন ।৮ 

সান্যাল গৃহিণী অনুসুয়। স্মৃতির পাঁরচয় জেনেও যখন বিনা প্রাতিবাদে তাকে 
আশ্রয় দিলেন তখন তার এই ওদার্ধ দেখে সামস্ততান্তরক কথাটা আবার মনে হল 
সুমীতর_“হয়তো আভিজাত্যের আত্মাভিমান না৷ থাকলে হয়তো বা তার তশ্রয় 
পাওয়াই দুরুহ হতো । এরা আঁভজাত বলেই নীরব উপেক্ষায় তাদের মতামতট। 
পাঁরস্ফুট করে দিয়েছে ।” রূপ লাবণ্যের অধিকার নয়েই উাঁকলের মেয়ে অনুসুয়া 
একদিন এই সান্যাল পাঁরবারে বধ্‌ হয়ে আসবার সৌভাগ্য লাভ করোছলেন। 
শকন্তু জমিদারচারন্র সম্পর্কে কতগুঁল প্বতন ধারণা নিয়ে তান এসেছিলেন 
জামদাররা চরিপ্রুহীন, সুর আর বাঈজী নিয়ে থাকেন এই ধারণার বশবতাঁ হয়ে 
বহুদিন তিনি মাঁনয়ে নিতে পারেন নি এ সংসারে । এর পর পরবতাঁ জীবনে 
পুত্রসম কানষ্ঠ দেবরের বধূ নিবাচনে 'শাক্ষত পাঁরবারের মেয়ে এনে তান 
রক্ষণশীলতার প্রাচীরের মধ্যে কছু আলো আনবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু 
ছোটবৌ সুকৃতি কেবল শিক্ষিত ছিল 'না--ছিল রাজনোতিক দলের সঙ্গেও 
যুন্ত। এই .পাঁরবারে সামস্ততন্ত্রের অচলায়তনের মধ্যে প্রথম রাজনীতির হাওয়া 
লাগল। সেই রাজনীতি এ বাড়ীর বড়ছেলেতেও সংক্লামিত ছিল কন্তু তার পথ 


২৩২ বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধার! 


বিপ্লবের পথ নয় ছিল গান্ধীয়ানা ব৷ আঁহংসার পথ, সেই সূত্রেই তার অন্তরীণ বাস 
এবং সুকরুতির বোন সু'মাতির সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন । 

এঁদকে গ্রামের মহাজন চৈতন্য সাহার সঙ্গে প্রজাদের বিরোধ সৃষ্ট হতে থাকে। 
এর পিছনে যে কারণ ছিল ত৷ হল কীন্রিম দু'ভিক্ষ সৃষ্টি করা । জাঁমর দাম পড়ে 
যেতে থাকলে প্রজারা চৈতন্য সাহার কাছে বীজধান পর্যন্ত বার করে টাকা সংগ্রহ 
করতে থাকে । ফলে মহাজনের মজুত ভাগ্ডারে ফসলের প্রাচুর্য থাকা সত্তেও আঁচরে 
প্রজাদের মধ্যে হাহাকার লেগে যায়। তখন চৈতন্য সা প্রজাদের মধ্যে জমির খাই- 
খালাস বান্দাবস্ত করে। খাজনা দেবার দায়িত্ব থাকে তার নিজের। কিস্তুসে 
খাজনা দেয় না। তখন প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ পুজীভূত হয় । মহাজন জাঁমদার 
চৈতন্য সাকে তারা বলে চাতিসাপ। তার বর্বিদ্ধে তাদের মত হল-_“চৈতন্য খাজনা 
দাবনে খাইখালাসি পব খাস হাব কোনাঁদনই আর আমাদের হাতে-_ফিরাঁব নে।, 
বকেয়া খাজনার দায়ে জমিদার অবশ্যই সব জমি খাস করে নেবেন । তখন প্রজাদের 
কোনও অধিকার থাকবে ন৷ তাতে । তার উত্তরে কেউ কেউ পরামর্শ দেয় খাস 
জমি হলে তারা বরগা চেয়ে নেবে, অর্থাৎ জাঁমদারের ভাগচাষী হতে পারবে । কিন্তু 
সেখানেও প্রশ্ন আছে। কারণ বাঁক খাজনা না দিলে কোনো জাঁমদার বরগা 
দেয় না। এই প্রসঙ্গে বল যায় উৎপন্ন ফসলের 'নার্দ্ট অংশ দেবার চুক্তিতে 
যারা জাম নেয় তারা হলু বরগাদার বা ভাগচাধী তার! প্রজা নয়। প্রজা হল 
যাঁরা কর দেবার চুক্তিতে জমি নেয়। মহাজনদের দ্বার এইরকম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি, 
নিবুাদ্ধতার ফলে প্রজাদের ভূমিহীন হওয়া_ তার উপর মাঁহম সান্যালের মত 
জমদারের চাপ সৃষ্ট তো আছেই। প্রজাদের জীবনে এ তো চিরাচাঁরত ঘটনা । 
জাঁমদার চিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক সামন্তশ্রেণীর অত্যাচারী এবং 
গ্রজানুরঞ্জকত৷ দুদিকের কথাই বলেছেন। রামচন্দ্রের মুখ দিয়ে সে কথা বলানো 
হয়েছে। রায়রা জামদার করেছে। সান্যালরাও। কিন্তু কোনোদিন কোনো 
সান্যালকতা অত্যাচার করে নি প্রজার উপর। লোকে বলতো “কাছারী তো 
সান্যাল কাছারী, যাও বচার পাবাই 1” 

সোঁদন সান্যালমশাইয়ের মনে পড়ে গিয়েছিল উভয় বংশের অত্যাচারী প্ব- 
পুরুষদের কথা। তখন তার মনে হয়োছল-_“সেকালের সেই মহাবাহু বীর্যবান 
পুরুষদের যেন অত্যাচার প্রবৃত্তি মানাতো। যেন কোনো মহৎ শিল্পীর সুরাপান। 
তখাঁন তার মনে হয়েছিল, মিহির তে৷ সেসব পুরুষের মতো নয়। ডান হাতে 
তরোয়াল ধরে রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাড়াবে এমন সামন্ত নয় সে......পারুষ্য 

(৯) খাই খালাস--জামর সম্পূর্ণ উপদ্বদ্ব ভোগ সাহত ব্ধক। 


সুবোধ ঘোষ, আময় ভূষণ মজুমদার ২৩৩ 


বমাহরকে মানায় না। “সান্যাল মশাই ভাবলেন” সেকালে জমিদারর৷ অত্যাচার 
করতে, ভালোও বাসতে । এখন দুটির কোনোটিই নয়। বাইরের শাসনের চাপে 
দুই-ই এক হয়ে গেছে_ প্রজা ও জামদার।” সান্যাল মশাইয়ের মতে জামদারের 
পক্ষে খাজনা আদায় করা পাপ নয়। তাই তিনি রামচন্দ্রকে বলেন__“আজকাল 
তে৷ প্রজারা আকার নালিশ করছে জাঁমদারের নামে আদালতে । প্রয়োজন হলে 
(তোমরাও তাই করো । খাজন৷ আদায় করা আমার কাছে অন্যায় নয়৷” 

বল৷ বাহুল্য লেখক যে সময়কার কথা বলছেন--তখন জমিদারপ্রথার 
উচ্ছেদ না হলেও উচ্ছেদ আশঙ্কা জাগছে সকলের মনে। সামন্তশ্রেণীর মধ্যেও 
উদ্বেগের কালোছায়া পড়েছে । সরকার পক্ষ থেকে জমিদারশ্রেণীর ওপরও 
নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রজারাও পেয়েছে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা 
করার সাহস। মধ্যবর্তী মহাজনরা ক্রমশঃ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। 

এঁদকে সান্যাল পাঁরবারের ছেলেদের মধ্যেও যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের 
হাওয়া লেগেছে তখন “যেসব দিক দিয়েই সামন্তপ্রথার 'ভান্ত দুবল হয়ে উঠেছে 
এ কথা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। সেই আশঙ্কা করেই অনুসূয়। বলে- 
'ছিল-_“জামদারের ছেলে হয়েও সে যখন জমিদারিপ্রথা ধ্বংস করতে চায় তখন 
তুমি চুপ করে থাকো। তুমি ক বোঝো না৷ ওদের হাতে পড়লে আমার এই 
শ্বশুরের 'ভিটের ক দুর্দশা হবে।” 

অনুসূয়। বলেছিল-_“শকস্তু জমিদারদের উচ্ছেদ করতে গেলে তোমার সঙ্গেই 
যে প্রথম ববাদটা বাধবে না তার প্রমাণ কি ?” 

তার উত্তরে সান্যালমশাই যা বলোছিলেন _তা থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় 
সামন্তবংশীয় হলেও নতুন যুগকে বরণ করে নেবার মত নৈতিক সাহস তার আছে। 
তান বলেন _-“বাধবেই ধরে নিতে পারো ....""জামদাররাও আটাশে ছেলে নয় যে 
হট বললেই হটে যাবে৷ আমার সঙ্গে তার বিবাদ হওয়াটা বাঞ্ছনীয় । লোকে বলবে 
অমূক সান্যালের ছেলে জাঁমদারিপ্রথার ধ্বংস কামনা করে অথচ [নিজের পোন্রিক 
ব্যাপারে আতি ভালো ছেলে । ছেলের এ অপবাদ আঁম কথন সহ্য করতে পার 
না। বাপ-বেটার বিবাদ, সেটা ি ধর্মযুদ্ধ হবে না । শুধু আইন বদলানোর 
আন্দোলন নয়, রন্তপাতও হতে পারে। বড়ো কাজের জন্য রক্তের মতে৷ দামী 
জানসের প্রয়োজন হয় কখনো কখনো 

বোঝা যায় সান্যালমশাই জমিদারিগ্রথার উচ্ছেদে ভীত নন। বরং তার মনে 
যথেষ্ট প্রস্কীত আছে। অতএব জামদার হারিয়ে তান হয়তে৷ বষাদ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করবেন না। 


২৩৪ বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


কিন্তু অনুসূয়া সোঁদক থেকে ভীত। জমিদার পরিবারের বনেদীয়ানার সঙ্গে 
তান যেন একাত্ম হয়ে উঠেছেন। সুমিতিকে তিনি এ বাড়ীর রক্ষণশীলতা ও. 
এঁতিহ্য সম্পর্কে ধারণা 1দতে চেয়েছেন। নৃপ ও রূসুকে তান জমিদারের ছেলে 
হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন। যাঁদও শিক্ষার আলোক, গান্ধীর আহংস নীতি 
এসবও তাকে প্রভাবত করেছে। অনুসূয়া৷ চাঁরন্র্টতে হয়তো৷ এই দুই বিরোধী- 
ভাবের সমন্বয় দেখাতে চেয়েছেন লেখক--অথচ তার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন 
নি। বলা বাহুল্য অনুসূয়া-_-শিবনাথের মা “জ্যোতির্ময়ী' হতে পারে নি। সাধারণ 
ঘরের মেয়ে হলেও ছেলেদের সে জামদারবংশের উপযুস্ত করে মানুষ করতে পারে 
নি বলেই অনুশোচনা করেছে। 


জাঁমদারের নায়েবচাঁরন্র বর্ণনায় লেখক সেকালের কিছু কিছু প্রভুবৎসল 
নায়েবচরিন্রের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাতীহংসা গল্পে ?িংবা 
শরংচন্দ্রের দত্ত গঞ্পের দয়াল চাঁরত্রে আদর্শ নায়েবচারন্র দেখানো হয়েছে! 
এখানে লেখক আদর্শ নায়েব হবার পক্ষে প্রধান গুণ কি কি তা স্পষ্ণভাবে ব্যাখ্য৷ 
করে বলেছেন--“নায়েবমশাই তার মামার কাছে উত্তরাঁধবারসূত্রে চাকরিটা 
পেয়োছলো, তেমান পেয়োছিলো দু'টি আঁভন্ঞতালব জ্ঞান, তার প্রথমটা হচ্ছে 
এবংশের নায়োব করে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পাওয়। যায়, মনিবের পাঁরবারের প্রায় 
একজন হয়ে যাওয়া ধায়। কিন্তু বাজে টাকায় লোভ রাখতে নেই ।” 

জমিদার শেষ পর্যস্ত নায়েবমশায়ের বুদ্ধিকৌশলে প্রজাদের কাছ থেকে 
আধক অর্থ আদায়ের জন্য জাঁমর পতন বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা করলেন। 
ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ফসলের মূল্য খাজনার চাইতে বেশি । সেই সঙ্গে আছে 
পত্তান বন্দোবস্তের' নগদ সেলামী। বল৷ বাহুল্য জীমদার আইন এবং পত্তীন 
আইনে এই সব প্রশ্ন জাঁড়ত আছে। একাঁদকে প্রজা শোষণ আর একাঁদকে 
জামদারের নৃতন বাড়ী নিমাণ, উচ্চ শিক্ষার জন্য ছেলেকে বিলাত পাঠানো, 
িরাচারত জমিদারিপ্রথায় পুত্রবধূ ও পোন্রকে সোনার মুকুট পরিয়ে দরবারে 
প্রজাদের দর্শনার্থে বাঁসয়ে রাখা ও মোটা পাঁরমাণ নজর আদায় করা, এ সবেই সামন্ত 
প্রথার চিরাচরিত চেহারাই ফুটে উঠেছে । 

1কন্তু সামন্ততন্ত্ের- প্রভাবে দেশরতী নৃপনারায়ণেরও আচরণে পরিবর্তন এল। 
খদ্দর পর৷ অথবা আঁহংসার পথ যে শুধুই একটা রাজনৈতিক মোহ-_এ ভুল তার 
ভাঙ্গতে শুরু করল যখন থেকে তখন থেকে তার পোষাকে এল পাপা, 'শিকরা 


(৯) পত্তীন বন্দোবস্ত _জামতে ঠ্রজা বসানো (কর আদায় করানোর জন্য) 


সুবোধ ঘোষ, আময় ভূষণ মজুমদার ২৩৫ 


করার নেশাও দেখা দিল। জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদ"নয়ে পিতাপুন্রে রাজনোতিক 
দবন্দেবর যে আশঙ্কা! অনুসূয়া করোছিল তা অমূলক বলে প্রমাণিত হল। নৃপ ছিল 
সম্পর্ণ গ্রামাবমুখ ৷ সেই সঙ্গে সুমিতির সঙ্গেও নৃপনারায়ণের আদর্শের আমল ঘটল 
অথচ একদিন এই রাজনৈতিকতার সূত্রেই এরা পরস্পর কাছে এসেছিল । এবং 
আদর্শ হারিয়ে নৃপনারায়ণ যেন 'নতীন্তই অর্থহীন হয়ে পড়েছে । শেষ পর্যন্ত 
গ্রাম দেখার নেশায় সে বোরয়ে পড়েছে । এইখানেই সুমাতি হেরে গ্েছে। 
প্রচলিত প্রথাকে না মেনে দুঃসাহসী কাজের জন্য তাকে ভুলের মাশুল দিতে 
হয়েছে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে । কারণ অনুসুয়ার মতে “ওদের ভালবাসা নিবে 
গেছে”? সান্যালমশাইয়ের ধারণা বাঁলতী ও শহুরে শিক্ষা ঢুকে পড়ে সান্যাল 
পাঁরবারকে রায়বংশের মতই উচ্দুখল করে তুলবে । সেই সঙ্গে সকলে 
গ্রামোন্নয়ন পাঁরকল্পনায় উৎসাহ প্রকাশ করাতে সান্যালমশাই যেন দেখতে 
পেলেন সুদূর ভাঁবষ্যতে গড় শ্রীখণ্ড তথা 'চাকিন্দি চাষীদের হাতে পড়ে নতুন 
চাষের জাম হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ গ্রামের উন্নয়ন মানে চাষীদের প্রাধান্য-সেই 
সঙ্গে জমিদারের মাণালকানারও পাঁরসনাপ্তি। সান্যালমশাই তই গ্রামোন্নয়নের 
পারকপ্পনায় উৎসাহত হন ন। --সন্তবতঃ কোন সামত্তই তা চান না । যাই হোক 
গড় শ্রীখণ্ডের লেখক শ্রীআময়ভূষণের বন্তবয ও রচনারীতর উৎকধ অপকধ 
নিয়ে আলোচনা না করে আমরা এ কথাখ বলব-_সামত্ততন্ত্রের উচ্ছেদের এক পৃব 
ভূমিকাই যেন এখানে কর! হয়েছে । প্রাকৃ-স্বাধীনত৷ যুগের সামস্ততান্ত্রক অস্তদ্ন্দ 
এবং রাজা-প্রজার সম্পর্কই এখানে প্রকাশ পেয়েছে । 
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জাঁমর মালিক 

বিশাল বাংলা 

কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিব্রমূ 
প্রতাপাঁদত্য চরিন্র 
পণিমবঙ্গীয় ভূমিসংস্কার আইন 
প্রজা স্বত্ব আইন 


ডঃ সুকুমার সেন 

ডঃ আসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 

অতুলচন্দ্র গুপ্ত 

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 

রামরাম বসু 

এন. গোস্থাআজী (কলিঃ হাইকোর্ট) 
প্রফুল্ল কুমার গৃপ্ত 
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বাংলার ভঁমব/বন্ার বৃপরেখা 
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1বনয় ঘোষ 
বিনয় চৌধুরী 


4৯, 5219 
সুপ্রকাশ রায় 


আমলা 
আমলাতন্ত 
আমীন 
আজি 
আবওয়াব 
আহাঁলকর 


ইজারা 
ইজারাদার 
উজির 
ওয়াঁকবহাল 
ওয়াশীল 


করচ। 


কবচ 
কবুলিয়ত 


কড়। 
কানুন গো 
কারকুণ 


খত 
খাঁতয়ান 


শব্দার্থ টীক! 


আঁধকার প্রাপ্ত কর্মচারী, (£১2০0)1১ 011001.)। 
আমলাদের শাসন । 

রাজস্ব সংগ্রাহক ও রাজস্ব নির্ধারক | 

আবেদন। 

আঁতীঁরস্ত কর। বাজে কর (05536১)। 
(2121--%%1) সরকারী আঁফসের ভারপ্রাপ্ত 
ব্ন্তি। 

নিদিষ্ত খাজনায় জমির বন্দোবস্ত (16৭১০) 


দেওয়। অথব। নেওয়।। 


নাঁদিষ্ খাজনায় জামির বন্দোবস্ত বা ইজারা যে 
গ্রহণ করে। 

সুলতানী আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী । 

জ্ঞাত করান । 

আদায়, উশুল। 

যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার নাম, আদায় ও 
বাকীর হিসাব থাকে । ্‌ 

খাজন৷ দিয়ে প্রজারা যে রাঁসদ পায়, দাঁখল!। 
যে পন্র দ্বারা গ্রহীতা পাট্টাগ্রহণ স্বীকার করা 
হয়। 

অত্প পাঁরমাণ। 

পরগণার আঁধকর্তা। তার হাতে গ্রচুর ক্ষমত৷ 
থাকত। তান জামর হিসাব রক্ষক আধিকর্ত। 
ছিলেন। 

গোমস্তার উপরম্থ কর্মচারী । প্রাতাট মরশুমী 
ফসলের পারসংখ্যান করে । 


খণপন্র। 
যে কাগজে পৃথক নামে হিসাব থাকে । 
(160501১০910) 


২৩৮ 


খাইখালাসী 


খাজান্সী 
খারিজ দাখিল 
খাস তালুক 


খাস তোঁসলভুন্ত 
খিল জাম 
খেতাব 


খোদকন্ত 


গোমস্তা 
ঘড়য়াল 


চাক-চান্দী 
চাকরাণ জাম 
চাকলাদার 

চি 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


চোঁকদার 


চৌথা 


বাংলা সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধার! 


জমর উপস্বত্ব থেকে ধণ পাঁরশোধের ব্যবস্থায় 
বাধ্য । 

খাজন৷ আদায় কারী কোবাধাক্ষ ৷ 

নাম পরিবর্তন । 

যে তালুক বা জীমর খাজনা মালিক নিজে 
আদায় করে। ূ 

যে জাম আঁধকারীর খাস অর্থাং জের দখলে 
আছে । 

যে জম আপাতত পাঁতিত আছে । 

সম্মানসূচক উপাধি । 

যে প্রজা যে গ্রামে বাস করে, সেখানেই চাষ 
করে। 

জাঁমদার বা মহাজনের কর্মচারী । 

যে ঘাড় বাজায়। 

রজত চক্র (রুপার টাকা )। 

সরকারী কর্মচারী বা জাঁমদারের ভূত্যদের 
বেতনের পরিবর্তে প্রদত্ত জমি। 

জামদারীর অন্তর্গত কয়েকটি পরগণা 
( চাকলার ) আধকারী ৷ 

যে খাতায় মহাজনের! ক্রেতাকে দেয় ও প্রাপ্য 
টাকার হসাব [লিখে দেয়। 

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক 
ভূমিব্যবস্থা পারমানেন্ট সেটলমেন্টের প্রাতশব্দ। 
গ্রামের পাহারাদার । এরাও জমিদারদের কাছ 
থেকে চাকরাণ জমি পেত। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 
চৌকদারী আইন পাশ হয়। এরা স্থানীয় 


পুলিশ বিশেষ ছিল। 

রাজস্থের চতুর্থাংশ । মারাঠার৷ প্রথম এই কর 
আদায় করত। এ ছাড়া ভূমিস্ফিত বৃক্ষাদি 
কাটলে জাঁমদার, বা- তালুকদারকে বৃক্ষের 
মূল্যের এক চতুর্থাংশ দিতে হত। তাকেও 
চোথা বলে । 


চৌধুরী 


ছ আনি 
ছাটে জমি 
জমা 
জমাওয়াশীল 
জমা বন্দী 


জরির্পাঁ 
জরীপ আইন 


জামিনদারী 


ভায় 


জায়গীর 


জায়গীরদার 
জোতদার বা যোংদার 
টেনোন্স এ্যাকৃট 


ডিক্রী 
ডিস্মিস্‌ 
ডিহি 
ডাঁদার 
তছরুপ 
তজ-বিজ 
তরফদার 
তবাকাৎ গ্রন্থ 


শব্দার্থ গিক। ২৩৯ 


বর্তমানে উপাধি বিশেষ । চতুগ্ুরীণ শব্দের 
অপন্রংশ । পূবে গ্রাম-প্রধানদের চৌধুরী বলা 
হ'ত। 

জমিদারীর ছয় ভাগ বা অংশ । 

খণ্ড জাম। 

রাজস্ব (1২০01)। 

রাজস্ব আদায় । 

রাজস্ব ধা করা । 


জামির মাপ। 
ভূমির মাপজোক করে গ্রামের সীমা ও স্বত্বের 


খন প্রস্তুত করার জন্য ১৮৭৫ সালে এই 
আইন 'বাধবদ্ধ হয়। 

অন্য ব্যান্তর কাজের জন্য যখন অপরে দাঁর়ত্ব 
নেয়। 

বিস্তারিত বিবরণ । 

পুরস্কার স্বরূপ রাজসরকার থেকে যে জাম 
প্রদত্ত হয় (০০ ঠযাচেছ 0112750) 1 
জায়গীর গ্রহণকারী ব্যন্তি। 

কাঁষ স্বত্ব যুন্ত জাঁমর মাঁলক । 

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫ সালে প্রথম 
প্রবর্তিত হয়। পরে এই আইন দুই তিন বার 
সংশোধিত হয় । 

বাদীর প্রার্থন৷ মঞ্জুর সূচক হুকুম । 

বাদীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করা । 

মৌজার সমাঞ্ট (মৌজা গ্রাম )। 

গ্রাম্য মণল (7020 20া৮ 01 1)৩181)। 

চুর বা আত্মসাৎ করণ। 

বিচার । 

তহশীলদারের পক্ষের কর্মচারী । 

আকবরের রাজত্বকালে রাঁচত গ্রন্থ তবাকাৎ-ই- 
আকবরী । রচাঁয়ত৷ নাজমুদ্দীন আহম্মদ । 


২৪০ 


তহশীল, তহশীলদার 


তামাম্‌ জমা 
তাঁরখ-ই-বাংলা 


তালুক 
তালুকদার 


তাহৃত 
তেভাগ। আন্দোলন 


তেহাই কড়ি 
তোষাখানা 
থাক 

থোকা 


দপ্তরী 
দরপত্তান 


দশশাল। বন্দোবস্ত 


দশানি 
দাস্তিদার 
দ্তুর 
দাঁখলা 
দেওয়ান 


বাংল৷ সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রক চিন্তাধার৷ 


খাজনা, খাজন৷ সংগ্রাহক । 
সমস্ত জমা । ৰ 

মুশিদকালি খাঁর সমকালীন এীতিহাঁসক 
সালমুল্লা বিরচিত । 

জামদারী অপেক্ষা অল্পবৃহৎ ভূসম্পান্ত। 
বাংলাদেশে জমিদারের পরেই ছিল তালুক- 
দারের স্থান। তারা সরকারকে সরাসার 
খাজন৷ 'দিত। 

সরকার বা জমিদারকে দেয় খাজনা । 

১৯৪৬ সালে ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ 
লাভ করার জন্য বাসের হাটে যে কৃষক সংগ্রাম 
হয়__তারই নাম তেভ'গা আন্দোলন । 

এক তৃতীয়াংশ 

খাদ্য ভাঙার 

জমির সীমা নির্দেশক কাগজপন্ত 

যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার আদায় বাকী প্রভাতি 
পৃথক পৃথক ফর্দে লাখিত হয়। 

যে ব্যান্ত কাছারর খাতাপন্র বাধার ভার নেয় । 
পন্তনীদারের নিকট গৃহীত পত্তনী, (০0016 
11010, 11))11)00121619 10017 070 10201%- 
01021) | 

দশ বৎসরের মেয়াদে লর্ড কন্নওয়ালিশ 
জমদারদের সঙ্গে খাজনার যে বন্দোবস্ত 
করেছিলেন। 

দশ ভাগ (অংশ )। 

নবাবী মোহর যার জম্মায় থাকত। 

1নাদিষ্ট পারিশ্রামক, ক্রয় মূলয। 

খাজনার রসিদ । 

দেওয়ান বা উজির মোগল আমলে রাজস্ব 
এবং অর্থ বিভাগের সবোচ্চ পদস্থ রাজ- 
কর্মচারী ছিলেন। 


দেবন্ত 
ধানের বাঁড় 


নজর 

নাজারাং ] 
নাথেব 

নিরিখ 

নিশান 


[নক্কর 


[নয়োগী 
পণম রেগুলেশন 


পাতিত জাম 
পত্তান 


প্তনি রেগুলেশন 


পত্ঁনদার 
পাইক 


পাইকন্ত রাইয়ত ব৷ প্রজা 
পাটোয়ারী 
পাটা 


'পাবণী পণ্টক 


৯৬ 


শব্দার্থ চীকা ২৪১ 


দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্পান্ত। 

সুদ বাড়াবার জন্য ধান ধার. দেওয়া । 

বাদশাহ নবাব বা জামদারকে 

সম্মানুসূচক অর্থ । 

মফঃম্ঘলের জমিদারের প্রধান কর্মচারী । 

হার (1২৪0) । 

চিহ্ন । 

যে জমির জন্য কর 'দতে হয় না (1২2 
106) । 

নিয়োগ কন্তা। পরে উপাধি বশেষ। 
১৮১৩ সালের পণম রেগুলেশনে জাঁমদারদের 
করেদ করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয় । 
অনাবাদী জাম । 

জামদারের নিকট থেকে 'নাদিষ্ট হারে ও 
নিদিষ্ট সময়ের জন্য জাম নেওয়া (1656) ॥ 
পত্তান গ্রহণ বিষয়ক সরকারী 1সদ্ধান্ত। ১৮১৯ 
সালের পত্তান রেগুলেশনে ইজারা দেওয়া 
আইন সম্মত হয়। 

যে পর্তান নেয় । 

পদাতিক শব্দ থেকে । এখানে যে খাজনা 
আদায় করে। 

যে প্রজা এক জাঁমদারের আধকারে বাস করে 
অন্য জাঁমদারের অধিকারে চাষ করে। 

গ্রামীণ সমবায়ের সেবক। তারা সরকারী 
কর্মচারী নয়। 

জাঁমদার প্রঞ্জাকে ভূমি দখল দেবার জনা যে 
প্রমাণ পত্র লখে দেন। 

পর্ব উপলক্ষ্যে প্রদত্ত সামান্য কর অথবা পণ্ট 
1তাঁথকে অবলম্বন করে যে উৎসব হয় তার 
পাবণী। 


২৪২ 


গ্যাদ। 


পোদ্দার 
প্রজান্বত্ব আইন 


ফরমান 
ফরিয়াদী 
ফৌজদার 


বকৃশী 


বর্গাদার 


বগা 
ব্রহ্ম 
বাক জায় 


বাদী 

বারোভুণইঞ 

বাড়ি (ধানের বাঁড় ) 
বাড়ীদার 

1বতূকি 

বাল 


বেগার 
ভাগচাষী 


বাংলা সাহত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


পেয়াদা । যে প্রজার খাজন৷ বাকী সে যতক্ষণ 
টাকা দিতে না পারে ততক্ষণ যে কর্মচারী 
উপাশ্থিত থাকে । 

জেলার কোষাধ্যক্ষ । চাষীদের কাছে টাকা 
নাত এবং অর্থ আদায়ের রাঁসদ দিত । 

১৮৮৫ সালে. বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন পাশ হয় । 
পরে এই আইন সংশোধিত হয় । 

রাজাদেশ। 

বাদী। 

১৭৬৫-১৭৯৩--এই সময় প্রতি জেলায় 
অপরাধীর চারের জন্য একজন করে 
ফৌজদার 'নিযুন্ত হত। 

মুসলমান আমলের কর্মচারী । এদের হাত 
দিয়ে সরকারী অর্থ বাল করা হত। এরা 
1বাশেষতঃ সৈন্দের পে-মাস্টার ছিল । 

কোন ব্যান্ত যখন অন্য ব্যন্তিকে-উৎপন্ন ফসলের 
ভাগ দেবার সর্তে জাম আবাদ করতে দেয় 
তখন সেই চাষী “বর্গাদার' নামে পরিচিত হয়। 
প্রাচীন কালের মারাঠা সৈন্য। ী 
ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত জমি 

যে কাগজে অনাদায়ী রাজস্বের পরিমাণ 
দেখানো হয়। 

আঁভযোগকারী (01910 )। 

মোগল বিরোধী বারোজন ভূত্বামী। 

সুদে বাড়াবার জন্য ধান দেওয়া । 
বাড়ীওয়ালা। 

হিসাব রক্ষক। 

1াবতরণ করা । 

বলপ্বক খাটানে৷। 

যে চাষধীকে খাজনার সে জাম অর্পণ বা 
বন্দোবস্ত কর! হয়। 


মজুমদার 


মজীল 
মধ্যস্বত্ব ভোগী 


মহাজন 
মহাল 
মালগুজারা 


মুকদ'ম 


মুৎসদ্দী বা মুৎসুদ্দী 
মুন্সী 

মুন্সেফ 

মুসম৷ 

মোকরবী বা মৌকররী 
মোরল্যাও 

মোহর কর৷ 

মৌজা 

রায়ত 


রায়জাদ। 
রোকড় 
লস্কর 
লাখেরাজ 


লাটবন্দী 


1শকদার 


শব্দার্থ ঢীকা ২৪৩ 


সরকার থেকে প্রদত্ত আগ্রম লোন বা কর্জ এর 
হিসাব রক্ষক। বর্তমানে উপাধি বিশেষ 
তামাসা করা । ৃ 
মধ্য স্বত্বভোগী বলতে বোঝায় যে বাযার৷ 
প্রজাপন্তন করে খাজন৷ আদায়ের জন্য জাম 
চাষ আবাদ করান এবং এই উদ্দেশ্যে জমিদারের 
নিকট থেকে জমি ভোগ করার স্বত্বপ্রাপ্ত হন। 
বাঁণক বা খণদাতা। 

জাঁমদারি ব ভূ সম্পার্ত, স-কর ভূমি । 
রাজস্ব, জঁমর জন্য সরকারে যে রাজস্ব দিতে 
হয়। 

সরকার নিযুস্ত বিচার [বিভাগীয় কর্মচারী, যে 
গ্রামস্থ লোকের বিবাদ মেটায় । 

সরকারী আঁফসের ভারপ্রাপ্ত ব্যাস্ত । 
চিঠিপন্রের মুসাবিদা করে যে কর্মচারী । 
পরগণার নিম্ন আদালতের বিচারপতি । 
ছাড়্‌। 

চরস্থায়ী। 

এতিহাসক ৬৬. চা. 1১101012550. 

সীল মোহর বা তাহার ছাপ। 

গ্রাম ঝ নিদিষ্ট চৌহদ্দী ভুত্ত গ্রাম। 

প্রজা। ষে ব্যন্তি স্বয়ং অথব৷ পাঁরবারস্থ 
কোনও ব্যন্তি দ্বারা অথবা চাকর বা জনমজুর 
দ্বারা কংব৷ অংশীদারের সাহায্যে.চাষ করার 
জন্য জাঁমর স্বত্ব অর্জন করেন। যশরা চির- 
স্থায়ী ভাবে নিদ্দিষ্ট খাজন৷ জমা রাখেন । 

রায় (রাজ অর্থে) জাদা (পুত্র) রাজপুন্র। 
জমাখরচের খাত (614551510০1) । 

পদাতিক সেন্য। 

যে জামর জন্য রাজস্ব দিতে হয় না। 'নঙ্কর 
ও লাখেরাজ জাঁমর পার্থক্য হ'ল এই 
লাখেরাজ জাঁম রাজসরকারের প্রদত্ত আর 
নিক্ষর জাম প্রজাকে জমিদারের দান 
(1২০৮৬০1)০ ০৪ আর 1২৫) 1106) । 
যথাসময়ে খাজনা না দেওয়ায় জমি নিলামে, 
ওঠ] । 


প্রদেশের অন্তর্ভ্ত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের শাসক । 


২৪৪ 


[শকন্তী 
শিরোপা 
1শবোত্তর 
শেহ। 


শুখা 
সনদ 
সরকার 


সামন্ত রাজা 
সালতামামি 


০212 12৬/ 


সেলামি 


সুব৷ 
সুবাদার 


সূর্যাস্ত আইন 


০সরেস্ত। 
পেরেস্তাদার 


হাজা 
হালদার 
হাসিল (হাসিল) 


বাংল৷ সাহিত্যে সামস্ততান্ত্রক চিন্তাধারা 


জাঁমর যে অংশ নদীর দ্বার ভঙ্গ হয়েছে। 
সম্মানমূচক শিরন্ত্রাণ। 

1শবের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্পা্ত। 

যে কাগজে দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব ও 
বাকি কাটা হয়। 

অনাবৃষ্টি বশতঃ অজন্মা, খরা । 

ভাঁম বা সম্মানসূচক নিয়োগ পন্তর। 

মোগল আমলে সমস্ত সাম্রাজ্য কয়েকটি সুবা 
এবং সুবাগুীল সরকারে িভন্ত ছিল। 

বৃহৎ ভূস্বামী |" 

সংবাৎসাঁরক জম! খরচের 'হসাব। 

সূর্যাস্ত আইন ইত্যাঁদর ফলে খাজন৷ অনাদায়ে. 
জাঁমদারের জাম নিলামে 'বিক্লয় ব্যবস্থা । 

নজর । 
প্রদেশ । 

প্রাদেশিক শাসন কর্ত]। 

1চরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের কাছ থেকে 
খাজনা আদায়ের জন্য সূর্যান্ত আইনের মাধ্যমে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সূর্যাস্ত 
সময়ের মধ্যে খাজনা না দলে সরকার 
জাঁমদারট নিলামে বিক্রয় করে দিতেন। 
কাছারি, জমিদারী সংক্রান্ত কাজের দফতর । 
ভূমি রাজস্ব এবং করের 'বস্তৃত বিবরণ লিপ- 
বদ্ধ করার জন্য সেরেস্তাদার নিযুস্ত হত 
(171811650 1011715101121 01101 01 1176 
(10810) 1 

১৭৯৯ সালের সপ্তম রেগুলেশন ও ১৮১৩ 
সালের পঞ্চম রেগুলেশন একত্রে হফত পণ্ম 
বলে উাল্লখিত হয়। 

আত বৃষ্টিতে যখন শস্য নষ্ট হয়। 

সরকারী কর্মচারী বিশেষ । 

আবাদ করা। 


পৃষ্ঠা সংখ্যা 

৬ 

৮ 

১০ 
১৪ 
১৪ 
২০ 
২৩ 
২৪ 
২৭ 
৩১ 
৩২ 
৩৩ 
৩৮ 
৪৬ 
৫০ 
৫২ 
৬৪ 


৬৫ 
৬৯ 
৭২ 
৭৮ 
৭৯ 
৮২ 
৮৩ 
৮৭ 
৮৩ 


লাইন 
৬ 
২০ 
২৫ 
৩ 
২৮ 
২৩ 
১ 
২৪ 
১ 
১১ 
১৯ 
দত 
১৮ 
৩১ 
১৮ 
৪ 
৮, ৯১ 


১৬ 


৭ 


২১ 
২৪ 


৩০ 


স্দ্ধিপত্র 


অশুদ্ধ 
চন্দ্রানীড় 
বাঁণকশ্রোণকে 
বাংলাসাহত্য 
কলিঙ্গরাজ 
হাজার কলিঙ্গ 
ভূস্বাম 

নিজ বংশ রূপে 
কাশীরামেরই 
ধীরেন্দ্রকুমার 
জামনদারী 
শৃণাগ্ত 
১৭১১০ 
সমাজতন্ত্রের 
তোরাশ 
লাখেরাজদের 
চোট 

জোড়া দীঘির 
চৌধুরী পরিবার 
দেউীলরা 
হাদের 

হফরম 

বাজ বূনেছে 
বাকা থোক। 
হাতে 

তাব 

হার 

তাহাদের সেই 


শু 
চন্দ্রাপীড় 
ধাঁণকগ্রেণীকে 
বাংলাসাহিত্যে 
কাঁলঙ্গরাজ্য 
হাজাব কাঁলঙ্গ 
ভূস্বামী 
নিজ বংশকে রাজবংশরুপে 
কাশীনাথেরই 
ধীরেন্দ্রনাথ 
জামিনদারী 
শৃণ্যগভ 
১৭৯৩ 
সামন্ততন্ত্রের 
তোরাপ 
লাখেরাজ 
চোট 
জোড় দীঘর 
উদয়াস্ত 
দেউলিয়া 
যাঁহাদের 
হফত 
বাঁজ বুনেছে 
বাকী থোকা 
হতে 
তাই 
জয় 
তাহাদের বাস সেই 


৪৬ 


৯৬ 
৯১৮ 

১০৫ 
১০৭ 
১০৭ 
১০৯ 
১১৪ 
১২১ 
১২৩ 
১২৪ 
১২৫ 
১২৭ 


বাংলা সাহিতো সামস্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা 


৩১ 
২৮ 
৭) 

১৬ 
২৪ 
৯১৮ 


কেউ কেউ 
ওপর দিয়েছেন 
[সঃ সহায় 
জমিদার সে 
আ'ঁবঙ্কার 
পায়না কখনও 
সাজগ 

মার 
অংশভাগে 
টোল 

করতে লাগল 


এই 


কেউ কেউ । 
ওপর জোর দিয়েছেন 
নিঃসহায় 
জাঁমদার সে কথা 
অধিকার 

পায়না কখনও । 
সাজস 

মায় 

অংশভোগী 
ঢোল 

করতে লাগল । 
এর 


